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ভূমিকা 
১। এই গাথাসমূহের সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে 


১৯১৩ খৃঃ অব্দে মৈমনসিংহ জেলার ‘সৌরভ’ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত চন্দকুমার দে প্রাচীন 
মহিলাকবি চন্দ্রাবতীর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। গ্রন্থকার চন্দ্রাবতীর কাহিনীর ' 
মন্দীংশটি মাত্র দিয়াছিলেন। কিন্ত যেটুকু দিয়াছিপেন, তাহা একেবারে ঠচত-বৈশাখী 
বাগানের ফুলের গদ্ধে ভরপুর ; সেই দিন কেনারামের উপাখ্যানের সারাংশের উপর আমার, 
অনেক চোখের জল পড়িয়াছিল। ও 

এই চন্দরকুমার দে কে এবং কেনারাষের কবিতাটিই বা আমি কোথায় পাই, এই হইল 
আমার চিন্তার বিষয়। “সৌর্ভ+সন্পাদক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় আমার 
পুরাতন বন্ধু। আমি চন্দ্কুমীরের সম্বদ্ধে তাঁহাকে নান! প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়| জানিলাম, 
চন্ত্রকুমার একটি দবিদ্র যুবক, ভাল লেখাপড়া শিখিতে পারেন নাই, কিন্ত নিজের চেষ্টায় 
বাঙ্গাল! লিখিতে শিথিয়াছেন। আরও শুনিলাম, তাঁহার মস্তিক্ষবিক্ৃতি হইয়াছে এবং তিনি 
একেবারে কাজের বাহিরে গিয়াছেন। | 

এই ছড়াটির কথ! চজ্দকুমার এমনই মনোজ্ঞ ভাষায় লিখিয়াছিলেন যে, উহাতে আমি 
তাঁহার পল্লীকবিতাঁর প্রতি. উচ্ছুসিত ভালবাসার যথেষ্ট পরিচয় পাঁইয়াছিলাম। আমি 
মৈমনসিংহের অনেক লোকের নিকটে জিজ্ঞাস! করিলাম, কিন্ত কেহই তথাকার পল্লীগাঁথার 
আর কোন সংবাদ দিতে পারিলেন না । কেহ কেহ ইংরাজী শিক্ষার দর্পে উপেক্ষা করিয়া 
বরলিলেন, “ছোটলোকেরা, বিশেষতঃ মুসলমানেরা, এ সকল মাধথামুওু গাহিয়! যায়, আঁর শত 
শত চাষা লাঙ্গলের উপর বাছভর করিয়া দাঁড়াইয়া শোনে । এ গানগুলির মধ্যে এমনকি - 
থাকিতে পারে যে শিক্ষিত সমাজ তৎপ্রতি আকুষ্ট হইতে পারেন ? আপনি এই ছেঁড়া পুঁথি 
ঘটা দিন কয়েকের জন্য ছাঁড়িয়া দিন 1” 

কিন্তু আমি কোন অজানিত স্তভ মুহুর্তের প্রতীক্ষায় রহিলাম। কোন্‌ দিন পল্লীদ্বেবতা 
আমার উপর তাহার অনুগ্রহ-হাস্ত বিতরণ করিবেন এবং কবে তাঁহার কৃপাঁকটাক্ষে 
মৈমনসিংহের এই অনাবিষ্কৃত রত্খনির সন্ধান পাইব-_ইহাই আমার আবাধনাঁর বিষয় 
হইল । ৮: - 

ইহার ছুই বংসর পরে, হঠাৎ একদিন কেদারবাবুর চিঠি পাইলাম। তিনি 
লিখিলেন,- চন্দ্রকুমার অনেকটা ভাল হইয়াছেন এবং শীভ্র কলিকাতায় আসিয়া আমার 
সঙ্গে দেখা করিবেন। তাঁহার আরও চিকিৎসার দরকার । 


(২) | মৈমনসিংহ-গীতিকা 
দ্রীর দুই-একখাঁনি রৌপ্যের অলঙ্কার ছিল, তাহাই বিক্রয় করিয়া! চন্্রকুমার পাথেয় 
সংগ্রহ করিজ্নে ; এবং ১৯১৯ সনে পৃজীর কিছু পূর্বে বেহালায় আসিয়া আমাকে প্রণাম 
করিয়া দ্রীড়াইলেন। রোঁগে-ছুঃখে জীর্ল_মুখ পাঙুরবর্প;_অর্ধাশনে-অনশনে বিদীর্ণ, 
| ত্রিশ বৎসর বয়স্ক যুবক, অতি অল্পভাষী ; তিনি পল্তীজীবনের যে কাহিনী শুনাইলেন ও 
মৈমনসিংহের অনাবিষ্কৃত প্মীগাথার যে সন্ধান আমাকে দিলেন, তাহাতে তখনই তাহাকে 
আমার প্রিয় হইতে প্রিয়তর বলয়! মনে হইল. . 
এখানে শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায় কবিরাজ মহাশয় বিনামূল্যে তাঁহার চিকিৎসার তার 
অইলেন, এবং শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী মহাশয় কতকদিনের জন্য তাঁহাকে নিজ বাটীতে 
" আশ্রয় দিলেন। আমি তাহার সংগৃহীত পল্লীগাঁথা সন্ধে স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় - 
মহাশয়কে বলিয়া একটা ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিব, তীহাকে এই ভরুসা দিলাম । 
চন্্রকুমার এইভাবে কতকদিন এখানে কাটাইয়া দেশে চলিয়া গেলেন। কি কষ্টে যে 
. এই সকল পললীগাথা তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা তিনি ও তাহার ভগবান্ই জানেন এবং 
কতক আমি জানিয়াছি। এই সকল গান অধিকাংশ চাঁষাদের রচনা । এইগুলির অনেক 
পাল! কখনই লিপিবদ্ধ হয় নাই । পূর্বে, ষেমন প্রতি বঙ্গপল্লীতে কুন্দ ও গদন্ধরাজ ফুটিত, 
বিল ও পুষ্রিণীতে পদ্ম ও কুমুদের কুড়ি বাধুর সঙ্গে তাল বাখিয়া ছুলিত_এই সকল গানও 
' তেমনই লোকের ঘরে ঘরে নিরবধি শোন! যাইত, ও তাহাদের তানে সরল কৃষকণ্রীণ তন্ময় 
হইয়া যাইত।' ফুলের বাগানে ভ্রমরের মত এই গানগুলিরও শ্রোতার অভাব হইত নাঁ। 
কিন্ত লোকের কচি এই দিকে এখন আর নাই। এইগুলি গাহিবার লৌক্রেও অভাব 
হইয়াছে, যেহেতু এই শ্রেণীর গানের উপর শ্রোতার -সেই কৌতুকপূর্ণ অশ্ঠরাগ ফুরাইয়! 
আপিয়াছে। যাহা লিখিত হয় নাই, আৰৃত্তিই যাহা রক্ষার একমাত্র উপায়, অভ্যাস না থাকিলে 
সেই কাঁব্যকথার স্থৃতি মলিন হইয়া পড়িবেই। এখন একটি পালাগান সংগ্রহ করিতে হইলে 
বহু লোকের দরবার করিতে হয়। কাহারও একটি গান মনে আছে কাহারও বা দুইটি, 
নানা গ্রামে পর্যটন করিয়া নানা লোকের শরণীপন্ন হইয়া একটি সম্পূর্ণ পালার,উদ্ধার করিতে 
পারা যায়। এইজন্য চন্দ্রকুমার প্রতি পালাটি সংগ্রহ করিতে গিয়া অনেক কষ্ট সহিয়াছেন। 
প্রথমতঃ চন্্রকুমার মৈমনসিংহ জেলার কবিগণের লিখিত বিশুদ্ধ কাব্যগুলির প্রতি 
বেশী মনোষোগী হইয়াছিলেন। মুক্তারামের “ছুর্গাপুরাণ, রমিকাস্তের 'অনসার ভাসান,২ 
উিমার বিবাহ” “শিবছূর্গার কোন্দল, 'তুর্ব্বাসার পারণ ‘দ্রৌপদীর বন্রহরণ’ এবং 'নরমেধ- 
যজ্ঞ’ প্রভৃতি বিষয়ক কবিসংগীতগুলি পাছে নষ্ট হইয়া যায়, এই আশঙ্কা করিয়া তিনি আমাকে 
পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়াছেন। এইবপ পুস্তকের উপরই. তাহার বেশী ঝৌক ছিল। যদিও 
পল্লীর ছড়াগুলিকে ইনি অন্তরের ভালবাসা দিয়াছিলেন, তথাপি সংস্কৃত শব্দবহুল' কাব্যগুলির 
পার্শ্বে সেগুলি সময়ে সময়ে তাঁহার চক্ষে শ্লাম বোধ হইত, এজন্য সেই পাড়াগেঁয়ে জিনিষ" ' 
"গুলিকে বুকে তুলিয়া! আদর করিতে তিনি মাঝে মাঝে ভয় পাইতেন, পাছে সাহিত্যের আসরে 
সভ্যগণ তাঁহাকে জাত্চ্যিত করিয়া বসেন। বনিয়াচ, অন্লবাড়ী মির হা 


| 7. ভুমিকা রঃ (৩) 
নানা স্থানের ছড়াগুলির সংগ্রহ সম্বন্ধে তিনি একবার আমাঁকে-লিখিয়াছিলেন, “এগুলি এত 
প্রাচীন ও ইহাদের ভাঁষা এমন পাড়াগেঁয়ে যে শুনিলে হাসি পায় ::-পয়ারের শেষ 
ভাগে প্রায়ই মিল নাই । এগুলি সংগ্রহ-করিব কি?” অন্য একবার গ্রাম্য ভাষার কিছু 
নমুনা দিয়া লিখিয়াছিলেন “এই ভাষার সংগ্রহ করিব কি না আমাকে সত্বর লিখিয়া 
জানাইবেন।” কিন্ত তিনি আমাকে পুনঃ পুনঃ মৈমনসিংহ-প্রচলিত বাঁধাকুষ্ণ এবং উমা- 
মেনকামন্ব্ধীয় কবিগানের প্রাচুর্ধ্যের ব্যাখ্যা করা সত্বেও তাহার এই উৎসাহ আমি খুব সতেজ 
হইতে দেই নাই। সেই যে অবজ্ঞাত ‘অশিষ্ট’ ভাষায় অনাড়ম্বর সরলতায় পল্লীলম্্রীর প্রাণটি 
বরা দিয়াছে, সেই ছড়াগুলির উপরই আমার লোলুপ দৃষ্টি ছিল। যেহেতু কৃত্রিম ভাষার 
সোনার পিপ্জরে তোতা পাখীর স্থান হইতে পারে, ০০ আঙ্গিনায়ই 
কোকিলের পঞ্চম স্বর পৃথিবী ছাঁপাইয়া! উঠে। | 
“সৌর্ভ'-সম্পাদদক শ্রীযুক্ত. কেদারনাথ মজুমদার মহাশয়ের উৎসাহে চন্ত্রকুমারবাবু 
বিচিন্তভাঁবে নান! দিক্‌ দিয়া সাহিত্যিক চেষ্টায় উদ্যোগী হইয়াছিলেন। “লৌরভে? তিনি : 
নানা বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হন । এ সম্বন্ধে তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন, “চন্দ্রীবতীর 
উপাখ্যান রচনা করিতে আর্ত করিলাম। . ‘সৌরভে' চন্দ্রাবতীর উপাখ্যান আমার প্রথম 
উদ্ঘম। ইহার পরে ‘লোহার মাৱাস’ নামে একখানি কাব্য লিখিতে আর্ত করি। বলা 
বাহুল্য, ইহা চাঁদ সদাগর এবং বেহুলা-লক্মীন্দরের কাহিনী । ইহার সপ্তম সর্গ পর্য্যন্ত লেখা 
আছে। শেষ করিতে পারি নাই। যেই সময়ে শরীরের দিকে দৃক্পাত না করিয়া গুরুতর 
পরিশ্রম করিতাম। প্রাতে পত্রিকার জন্য গল্প, বিকালে উপন্যাস ও গভীর বাত্রে “লোহার 
পাস লিখিতাম।” - 
কেদারবাঁবু নান! দিক্‌ দিয়া ইহার সাহিত্যিক চেষ্টায় উৎসাহ দিতেছিলেন। কিন্ত 
“সৌরভে চন্ত্রকুমারবাবুর প্রবন্ধে প্রাচীন পালাগানের যে সামান্য কিছু নমুনা প্রকাশিত 
হইয়াছিন,, তাহ! পড়িয়া আমি কেদারবাবুকে সেইগুলি সংগ্রহের জন্যই প্রবন্ধলেখককে 
বিশেষভাবে উৎনাহিত করিতে অনুরোধ করিয়া, চিঠি লিখিয়াছিলাম। কবিকঙ্কের 
‘বিদ্ধা সুন্দর’ অপেক্ষা কবিকন্ধেব সম্বন্ধে কবিচতুষ্টয়-বিরচিত পালাচিই আমার নিকট বিশেষ 
মুল্যবান্‌ বলিয়া বোধ হইয়াছিল। চন্দ্রকুমারবাবুর স্বরচিত 'চন্াবতী’র উপাখ্যান অপেক্ষা 
 নয়ানচাদ-বিরচিত জয়চজ্র ও চজ্জাবতী’র পালাটি জানিবার অন্যই আমি বিশেষরপ 
লালায়িত হইয়াছিলাম। যাহা হউক, ‘সৌরভে’ সেই সকল পালাগানের কিছু কিছু নমুনা 
প্রকাশিত না হইলে তৎপ্রতি কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হইত না। বিশ্ববিদ্ধালয়ের সংশ্রবে আসার 
পর আমি চন্্রকুমারবাবুকে তাহার অন্তান্ত সর্বববিধ সাহিতাক প্রচেষ্টা হইতে বিরত 
করিয়া শুধু পালাগান-সংগ্রহে মনোযোগী হইতে উপদেশ দেই । 
॥ পৌরাণিক উপাধ্যান-বিষয়ক কাব্যকথা তো প্রাচীন বদসাহিত্যে ঝুড়ি ঝুড়ি পাওয়া 
যাইতেছে। বিজয় গুণ, নারায়ণ দেব, বংশীদীস ও কেতকাদানের 'মনসামঙ্গলের পরে . 
রামকান্তের একখানি পপদ্মাপুরাণ” না পাওয়া গেলেও বন্সাহিত্য বিশেষ শ্রীহীন হইবে না) - 


(৪)  মৈমনসিংহ-স তিক 

'ভারতচন্র্রের বিস্যাস্ন্দরের পরে কবিকক্কের “বিদ্যাহন্দর” ন! পাওয়া গেলেই” বা বিশেষ 
ক্ষতি কি? ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে ইহাদের অবশ্তই কিছু মুল্য আছে। কিন্ত 
“মহুয়া”, ‘মলুয়া’ বঙ্গের অন্তত্র কোথায় পাইব? “দেওয়ান! মদিনা’, ফিরোজ খা’ প্রভৃতির 
পালা যে বঙ্গসাহিত্যের একটা নূতন দিকের উপর আলোকপাত করিতেছে__এই অপূর্ব, 
জিনিষ বঙ্গসাহিত্যে স্দুন্ন্ভ। বঙ্গসাহিত্য পৌরাণিক উপাখ্যানগুলিতে সংস্কৃত শব্দের 
সোনালী চুমকি দেওয়া বেনাঁরশী চেলী পরিয়া, ঝলমল করিতেছে--কিন্তু পাড়াগায়ের এই 
সকল সরল কথা, যাহাতে সংস্কৃতির একটুকুও ধারকরা শোভা নাই, যাহ! নিজ স্বাভাবিক 
রূপে অপূর্ব হুন্দর,_তাহার 'নমুনা আমরা কোথায় পাইতাম ! নানা দিক্‌ দিয়! এই সকল 
পল্লীগাথায় খাঁটি বাঙ্গালী জীবনের অঙ্কুবস্ত সুধা, অচিস্তিতপূর্বব মাধুর্য ঝরিয়া পড়িতেছে। 
ইহা স্বৰ্গ হইতে আহত অমৃতভাণ্ড নহে, ইহ! আসাদের দেশের আমগাছের মৌচাক, এজন্য 
এই খাঁটি মধুর আত্বাদ আমাদের নিকট এত ভাল লাগিয়াছে। চন্জ্কুমীর বঙ্গসাহিত্যের 
নিজ ভাড়ার ঘরের সন্ধান দিয়াছেন,_উহ! হোটেলের মসলা-দেওয়া মুখরোচক বিলাসখাস্ত- 
সম্ভার নহে, উহ! আমাদের পল্লী-অন্নপূর্ণার শ্রীকরকমলের দীন- জীবনদায়ী অমবব্যগ্তন | 
এগুলি জানিতাম না বলিয়া আমর] এতকাল শুধু সীতা-সাবিত্রীকে লইয়া গৌরব করিয়াছি 
এখন আঁমরা- মলুয়া, মদিনা ও কমলাকে লইয়া তদপেক্ষা বেশী গৌবব করিতে পারিব-_ 
যেহেতু তাহার! ঘাগরা-পরা বিদেশিনী নহে, শাড়ী-পরা আমাদেরই ঘরের মেয়ে। 

চন্্কুমীর জীবনে কতটা দুঃখ, দারিদ্র্য ও দৈম্তের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া সাহিত্যচর্চা 
করিতেছেন তাহা শুনিলে কষ্ট হয়। নিয়ে তাঁহার জীবন সম্থদ্ধে ছুই একটি-কথা সংক্ষেপে 
উল্লেখ করিতেছি । 

চন্্রকুমার ১৮৮৯ খৃঃ অন্দে মৈমনসিংহে নেত্রকোণার অস্তর্গত আইথর নামক স্থানে 
জন্মগ্রহণ করেন। ইনি গ্রাম্য পাঠশালায় সামান্ভরূপ শিক্ষালাভ করিয়া এক টাকা মাসিক 
বেতনে মুদিখানাঁয় কাজ করিতেন। অম্থপযুক্ত ও অমনোযোগী বলিয়া তাঁহার সেই কাজ 
যাঁয়। তাহার পরে ছুই টাক! মাহিনাঁয় তিনি একটি গ্রাম্য তহশিলদারী যোগাড় কবেন। 
তরই সুত্রে তাহার চাঁষাদেক- সঙ্গে অবধিভাঁবে মিশিবাঁব স্থযোগ হয়.। চাষারা ষখন অন্ন 
হইয়া এই সব পালা গাইত, চন্্কুমারও তাঁহাদের সঙ্গে তন্ময় হইয়া তাহা শুনিতেন। 
এইভাবে পল্লীজীবনের মাধু্য ও কবিত্ব তাহার মনকে একেবারে দখল করিয়া বশিয়াছিল। 
তিনি এখন এমন সুন্দর বাঙ্গালা প্রবন্ধ লিখিতে পারেন যে, আধুনিক উচ্চশিক্ষিত 
নব্য সম্প্রদ্ধায়েব মধ্যে লুলেখকগপের অনেকের সঙ্গেই তিনি বোধ হয় প্রতিযোগিতা করিতে 
সমর্থ। | 
| স্তর আঁশুতোঁষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আহ্বকৃলে চন্জকুমার দে মেসনসিংহের গাঁথা 
সংগ্রহ করিবার জন্য বিশ্ববিদ্ভালয় কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছেন । তেনি এপধ্যত্ত নিয়লিখিত 
পাঁলাগুলি আমাকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন £ঃ_ ঃ 
:১। মহুমাঁদিজ কানাই প্রণীত। ২। মলুয়াপ্রন্থকারের নাম অজ্ঞাত, কেহ 


ভূমিকা (৫) 
কেহ অনুমান করেন চন্দ্রাবতীর লেখা । ৩। চন্দ্রাবতী ও জয়চন্দ্র নয়াঁনটাদ ঘোষ প্রণীত! 
৪। কমলা--দ্বিজ ঈশান প্রণীত। ৫ | কেনারাম- চন্দ্রাবতী প্রণীত। ৬। ক্পবতী 
কবির নাম অজ্ঞাত। ৭। ঈশা খা দেওয়ান_অজ্ঞাত। ৮। ফিরোজ খা দেওয়ান । 
৯। মনহর খা দেওয়ান। ১০। দেওয়ান ভাবনা । ১১। ছুরত জামাল ও অধুয়া সুন্দরী 
অন্ধ কবি ফকির ফেু গ্রণীত। ১২। জিরাঁলনী। ১৩। কাজলরেখা_-অজ্ঞাত। 
১৪। অসমা। ১৫। ভেলুয়| স্থন্দবী। ১৬। কঙ্ক ও লীলা বধুস্ৃত, দামোদর, শ্রীনাথ 
বাঁনিয়া ও নয়ানটাদদ ঘোষ-_এই চারি কবির ভপিতাধুক্ত । ১৭। মদদনকুমাব ও মধুমালা। 
১৮। গোপিনী-কীর্ন--্্রীকবি স্থলাগাইন’ কৰ্তৃক রচিত । ১৯। দেওয়ান! মদিনা মনস্থর 
বয়াতি প্রধীত। ২*। বিগ্যান্নদব_কবিকক্গগ্রণীত। ২১। বামায়ণ- চন্দ্রাবতী প্রণীত। 

ইহা ছাড়াও অনেক কবি ও াত্রাগানের পালা সংগৃহীত হইয়াছে। এই সংগ্রহ এই 
'পর্ধ্যস্ত ১৭, ২৯৭ ছন্দে দাড়াইয়াছে। 

পালাগানের অধিকাংশই পূর্ব-মৈমনসিংহের কোন কোন যথার্থ ঘটনা অবলম্বন 
করিয়া রচিত হইয়াছে। যে সকল ঘটনা অশ্রুসিক্ত হইয়া লোকেরা শুনিয়াছে, যে সকল 
অবাধ ও অপ্রতিহত অত্যাচার যমের দুর্জয় চক্রেব ন্যায় সবগ নিরীহ প্রাণকে পিষিয়া চলিয়া 
গিয়াছে--সেই সকল অপরূপ করুণ কথা গ্রাম্য কবির! পয়ারে গীথিয়া রাঁখিয়াছেন। তাহারা 
ছন্দের_শবৈশ্বর্ধ্যের কাঙ্গাল হইতে পারেন, তাঁহার! হয়ত বড় বড় তালমানের সন্ধান 
জানিতেন না, কিন্তু তাঁহাদের হৃদয় অফুরস্ত কারুণ্য ও কবিত্বের উৎ্সন্বরূপ ছিল। যাহারা . 
লিখিয়াছিলেন, তাহাদের অশ্রু ফুরাইয়া গিয়াছে, কিন্ত এই সকল কাহিনীর শ্রোতাদের অশ্রু 
কখনও ফুরাইবে বলিয়া মনে হয় না। 

উত্তরে গারো পাহাড়, জয়স্তা ও খাসিয়ার অসম শৈলশ্রেণী,_-তাহাঁদের পাঁদলেহন 
করিয়া এক দিকে লোমেশ্বরী ও অপর দিকে কংস ছুটিয়াছে। এই বিস্তৃত ভূখণ্ড ছাড়িয়া 
দৃক্ষিণ-পূর্ব্বে নানা ধারায় ধন্স, ফুলেশ্বরী, রাজেশ্বরী, ঘোড়া-উৎ্রা, সন্ধা, মেঘনা ও ব্রদ্বপুত্র 
' ক্কচিৎ ভৈরব রবে, কচিৎ বীপার স্তায় মধুর নিককণে প্রবাহিত হইয়াছে । .এই সকল নদনদীর 
অন্তর্কর্তী' দেশসমূহ শরককালে জলের নীচে ছিল। এ সমস্ত প্রদেশটিই এখনও বহু বিল ও 
জলাশয়াকীর্ণ। বিলগুলিকে তদঞ্চলে হাওর’ বলে। ‘তলার হাওর’, ‘জেলের হাঁওব,’ 
বাবারার হাওর’, প্রভৃতি বহু বিল এই ছড়াগুলিতে উল্লিখিত আছে। বল! বাল্য, 
হাওর’, 'সায়র' প্রভৃতি শব্দ ‘সাগর’ শব্দের অপভ্রংশ। . 

উত্ববে সুষঙ্গ-দুর্গাপুর ও দক্ষিণে নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জের অস্তর্বর্তী পল্লীসমূহ 
বর্দিত অধিকাংশ ঘটনার অভিনয়ক্ষেত্র। 


২। পূর্ব-মৈমনসিংহের রাষ্ট্রীয় অবস্থা 


খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাবীতে পূর্ক-মৈমনসিংহ গুপ্ত-সম্রাইগণেব অধীন ছিল। তৎপরে 
এই প্রদেশ: গুপ্ত-শাসন হইতে স্বতন্ত্র হইয়া প্রাগ দ্যোতিষপুরের অন্তর্গত হুইয়াছিল। 


ঞ 


(৩) মৈমনসিংহ-গীতিকা 
কামরূপের শাসনে এই দেশ এক সময়ে হিন্দর্শ্মেব একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। খৃষ্টীয় 
সপ্চম শতাবীতে হুয়েনসাঙ্গ এই অঞ্চলে আসিয়াছিলেন। তিনি হিন্দুরাজা শশাঙ্কের আহ্বানে 
এই অঞ্চলে পদার্পণ করেন। চীন-পর্ধাটক এই সকল দেশের লোকের চব্ত্রি ও শিক্ষাদীক্ষার 
অশেষ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। প্রাগ জ্যোতিষপুরেব অবনতির পরে পূর্বব-মৈমনসিংহ 


কতক্গুলি ক্ষত ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়। রাজবংশীয়, কোচ এবং হাজং প্রভৃতি , 


শ্রেণীর লোকেরা এই সমস্ত ক্ষুদ্র রাজ্য শ।দন করিতেন। ১২৮০ খৃঃ অব্দে সোমেশ্বর 


সিংহ নামক এক ব্রাহ্মপযোদ্ধা কোচ-ঝাজবংশীয় বৈশ্য গারো -নামক রাজার অধিকৃত ' 
- সযঙ্গ-দুর্গাপুর রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছিলেন। ১৪৯১ অব সেরপুরে গড়জরিপার রাজা 


দিলীপ সামস্তকে নিহত করিয়া ফিরোজ সাহার সেনাপতি মজলিশ হুমাযুন উদ্ত গড় অধিকার 
করেন। “সম্ভবত; ১৫৮০ খৃঃ অঃ" ঈশা খা মস্নদ আলী জঙলবাড়ীর লক্ষ্মণ হাঁজরাঁকে জয় 
কারয়! তথায় সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ানবংশেব প্রতিষ্ঠা করেন। এইভাবে কালিয়াজুড়ি, মদনপুর, 
বোকাইনগর প্রভৃতি নানা স্থানে খৃষ্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শভাবী পর্যন্ত অপরাপর রাজবংশীয় 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃপতির! রাজত্ব করিতেছিলেন। এই বাঁজ্যগুলি পরিশেষে মুসলমানগণের অধিকৃত 
হয়, অথবা ক্ষত্ৰ করদ রাজ্যে পবিণত হইয়া মুমলমানগণের বঠতাহ্বীকারপূর্ববক কথঞ্চিৎ 
আত্মবক্ষা কবে। ইহাদের বিববণ শ্রীযুক্ত কেদাবনাথ থ ফা মহাশয় তাহার “মৈমনসিংহের 
. ইতিহাসে” লিপিবদ্ধ করিয়াছেন! 

প্রাগঞ্যোতিষপুরের প্রভাব এবং মুমলমান-বিজয় এতদুভয়ের টি দুই-তিন 
শতাব্দী কাল অপর-এক রাষ্ট্রীয় মহাশক্তি এই পূর্ব-সৈমনসিংহ দেশটিকে গ্রাস করিতে চেষ্টা 
পাইয়াছিল। কিন্তু সেনবংশীয়' রাজগণ পশ্চিম-মৈযনসিংহ অধিকার করিলেও বন্ধ বিল- 
সমদ্িত, নদীমাতৃক, বর্ষায় দুর্গম ও অরণ্যবছল পূর্বব প্রদেশ কিছুতেই আয়ত্ত করিতে পারেন 
নাই। সুতরাং এই পূর্ব-মৈমনসিংহ চিরকালই সেনবংশ-প্রতিষ্ঠিত নব ্রা্গপ্যধর্ম ও কোলীন্য 
হইতে স্বীয় স্বাতঙ্থা রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল। প্রাগ জ্যোতিষপুরের রাজনৈতিক প্রভাব 


হইতে মুক্ত হইয়াও বাঁজবংশীয় নৃপতিগণ তদ্দেশ- -প্রচলিত প্রাচীন হিন্দুধর্শের আদর্শ বিশ্বত | 


হন নাই। কামরূপ শেষকালে তাগ্রিকতার কেন্দ্রে পরিণত হয়, কিন্তু তখন পূর্বব-মৈমনসিংহ 


সে দেশ হইতে বিচ্যুত হুইয়া পড়িয়াছিল। অঙ্্রাধিকাবের পূর্বে কামরূপে ষে'হিন্সুধর্শের 


আদর্শ ছিল, পূর্ক-মৈমনসিংহ- তাহাই গ্রহণ করিয়াছিল। সেই হিন্দুধর্ম উদার, তাহাতে 


বৌদ্ধ কর্্মবাদ ও হিন্দু নিষ্ঠাব অপূর্ব মিশ্রণ ছিল। এই হিন্দুধশ্মে বল্লাল সেন-প্রবর্তিত 


‘গৌঁরীঘান’, আচার বিচারের চুলচেরা হিসাব, ছোঁয়াচে রোগ ও ভক্তিবাদের আতিশয্য ছিল 
না। পূর্ব-মৈমনসিংহ রঘুনন্দনকে গ্রহণ করে নাই। সম্ভবতঃ তখনও. জাতিভেদ সেই 
দেশে এরূপ কঠোর হইয়া উঠে নাই। তথায় অহুলোম ও গ্রতিলোম বিবাহ প্রচলিত ছিল 
-.. বলিয়াই মনে হয়। শুথন প্রণয়পথে ব্যর্থকাম হইয়া, হিলি বঈণী আজন্ম - কুমারীব্রত 
অবলঘনপূ্বৃক তপস্বিনী হইতে পারিতেন” | 


-১ কঙ্ক ও লীল! 


ভূমিকা (৭) 
' ক্ৰতরাং শত শত আচারবিচার, খান্তাথান্তের তালিকা ও দুবস্ত পাঁজির আইনকাঙ্গনে- 
বাঁধা এই. প্রাচীন জীর্ণ হিন্দুলমাঁজের যে মৃত্ি কৃত্রিমতাকে জীবস্ত কবিয়া খাঁড়াহাঁতে বর্তমান 
কালে আমাদিগকে শাসাইতেছে,_এই পল্ীগাঁথাব্ণিত সমাজ তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । 
যে ছেলে এক বৎসর’ বয়স হইতে পুরো পাঁচ বংসর পর্য্যন্ত চাড়াল মায়ের স্তম্যপানপূর্ববক 
চীড়ালের ঘরে প্রতিপালিত হইয়া বড়. হুইয়া উঠিল এবং যাহাকে কেহ'ম্পর্শ কবিতে ঘ্বণা 
" বোধ করিত, ্রাঙ্ষণকুল-তিলক গর্গ নিজের গায়ের পবিত্র নামাবলী দিয়া সেই অস্পৃশ্ত 
বালকের গা মুছাইয়া তাহাকে ব্রাহ্মণসমাজে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এ 
দিনে কি তাহা সম্ভবপর হইত?,. চাড়াল মাতাকে ব্রাহ্মণসস্তান শত কোটি বার প্রণাম করিয়া . 
তীহাকে গঙ্গাযমুনার ম্যায় পবিত্র বলিয়া ঘোষণা করাও এখনকার দিনে সম্ভবপর হইত না। 
পিতামাতাব মত না লইয়া বয়ন্কা কন্ত গোপনে নিজে বর মনোনয়নপূর্বাক তাহার কণ্ঠে 
মাল্য দেওয়ার স্র্ধারীতি এ সমাজ হইতে অনেক দিন হইল অন্তরিত ,হইয়াছেং। এই 
পল্লীগাথায় রমণীরা অনেকবার কুলধন্ম বিসর্জন দিয়াছেন, কিন্ত কখনই নারীধর্শ ত্যাগ 
করেন নাই। বরঞ্চ নারীধর্শের যে জীবন্ত মুত্তিগুলি এই সকল গাঁথায় পাঁওয়া যাইতেছে 
তাহারা পাতিব্রত্যে, বুদ্ধির তীক্ষুতায়, বিপদে, ধৈর্ধ্যে উপায়-উন্তাবনায় এবং একনিষ্ঠায় 
অতুল্য । . 
৩। এই গীতসাহিত্যে.নারী চিত্র 
সুতরাং হিন্দু সমাজের এই অভিনব চিত্রগুলিতে যে জীবন ও আনন্দ পাওয়া যাইভেছে, 
তাহা শ্রাবণের নদীপ্রবাহেব স্তায় শক্তি ও ক্ফৃত্ধিতে ভরপুর । এই অবাধ শক্তি ও আনন্দের 
বন্যায় এরাবতের ন্যায় দুর্জয় বাধাবি্ ভাসিয়া গিয়াছে। আমরা প্রাচীন সমাজের আবর্জনাময় 
পৃঙ্ষিল ডোবা দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছি; এই গিরিনদীর স্ফূত্তি দেখিতে. দেখিতে হয়ত 
আমাদের ভিতরকার জীর্ণ সংস্কারগুলি ক্ষণকালেব জন্য মন হইতে খসিয়া পড়িতে পারে। 
এই পর্ধীগাথার আবিষ্কার আমার চক্ষে খুব বড় রকমের একটা জাতীয় ঘটনা । ইহা আমাদের 
অন্ধ চক্ষে দৃষ্টিদান করিতে পারে। এই পাঁলাগুলিতে দেখা যায়, আমর! যে সতীত্বের বড়াই 
করিয়া থাকি, তাহার 'অন্ম আইনকান্থনে এবং আচীর্ঘের মস্তিষ্কে নহে,-তাহার জন্ম প্রেমে, . 
তাহা নিজের বলে বলীয়ান্‌। বাহিরের শক্তি যে পাঁতিত্রত্যকে রক্ষা]! কবে, তাহার শক্তি 
দুর্বলতার ছদ্মবেশ মাত্র, কিন্তু প্রেম যাহাঁকে জন্ম দিয়াছে, প্রেম যাহাকে রক্ষা করিতেছে, 
তাহা খধিবচনের প্রতীক্ষা করে না । তাহা হিন্দুসমীজের নিজস্ব নহে, তাহা সমস্ত মানব- 
জাতির আরাধনীর ধন। সমাজ তাহাকে রক্ষা কবে না, সমাজকেই তাহা রক্ষা করে। 
এই যে মনের অগাধ অস্থবাগ, পল্লীগাথাগুলি পড়িলে দেখা যায় তাহার কি দুর্জয় 
শক্তি !- হাতীর সাহায্যে মর্কট" আসিলে, তাহা দেখিলে হাসি পায়। a sd Ll 
fl ১ কঙ্ক ও লীলা৷ 
২ ভেলুয়! সুন্দরী ( দ্বিতীয় খণ্ডে মুদ্রিত ), ও দেওয়ান ভাবনা দেখ 1. - 


(৮) ৈমনসিংহ-পীতিকা 


যে ব্যক্তি একাদশীর উপবাস ও প্রোষিতভর্তৃকার আইন জাবি করিয়া বাঁচাইয়| রাখিতে চায়, 
সে সোনার উপর গিণ্টি করে এবং হীরার উপর রং ফলাইয়া তাহা উজ্জ্বল করিতে চায় 7 
মহয়ার প্রেম কি নির্ভীক আনন্দপূর্ণ ! শ্রাবণের শত ধারার স্তাঁয় দুঃখ আসিতেছে, কিন্ত 
এই প্রেমের মুক্তাহীর কণ্ঠে পরিয়া মহুয়া চির বিজয়ী, মৃত্যুকে বরণ করিয়া মৃত্যু্য়ী হইয়াছে,। 
তাহার পার্শ্বে পালক্কসধীর ত্যাগ কিরূপ স্বল্প কথায় ব্যক্ত ও অনাড়ন্বর ! উহা বাক্যদ্বার! 
পল্পবিত ‘না হইয়াও শ্রেষ্ঠতম আদর্শে পৌছিয়াছে। মলুয়ার পূর্বরাগ, বাঁসবঘরে স্বামীর 
সহিত আলাপ. কাজীর ধৃ্ প্রস্তাবের প্রত্যুত্তর__-এই' সমস্ত কি অপূর্ব ! এই অতুলনীয় 
চিত্র জীর্ণ গৃহে, অনশনে, স্বামীবিরহে, দেওয়ানের হাঁবলিতে, স্পষ্ট স্বামীর পার্শ্বে এবং 
শেষ দৃশ্যে ডূবস্ত মন-পবনের নৌকায় বিচিত্রভাবে সর্বত্র অঙ্গরাগের অরুণরাগে উদ্দ্ল। 
অভাব, উৎপীড়ন, চূড়ান্ত হুঃখ, এক দিনের জন্যও তাহাকে স্নান করে নাই। . সর্বশেষে 
শাপগ্রস্তা লক্ষ্মীর ন্যায়, উহার বিজয়ী প্রেমের কিয়ীট অতল জলে ভুবিয়া যাইতেছে । বাগে 
উজ্জল, বিরাঁগে উজ্জল, সহিষ্ণুতায় উজ্জল এই মহীয়সী প্রেমের মহাঁসম্রা্জীর তুলনা 
কোথায়? কৃষক-কবিরাঁ এই প্রতিমা কোথায় পাইল? অবিশ্বাস করিও না, তাহাদেব 


- . কুটিরেই, এই ভগবতী তাহাদিগকে সাক্ষাৎ দিয়া খাঁকেন-_নতুবা মদিনা, ছেঁড়। কাপড় ' 


পিয়া, ক্ষেতে আইল বাধা হইতে শালি ধানের গুছি স্বামীকে হাত বাড়াইয়া দেওয়া অবধি 
শত শত ক্ষুত্র কার্যে--জীবনে মরণে-_কি নিজ মুত্ধিতে ভগবতীর প্রতিমা উজ্জরলভাবে প্রকাশ 
করিয়া দেখায় নাই? এই খণ্ডে সখিনাকে দেখাইতে পারলাম না,_মলুযা ও সদিনাঁব 
" পার্শ্বে এই সখিনা মৃত্তি যেন পদ্ম ও“বেলীর পার্শ্বে ফুল্প গোলাপ । এই বিচিত্র কৃষক-কুটিরের 
'বাগানেও সূর্যঘ্যের আলো ও মুক্ত বাত দৰদী সুবাস ও ভাবলোকের লৌন টা উঠে। 
রাজপ্রাসাদেও তারা সর্বদা স্থলভ নহে। এ 

লীলার লীলাবলান, লোনাইয়ের নির্বাক ও নির্ভীক মৃত্যু, কেনারামের ভক্তি, 
পাঁষাপময়ী কাঁজলবেখার চরিত্রে চিরসহিফুতা, এবং প্রগাঢ় প্রেমনিষ্ঠার জীবস্ত সমাধি চক্রার 
তপোনিরত শাস্তি, এই চিত্রগুলি দেখিয়া, দেখাইয়া গৌরব করিবার সামগ্রী। ইহার 
প্রত্যেকটি মূর্তি মন্দিরে স্থাপিত হইয়া পূজা পাঁইবার যোগ্য। 

কোথাও কৃত্রিমতা, বাধাবাধি, মুখস্থ-করা! শাস্ত্রের গৎ, ইহার কিছুই নাই। ' পরিণয় 
‘ আছে কিন্ত পুরোহিতের মন ত্পুত দম্পতীর চেলীর বাধের মত তাহা বাহাড়ম্বর নহে। এই 
গ্নিতসাহিত্যের উদীরমুক্ত-ক্ষেত্রে প্রেমের অনাবিল শত ধার! ছুটিয়াছে, তাহ] প্রশ্রবপের 
মত অবাধ, নিঝ রের মত নির্শ্মল, স্তামল ক্ষেত্রের উপর মৃক্তাবরষী বর্ষার অফুবস্ত মহাঁদানের 
্যা়"অজন্ব। এই ভালবালার পুরস্কীর__ছুঃসহ অত্যাচার, উৎকট বিপদ, মৃত্যু ও বিষপাঁন। 
এই পুরস্কার পাইয়া! বন্ধুর দুরারোহ দুর্গম পথে অন্রাগের খর প্রবাহ চলিয়াছে) স্বীয় গতির 
আনন্দে ঝংরৃত হইয়া সমস্ত বাঁধা উপেক্ষাপূর্বক, এই আত্মতৃগ্ড সংসারবিমুখ, উরস 
মন্দাকিনী স্বীয় মানস কল্পলোকের সন্ধানে চুটিয়াছে। বৈষ্ণব কবিতায় বঙ্গরমণী সমাজদ্রোহী, 
পরিজনের প্রতি উপেক্ষাময়ী, দুর্জয় দর্পশিলা। কিন্তু এই সকল গাথায়, তিনি গৃহেব 


ভূমিকা 0) 
গৃহলক্্ীঃ সমাজের নিকট নতশিরা, তাঁহার দর্প অভিমান নাই, লজ্দার অবগ্ু্ঠন তিনি 
টীনিয়! ফেলিয়া রাজপথে বাহির হয়েন নাই ; কিন্তু তথাপি অঙ্গরাগের ক্ষেত্রে তিনি জগজ্জয়ী, 
__কুটিরে থাকিয়াও তিনি স্বর্গের বৈভব দেখাইতেছেন। সমাজের অঙমুশাসনে ধরা দিয়াও 
তিনি চিরমুক্ত, আত্মার: অটল বল প্রকাশ-করিতেছেন,__সমাজের জ্বরকুটিতে তিনি মর্শ্মপীড়া 
পাইতেছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার 'অন্ুরাগ সেই বাধায় আরও উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দুর 
ব্ৰহ্মচৰ্য্য কি, দেওয়ান নাহেবের হাঁবলিতে তাহা সলুয়া দেখাইয়াছে। মহুয়া ও সখিনা . 
বঙ্গরমণীর রণরঙ্গিণী মৃত্তি। এই দেশের মেয়ের! ফুলের কুঁড়ির মত কিরূপে অস্থ্বাঁগে ঝবিয়া 
পড়ে, লীলা ও মদিনাব সেই অনুরাগ মূর্ত । ই Ll dh ihe a 
আবৃত করিয়া রাখে চন্দা তাহা! নীরবে দিখহিতেছেন 


৪। বঙ্গসাহিত্যে সংস্কৃতযুগের পুর্ববাধ্যায় 

‘শুধু বঙ্গরমণীর কথা নহে, এই নকল" গাথায় আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের অনেক 
দিক্‌ স্পষ্ট হইয়াছে। . ময়নামতীর গান” গোরক্ষবিজয়, শৃন্তপুরাঁণ, সুর্ঘ্যের ছড়া, চণ্ডী ও মনসা 
“দেবীর আদি গান, ব্রতকথা,*্ূপকথা, ডাক ও খনাব বচন_ প্রাচীন সাহিত্যে এই বিবিধ 
' রচনার সঙ্গে এই গীতিগুলির এক পঙক্তিতে স্থান হইবে। পূর্বোক্ত সাহিত্যের সঙ্গে ইহারা 
এক ছন্দে এক তানে বীঁধা,_তাহাঁদের ভাষাগত রচনা ও ভাবগত এঁক্য সকলের চক্ষেই 
পড়িবে। সেই চিরপরিচিত অমাঞ্জিত বঙ্গের পল্লীকথা! এবং ‘কোন্‌ কাম করিল’? প্রভৃতি 
কথাব ভঙ্গী, এই সমস্ত সাহিত্য জুড়িয়া আছে। | 

ব্রাহ্মণ্যের পুনরুখানে, গিরিনদীব তেজে সংস্কৃতের প্রবাহ আসিয়া আমাদের ভাব ও 
ভাষা ভানাইয়া লইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত পু:থিগুলির গ্রাম্য ভাষা ও ভাবের সঙ্গে পরবর্তী 
সাহিত্যের বিভিন্নতা অতি স্পষ্ট । মনসাঁদেবীর ভাসান ও চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি প্রাচীন যুগের 
- কয়েকখানি পু'থির উপব পণ্ডিতদের কৃপাদৃষ্টি পড়িল। তাঁহারা তাহাদের ভাঁব ও ভাষার 
. উপর তুলি চালাইয়া তাহাদিগকে সংস্কতঘুগের সাহিত্যের অঙ্গীয় করিয়া, লইলেন, -কিন্ত 
“জোড়া অনেক সময় বেখাপ্পা হইয়া! রহিল। চত্তীকাব্যের মূকুন্দরাম ফুল্পরার বারমাঁনীতে 
গ্রাম্য ভাব ও ভাষার ছন্দটি ঠিক বাখিয়াছেন, কিন্ত সেই সকল অকৃত্রিম সরল ভাষার উক্তির 
মধ্যে হঠাৎ ‘জাহ ভা কৃশান্গ শীতের পরিত্রাণ” এইরূপ দু-একটি সংস্কতাত্বক পদ নিঝপ্রগতির 
"মধ্যে শৈলথণ্ডের মত পথ রোধ করিয়া দাড়াইয়া আছে। মুক্লারি শীলের সহিত কালকেতুর 
কথাবার্তা, ফুল্পরার.সঙ্গে, লহনার ঝগড়া, বণিক্নতায় মালাচন্দনের উপলক্ষে বাগ বিতণ্ডা 


১ পূর্বোক্ত পুণ্তকগুলি পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ ও অপরাপব প্রদেশ হইতে পাওয়া যাইতেছে । লেখার ভঙ্গী 
-তখাপি 'সর্বত্রই একভাবের । এক ঘটনার পর অন্ত ঘটন! বর্ণনা করিতে গেলে এই বিভিন্ন দেশের কবির! 
“কোন্‌ কাম করিল” এই কথা দ্বারা শেষের ঘটনা! বর্ণনা কবিয়া থাকেন- ইহাদের রচনায়ীতি একক্সপু । 
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(১৪) ৃঁ মৈমনসিংহ-গীতিকা 


প্রভৃতি অংশ খাটি প্রাচীন ছড়া, কিন্তু ভগবতীর ক্লপবর্ণনা,. খুল্লনার ছাগলরক্ষার সমন্তে বনৈ 
বসস্তের আবির্ভাব, স্থনীলার্‌ বারমাসী প্রভৃতি রচনায়, বাঙ্গালা ভাষার. উপর সংস্কৃত একটা 
মুখোস পরাইয়া দিয়াছে। - ব্দপল্লীর দয়েলটি ময়ূর সাজিয়| বাহির হটক্সাছেন। এই সকল 
‘মন্তব্য মনসামন্গলের প্রতি ও র্শ্মমঙ্গলের প্রতিও তুল্যরূপেই প্রযোজ্য । রঃ 

এই ছড়াগুলি ছিল সংস্কৃত প্রভাবের পূর্ববর্তা যুগের । তথন সিদ্ধাবাদের স্বদ্ধে- বৃদ্ধের 
* মৃত বাঙ্গালা ভাষার উপর সংস্কৃতের আদর্শ আসিয়া এরূপ ছুরস্তভাবে চাপিয়া বসে নাই। এই 
সকল কাব্যের নায়ক-নায়িকা-_বেনে, সদ্গোপ, বৈশ্য, ব্যাধ এমন কি ডোমজাতীয়।, ইহাতে 
ব্রাহ্মণের টোলে বেনে ধর্মশাঞ্ঘ পড়িতেছে, গন্ধবেনে সত্য বলার অপরাধে ব্রাহ্মণপত্ডিতকে 
গলাধাক্া মারিয়! সদর দরজার বাহির করিয়া দিতেছে। . ব্রাহ্মণ্যগৌরবের অদ্বিতীয় ব্যপ্চনা- 
স্বরূপ যঙ্জন-যাঁজন ও যজ্ঞের সময়ই যজ্ঞোঁপবীতের প্রয়োজন হইত। পৈতাটা তখনও 
ব্রাহ্মণের অপরিহাধ্য অঙ্গীয় হইয়! দাড়ায় নাই। কোথায়ও যাওয়ার সময়ে উত্তরীয়.ও উপবীত 
উভয়ই পোষাকী দ্রব্যের ্তায় খৃ'জিয়া বাহির করিয়া গলায় পরিতে হইত। 

যে সকল গান ও ছড়া, দেবমণ্ডপে বহু শতাবা পূর্ব হইতে গীত হইয়া পূজার পক্ষে 
অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছিল, পঞ্চদশ ও যোঁড়শ শতাব্দীতে নবমন্তরে দীক্ষিত ত্রাদ্ষণপত্তিতগণ ' 
তাহা পরিহার করিতে পারিলেন না।- তাঁহারা ছড়া গ্রহণ করিলেন, কিন্তু কাস্তে ভাবিয়া 
করতাল গড়িয়া লইলেন। ত্বনেশ্বরের মন্দির যদি একালের কোন স্থপতি সংস্কার করেন 
তবে নৃত্ন-পুরাতনে যে বিষম সংযোগ হয়, তাহা চক্ষে ঠেকিবেই । এই রিফুকর্রটা কখনই 
বেমালুম হয় না। মুকুন্দরায়, বিজয়গুপ্ত, ঘনরাম ও রামেশ্বর প্রভৃতি কবিগণ প্রাচীন পালাগুলি 
লইয়া যে নব্যলীল! খেলিয়াছেন, তাহাতে দুই যুগের ভাব ও ভাষার আদ পৃথক হইয়া আছে, 
তাহা অতি সহজেই ধরা পড়িয়া যায়। - 
আমরা দেখিতেছি, বাঙ্গালা সাহিত্যের যাহা শেষ সম্পদ তাহারা স্তপূ্ব যুগই 
তাহাকে মণ্ডিত করিয়াছিল। সেই যুগেই গোরক্ষনাথের অমরালেখ্য অঙ্কিত হয়, সেই 
যুগেই বেহুল| ও মালঞচমালার স্তায় রমণীতিলকেরা বঙ্গসাহিত্যের কিরীট উজ্জল করিযা- 
-ছিলেন। সেই সময়েই কালু ডোম, কালকেতু ও চাদ সদাগরের স্তায় মৌলিক, একক্রত, 
. অটল চরিত্রগুলি এই সাহিত্যের বিভূষণ হয়। পরবর্তী কবিগণ পূর্বের সেই কাব্যগুলিকে 
শোঁধন করিয়াছেন, ভাষা উজ্জ্বল কবিয়াছেন, ভাব ও ছন্দ কবিত্বে ভূষিত করিয়াছেন, কিন্তু 
প্রায় সর্বত্রই পূর্ববুগের মহিমান্বিত চরিত্রগুপিকে স্বপ্লাধিক পরিমাণে গৌরবহীন ও খর্ব 


_. করিয়া ফেলিয়াছেন। কেতকাদাস-ক্ষেমানদদের হাতে-টাদ সওদাগরের স্থায় বীর গৌরব 


ছারাইয়া কতকটা হাস্তাস্পদ হইয়া উঠিয়াছেন। 


যে কালে সেই সকল প্রাচীন পালা রচিত হইয়াছিল ( ১ম হইতে SU 
ম্যে ) .তথন হিন্দুজাতি সতেজ ও সবল ছিল। তখন সমাজে গুণের আদর ছিল, গুণীর অভাব . 
. ছিলল-না।. :বাঙ্গালী জাতির আশয় ও আকাঁঙ্ষা উচ্চ ছিল, বাঙ্গালী বণিক্‌ সমুদ্রকে রত্যুকর 
নামে অভিহিত করিয়া, সেই অসীম জলপথকে বত্বংগ্রহের রাজপথ বলিয়া মনে করিত। 


- ভূমিকা (১১) 
স্বাধীন দেশের তেজোদৃপ্ত লোকেরা এই সকল পালা রচনা করিয়াছিল। এইজন্য কালু: 
ভোমকে সত্যরক্ষার ভম্য কাঙ্ার খড়ের নিকট নিজ মস্তক বাড়াইয়া দিতে দেখিতে পাই, ' 
চী সংঘাগরেরও এইরূপ ধর্তদগ পণ_এইকপ সর্কত্যাগী বীব্ব দেখিতে পাই। কাজবেতুর - 
অসামান্ত নৈতিক বল ও গোরক্ষনাথের অংলধবল চরিভ্রশোভার _শু্রজ্যোতিদর্শনে মুখ 
হইতে হয়। রমপীচবিজ্রগুলি প্রায় সকলেই 'তপশ্বিনী ; এইরূপ দুর্দান্ত ভুবনব্জিয়ী 
প্রেমের তুলনা কোথায় মিলে? “ভেলুয়া” কাব্যে অর্ণব্যানের যে সবল বর্ণনা আছে, ba 
আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের একটা দিক্‌ উজ্জল করিয়া দেখাইতেছে। . 

সংস্কৃতবুগে বাঁল্জালী-কবির চক্ষু প্রকৃতি হইতে অপসারিত হইয়া . পুস্তকের দিকে 
নিযন্ধ হইল। এই শ্যামল শশ্ুশোভন] ধনদানুসয়ী, রাজরাজেশ্বরী বদণ্কৃতি, যাহ] দেখিয়া 
. কৃষকের প্রাণ অপূর্ব্ব কহিত্বে মত্ত হইয়া উঠিত এবং যাহা এই সৈমননিংহ-গীতিকায় 
উজ্জলভাবে দেখা দিয়াছে-_তাহার্ স্পর্শ হারাইয়া বঙ্গীয় কৰিগণ সংস্থৃতের ‘নগাঁধ্রাজ’ ও 
“বিশাল শাম্মলী’ খুজিতে লাগিলেন। সে বাহ্বালী-কবির খাঁটি দেখা জিনিষ “লোহার শাল? 
কোথায় পড়িয়া রহিল ? সংস্বৃত হইতে ‘আজাহুলছিত’ ‘করিকর’ এভূতি উৎগ্েক্ষ] বাজাজ! 
সাহিত্যে আসিয়! জুটিল। সেই চিবদৃষ্ট 'মহয়া? ফুলের উপমা এখন আর কোথায়? বাঙালী 
রমধীর শ্যাম স্রিগ্চচৃষ্টি, যাহার করণ ও নীলাভ লাঁবপ্য অপরাজিত] যুকটি ঘরের কোণে 
আকিকা দেখাইতেছে, তাহা বর্ণনা করিবার জন্য কবিগণ নরীলো্পজ্দের উপ] খুভিতে 
লাগিলেম। সমাজের নরনারীর শত শত চিত্র কে আর এখন দেখিভে চাহে? তে-আ'ঠিয়া 
তালের মত’ বিকট গ্রাস তুলিয়া ব্যাধ কাঁলকেতু পূর্বযুগে ভোজন করিতে বসিত, কবির] 
. কাঁলকেতুর সেই অসভ্য গোছের ছবি তুিয়া জইতে দ্বণা বোধ করিতেন না। কিন্তু এই 
যুগের রাম, লক্ষণ, ভরত ও পঞ্চ পাগুব কবির চক্ষু ধাঁধিয়া দিল, পুরাণে ছাহাদের কথা নাই, 
তাহান্নের কথা লইয়া. কবির] কিছু লিখিতে প্রত নহেন, বিশেষ নিষ্শ্রেণীর লোকের ছায়া 
মাঁড়াইতেও আর তাঁহারা রাজী নন। [ছায়াচে রোগগ্রস্ত কবির] নিয়জেণীর লোকের গায়ের 
গন্ধ এখন- সহ করিতে পারিবেন কেন? এক যুগ ভরিয়া বাঞ্জালী জাতি কেবল সংস্বৃতের 
অচ্তবাদ চালাইলেন এবং মাঘ মাসে মূলা খাইলে কোন্‌ নঃকে যাইতে হয় ও একাদশীর 
উপবাসে কি কি সহা ফল, কাঁীছ্কাস প্রভৃতি কবিগণ ব্যাসেব নামের অন্তরালে বন্দীয স্ার্ড- 
শিরোমণিদের সেই ব্যবস্থা চালাইতে লাগিলেন। | 

কিন্ত এই সংস্কতযুগের এক অধ্যায় আছে, যাহাতে কবির হাতে রড 
ফিরিয়া আসিয়াছে। - পাষাণ চাপিয়া ক্ঠরোধ করা! যায়, কিন্তু এক্কতির জীবন অমর । 
নতুবা কি করিয়া বজ্রকঠোর প্রস্তরের হৃদয় হইতে রক্তাভ কৌমল ঠোঁট ছুটি রাঙ্গা করিয়া 
ফুল-কপি জাগিয়া উঠিতেছে ? - সর্কত্ব কিন কৌমলকে আত্মসাৎ-করিতে চেষ্টা পা ইতেছে, 
কিন্ত অসহ কষ্ট সহিয়াও কোমল: নিষ্পেষিত হয় নাই। -কোমল নব শশ্পের শ্যামাভায়- 
প্রকৃতির অমল-অঙ্ক চিরহুন্দর-হইয়া আছে। জু, বৃষ্টি ও তুফানরূপে কঠোর তাহাকে 
, ছি'ড়িয়া ফেলিতে চাহিয়া ক্রম*ঃ শাসাইতেছে »_কিন্ত হে ভৈরব! হে রুদ্র! তোমায়, 


(১২) মৈমনসিংহ-গীতিকা 


বৃথা আক্ফালন। এক দিন তুমি নিজের বক্ষস্থল কোমলের ব্াঙ্া পা দুখানির সুথাসনে 
পরিণত করিয়া অহুতাপে মরিয়া প্রেমে অমর হইবে 
এই কৃত্রিম নিগড়ের বিরুদ্ধে ভাষা ও ৪ ভাবের দিক্‌ দিয়া--শত শত উৎপীড়ন সত্বেও 
প্রফুল্ল বৈষ্ণব সাহিত্যকমলের আবির্ভাব হইল । ইহা সংস্কৃতযুগের অনেকগুলি আইনকানুন 
লঙ্ঘন করিয়াও সেই যুগের আদর্শকে উজ্জল করিয়া দেখাইল। বৈষ্ণব বাঙ্গালী-সমাজের 
বিদ্রোহী সন্তান। বাঙ্গালার অষ্টপৃষ্ঠে যে শক্ত বাঁধন পড়িয়াছিল, বৈষ্ণব বিদ্রোহী তাহা 
ছেদন করিলেন। সংস্কৃত্যুগের মূলমন্ত্র কর্শ্মবাদ নহে, ভক্তিবাদ। এই প্রেম ও ভক্তির 
কল্পভক চৈতন্তদেব । তীহারই অস্থপ্রাপনায়_এই ভাবের অগ্রদূত বিস্ীপতি ও চণ্ডীদাসের 
মহিমার-_বিল্রোহী সাহিত্যে অপূর্ব সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এস্থলে সে কথা 
জহি! 


৫। পূর্ব-মৈমনসিংহের গাথাগুলির বিশেষত্ব 

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, পূর্ব-মৈমনসিংহে সেনরাজ-গ্রতিষিত ব্ৰাহ্মণ্য ধর্দ ও সংস্কৃ- 
শানে প্রভাব পৌছায় নাই। এইজন্ত সপ্তদশ এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীর ছড়।ুলিতেও 
আমর! ত্রাঙ্গণ্য প্রভাব অথবা সংস্বতের আনুগত্য বিশেষরূপে দেখিতে পাই না। পূর্ব” 
মৈমনসিংহের সাহিত্য বঙ্গদেশের অপরাপর স্থানের সাহিত্যের মত নহে | এখানে শীস্তের 
অমুশাঁসন বাঙ্গালীর ঘরগুলিকে এতটা আটাঙ্াটি করিয়া কাধে নাই। . এখানে পাধাপচাপা 
অত্যাচারের ফলে প্রেমে বিভ্রোহবাঁদের সৃষ্টি নাই । এখানে ঘরের জিনিসকে শিকল দিয়া ' 
ঘরে বীধিয়া রাখিবার. চেষ্টা দেখা যায় নাই এবং রমপীদের জন্ত পি'জরা তৈরী হয় নাই। 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিক্রমপুরের কবি জয়নারায়ণ সেন তাঁহার বিদ্বেশগমনোগ্থত নায়কের 
মুখে পত্নী স্থনেভ্রাকে সাবধান করিয়া বলিতেছেন, “আমি চলিয়া গেলে পরপুরুষের রব 
যেন তোমার কর্ণে বঞ্জের মত কঠিন ঠেকে এবং পরপুরুষের ছায়! যেন তোমার চক্ষে কাঁল- 
সর্পের মত আতঙ্কদায়ক হয়।” প্রোধিতভর্তুকাদের কেশ কিরূপ আলুলায়িতভাবে থাক! ' 
উচিত, তাহাদের বন্ধাঞ্চল ধুলায় লুটাইয়৷ কিরূপে সংসারে উদ সীন্ত দেখাইবে, এই সকল 
. বিষয়ে চক্দ্রভাণ তাহার পত্নী সুমিত্রাকে উপদেশ দিয়! যাইতেছেন। এমন কি ক্রত্তিবাসের. 
সীতা রামের মুখে সন্দেহের কথা শুনিয়া মৃদু কামার গুপ্তরণের সহিত বলিয়াছিলেন, নিতাস্ত 
শিশুকালেও তিনি পুরুষ ছেলেদের সাথে খেলা রিতু এই ছোঁয়াচে রোগ'সমন্ত। 
আতিকে পায় বসিয়াছিল। 

পাঠক মৈমনসিংহ-সীতিকায় এক. নুতন বাঁজ্যে প্রবেশ হিল ননী 
কষ্টকে বরণ করিয়াই আবির্ভূত হইয়া থাকে, কিন্ত নিজের আনন্দই উহার পরম তৃপ্তি, ইহা 
শক্তিগ্রয়োগে পাওয়া যায় নী। এই দুর্লভ জিনিসটা হিন্দুর ঘরে কি করিয়া প্রকাশ, 
পাইয়াছিল; গীতিকাগুলি পড়িয়া পাঠক নিজে তাঁহার পর়িচয় পাইবেন। এই. মৈমনসিত্হ 


" ভূমিকা . ' - (১৩) 
হইতেই আমর! মালঞ্চমালা, শঙ্খমালা, কাঞ্চনমাল! এবং পুষ্পমালার কথা পাইয়াছি। এই 
কথা-চতুষ্টয় গীতিকথা নামে অভিহিত। শ্রীযুক্ত দক্ষিণারপ্রন মিত্র মজুমদার: মহাশয় তাহার 
সঙ্কলিত অপূৰ্ব্ব ঠাকুরদাদার ঝুলি? পুস্তকে এই গীতিকথাগুলি সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। সেই 
গীতিকথার পার্শ্বে এই খণ্ডে প্রকাশিত কাজজলরেখা’ এক পঙ্ক্তিতে স্থান পাইবার যোগ্য, 
এটিও একটি গীতিকথা। গীতিকথাগুলি শুধুই উপাখ্যান।- এই সংখ্যায় প্রকাশিত 
কাজলরেথা ছাড়া অন্ত সমস্ত গীতিকাই এঁতিহাসিক ঘটনামূলক । কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় 
এই যে, উপাখ্যান ও এঁতিহাসিক ঘটন] উভয়েরই আদর্শ টা ঠিক একরূপ । উপাখ্যানগুলিতে 
অনেক আজগুবি কথী আছে, এতিহাসিক গাথায় একটিও আজগুবি কথা নাই, প্ৰভেদ এই 
পর্য্যন্ত । কিন্তু উপাখ্যানের 'কাঁদলরেখ! ও মালঞ্চমাল! এক দিকে এবং এঁত্হাসিক মলুয়! 
ও মদিনা অপর দিকে। প্রেমের রাজ্যে ইহার! সহোদর!। শ্মশানের চিতায় যে ছুন্দরী 
নারী হালিডে সাহেবের সম্মুখে একটা দীপশিখাতে নিজের আজ্গুলটি ভস্মীভূত করিয়া স্থির 
অটলমৃড্িতে বলিয়াছিল, “সাহেব, বল ত দেহটা আরও পোঁড়াইয়! দেখাই । তুমি না, 
বলিতেছ, আমি আগুনের যন্ত্রণা বুঝি না, এইজন্য ন! বুঝিয়! সহমরণ যাইতেছি।” সেই 
সুন্দরী রমণী ও মলুয়ায় কি কোন প্রভেদ্ আছে? এই গীতিকাগুলির নারীচবিজ্রসমূহ প্রেমের 

" ছুর্জয় শক্তি, আত্মমর্ধ্যাদাীর অলঙ্ঘ্য পবিত্রতা ও অত্যাচাঁরীর হীন পরাজয় জীবস্তভাবে 
দেখাইতেছে। নারীপ্রক্ৃতি মন্ত্র মুখস্থ করিয়া বড় হয় নাই,_চিরকাঁল প্রেমে বড় হুইয়াছে। 
"জনমনীরূপে তিনি জগতের বরেণ্যা, দ্রীকপে তিনি জগতের প্রাণ । প্রকৃতি যেখানে সেই প্রাণ 
দান করেন, সেখানে সে প্রাণ অপূর্ব হইয়া! দাড়ায় । সমাজের পুরোহিতের কি সাধ্য যে সেই 
অপূর্বব প্রেরণার সৃষ্টি করিতে পারে? এইজন্য এই গীতিকাগুলির সর্বত্র দেখা যায় পুরয' ও 
নারী নিজের! বিবাহের পূর্বের পরস্পরকে আত্মদান করিয়াছেন, তারপর বিবাহ হইয়াছে। 
দ্বিতীয় খণ্ডে “ভেলুয়া সুন্দরী’ গাথা প্রকাশিত হইলে পাঠক তাহাতে দেখিতে পাইবেন, _ 
পিতামাতার মতের বিরুদ্ধে দম্পতী নিজেরাই মাল্যবিনিময় করিয়াছেন। ফিবে|জ খাঁর পালায় 
সখিনা! নিজে দেওয়ানকে স্বামিকপে বরুণ করিয়া পিতা ওমর খাঁর বিরদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করিতেছেন। ই. এ 
এই খণ্ডেই সোনাই নিজে মাতা ও মাতুলের মত ন! লইয়াই মাঁধবকে বরন্ধপে বরণ, 
করিয়াছেন । - বিবাহের অনেক পূর্বের কমলা প্রধীপকুমারকে নিজের হয় দিয়া! ফেলিতেছেন 
এবং মলুয়াও সেই ভাবে চাদ বিনোদকে দেখিয়া মুগ্ধা হইয়া পড়িতেছেন,_ এমন, কি চন্দ্রার 
মত ধর্মশীলা অংযমশীলা তপস্বিনী নারীও বিবাহ-প্রস্তাবনাঁর বহুপূর্বে জয়চন্দরকে স্বামিরূপে 
হৃদয়ে গ্রহণ করিতেছেন। এই ভাবের ছড়ায় এক সময়ে বন্ধদেশ প্লাবিত ছিল বলিয়া মনে 
" হুয়। পৌরোহিত্যে প্রভাবে নায়িকাদের সেই স্বাধীন মনোনয়ন-প্রথা একেবারে অন্থ্থিত 
হইয়াছে । এমন কি নব ব্রাহ্ষণ্য ধর্শোয় আদর্শাহ্ুসারে এই প্রথার সৌন্দর্য্য 'আবিফার- করাত, 
দূরের কথা, ইহা! কুৎসা ও লজ্জাজনক ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে । খু্পনা ও ধনপতির 
বিবাহ-পূর্র্ব প্রেমচিত্রটি মূকুন্দরাম যেন দীতে জিভ কাটিয়া কোনরূপে সামলাইয়া লইয়াছেন। 


(১৪): .... মৈমনসিংহ-গীতিকা | 
প্রাচীন ছড়া্টা তিনি পরিবর্তন করিয়াও তাহাতে যথেষ্ট আভাস রাখিয়া গিয়াছেন, যাহাতে 
বুঝা যায় যে পিতামাতা ঠিক করিয়া দেওয়ার পূর্বেই বরকন্তার নিজেদের মধ্যে একটা 
বোঝাপড়া করার রীতি পূর্বে প্রচলিত ছিল। স্বয়ং চৈতন্তপ্রভু বল্পভাচার্ধ্যের কন্যা লক্ষীকে , 
দেখিয়া ভুলিয়াছিলেন এবং শুভদৃষ্টির পূর্বেও দম্পতীর মধ্যে চারি চক্ষের একটা প্রেমদৃষ্টির 
বিনিময়, হইয়াছিল,তাহার আভাস চৈতন্যভাগবতে আছে । এই পূর্বরাগটাকে সমাজের 
পাগ্াঁগণ শেষে একেবারে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিয়া অষ্টম বংসর বয়সে গৌরীদানের 
প্রথা পুথি হাতে করিয়া জোর গলায় ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু অভূতপূর্ববভাবে 
মৈমনসিংহ হইতে আমরা সমাজের পূর্বাধ্যায়ের কতকগুলি আলেখ্য পাঁইতেছি। নব 
ব্ৰাহ্মণ্য ধর্ম সেই প্রদেশে জযডগ্কা বাজাইতে পারে নাই, এইজন্ত আদিম আদর্শের গৌরব্তী 
সেখানে অনেক দিন পর্য্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল । 

এই সকল হিরা চা রর হর যা TET চৌদ্দ, 
পনের এমন কি সতের বৎসর পরাস্ত মেয়েদিগকে অবিবাহিত দেখিতে পাই । মুকুন্দরাম 
পুরাতন চণ্ডীয় পালার রিফ্ণুকর্শ্ম করিতে গিয়া বেশ একটু বিপদে পড়িয়াছিলেন। প্রাচীন 
ছভায় ছিল ঘে, খুল্পন। যৌবনে পদার্পণ করিয়া ধনপতি সওদাগরের প্রেমে আকৃষ্ট হন] কি 
ভয়ানক কথ] ৷ নৃতন সমাজের পাণ্ডা! ব্রাক্ষণকবি একজন পুরোহিতকে উপস্থিত করাইয়া ' 
খুলনার পিতাকে খুব ধমকাইয়া দিয়াছেন। সাত বৎসরে মেয়ের বিবাহের মহাফল এবং 
তারপর আট বৎসর, উর্দ্ধে নয় রংসর, ইহার পরেও বিবাহ না হইলে ষে পিতামাতার আনৃষ্টে 
ঘোর নরক, শাঁগ্রের বচনসহ পুরোহিতের মুখে কবিকঙ্কণ লক্ষমীপতিকে তাহ! বেশ ভাল 
করিয়া বুঝাইতেছেন। এদিকে বেহুলাও যৌবনে পদার্পন করিয়াই লক্ষীন্দরকে বিবাহ 
করিতেছেন, এমন কি নিজে উপযাঁচক হইয়া এই বিবাহে উৎস্থক্য প্রকাশ করিতেছেন ;_ 
. বিবাহবাসরে লক্ষ্মীন্দর তাহার আগিক্গনলিপ্দ, হইতেছেন ;_এই সকল কথা সংস্কৃতযুগের 
কবিগণ প্রাচীন ছড] লইয়া নাড়াচাড! করাব সময়ে যথাসাধ্য আড়ালে ফেলাইতে চেষ্টা করিয়া 
ছিলেন। 

স্থৃতরাঁং দেখা যাইতেছে, মৈসনসিংহ-গীতিকায় বারবার রি 
হইয়াছে, বঙ্গদেশের অন্তত্রও সামাজিক আদর্শ কতকটা সেইরূপ ছিল এবং তাঁহার কিছু 
কিছু আভাস প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া ঘায়। সেনরাজগণেব পূর্বের হিন্দুসমাজের যে আদর্শ 
ছিল, তাহা! আমরা এমন পরিষ্কারভাবে এই গাথাগুলিতে পাইতেছি যে, তাহাতে দ্বিধা 
করিবার কোন অবকাশ ন।ই। 

একমাত্র মহুয়া এই গাথাসাহিত্যে অতীব অভিনব সামগ্রী ইহা ঘরেরও নহে, 
বাহিরেরও নহে। এই গীতিকায় জাতিবিচার, কুলশীল, পদমর্ধ্যাদ! সমস্তই প্রেমরত্বীকরের 
অতল জলে ডুবিয়া গিয়াছে। অতি সংক্ষেপে--নাট্যগরিমায়, পর পর কৌতূহলপ্রদ 
গ্রাণোশ্বাদী দৃশ্তপরিবর্তনে, নায়ক-নায়িকা অপূর্বভাঁবে কবিত্ব ও ত্যাগমহিমা-মপ্ডিত 
হইয়া উঠিয়1ছেন। হহাঁবা যুক্ত গগনেব, সীমাবিহীন পথেব পথিক, মহার্ণবে ডুবস্ত' 


ভূমিকা (5৫) 
নৌকার নিমজ্জমান আরোহী যেরূপ খ্রবনক্ষত্রের প্রতি বন্ধদৃষ্টি, সেইরূপ পরস্পরের মুখের 
দিকে চাহিয়া! পৃথিবীকে অগ্রাহ করিয়া শ্বর্গায় পণে অটল। ইন্দুমতীর স্তায় প্রেম 
পারিজাত-্পর্শে ইহার! প্রাপত্যাগ করিয়াও অমর হইয়াছেন। ইহারা কোন গৃহের 
সম্পর্কিত নহেন, ইহারা পরম্পরের প্রতি উদ্দাম অন্তরাগ ভিন্ন অন্য কোন বিধি মানেন নাই, 
প্রেম ভিন্ন ইহাদের ধর্ম নাই৮_পরম্পরের সাহচর্য ভিন্ন ইহারা কোন গৃহস্থখ কল্পনা 
করেন নাই। ময়নামতীয় গানে বণিত আছে, রাজা গোপীচন্দের অনেক স্ত্রী ছিলেন; 
তাহার সম্যাসের পরে তাহারা সকলেই নৃতন রাজা খেতুর গৃহে গমন করিয়া নবদাম্পত্যের 
অভিনয় করিলেন। ইহাতে অবস্ত কোন দৌষের কারণ নাই। সেকালে বাজপ্রাসাদের 
ইহাই স্থানীয় প্রথা ছিল। একমাত্র অছ্ুনা ঘ্ব্পার সহিত সেই রীতি পদদলনপূর্ববক 
গোপীচন্জের প্রতি একনিষ্ঠ হইয়া রহিলেন। এই অদুনা আমাদের গীতিকাগুলির নায়িকাদের 
সঙ্গে এক পর্যায়ে বসিবার ষোগ্যা। 


৬। গাঁথা সাহিত্যে উর্দ্‌প্রভাব-হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে 
প্রীতির ভাব 


এই. নিরক্ষর কবিগণ সরল বাঙ্গালা কথায় উদ্দীপনার ছন্দে তাঁহাদের গীতি গাহিয়া 
গিয়াছেন। এই সকল গানে কতকগুলি উর্দ, শব্দ আছে, তাহাতে আমাদের আপত্তি করিবার 
কোন কারণ নাঁই। গত পাঁচ-ছয় শত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা! ভাষাটা হিন্দু মুসলমান 
উভযেরই হইয়া! গিয়াছে । মুসলমানদের ধর্্শান্্র ও সামাজিক আদর্শ অনেকটা আঁব্বি 
ও পার্মি সাহিত্যে লিপিবদ্ধ, সেই সাহিত্যের জ্ঞান তাহাদের নিত্যকর্শের জন্য অপরিহার্য । 
আমাদের যেৰপ সংস্কৃতের সহিত সম্বন্ধ, আবৃবি ও পার্সির সঙ্গে তাহাদেরও কতকট1 তাই । 
তাহা ছাঁড়া মুদলমান এ পধ্যস্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, স্বতরাং নানা কারণে, 
বাদ্বালা-প্রাকৃতের সঙ্গে কতকটা উর্দুর, সংজ্বব ঘটিয়াছে। মুসলমান আমাদের প্রতিবাঁসী, 
আঁমাঁদিগের কিছুতেই তাহাদিগকে এড়াইয়া যাওয়া সম্ভবপর নহে। এইজন্য ভারতের 
_ অব্যবহিত পশ্চিষদেশের ভাষা বাঙ্গালা ভাষার সঙ্গে কতক পরিমাণে মিশিয়া গিয়াছে এবং 
তাঁহা আমাদের নিত্যকখিত ভাষার অঙ্গীয় হইয়া উঠিয়াছে। এই মিশ্রভাযা আমাদের চাঁষার 
কুটারে, এমন কি হিন্দুর অন্তঃপুরে পর্য্যন্ত ঢুকিয়াছে। বাঙ্গালার অভিধান হইতে এখন আর 

বাদ দেওয়া চলে না। 

“কিন্ত হিন্দু জেথকগণ মুখে যে সকল কথা কহিয়! থাকেন, সংস্কৃতির ঘোর্‌ প্রভাবের 
বশবর্তী হইয়া লিখিবাঁর সময় সেগুলি অন্তরূপ করিয়া ফেলেন। শতবার কথিত ও শ্রুত 
খাজ ন!” তাঁহাদের লেখনীতে ‘রাজস্ব'র্ূপে পৰ্বিণত হয়--চিরপরিচিত হজ্জৎ সম্মান’ 
হইয়া দাড়ায় । এইভাবে “জবরদস্তি” বিলপ্রয়োগে”, ‘দুস্তি’ বাস্কবভায়', “জমি” মৃত্তিকা” 
'আশমান' ‘আকাশে’ এবং আরও শত শত নিত্যকঘিত বিদেশী শব্দ, যাহাদের অস্থিজ্জা 


(5৬) মৈমনসিংহ-টীতিকা _ 

বাঙ্গালার জলবাসুতে দেশীয় রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহার! লিখিত সাহিত্যে সংস্কৃত আগন্তকের 
নিকট নিজেদের স্থান ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়া থাকে। এক সময়ে ফোর্ট উইলিয়াম 
কলেজের পণ্ডিতগণ অতিকায় সংস্কৃত শব বাঙ্গালা সাহিত্যে আমদীনী করিয়া এই ভাষার পর্ণ 
কুটাবুটিকে এরাবতশালায় পরিণত করিয়া হাস্তাম্পদ হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই ভাবে 
আর্বি-পার্পির পণ্ডিতগণ উক্ত দুই ভাষার অপর্যাপ্ত ও অবৈধ শব্দ প্রয়োগ. দ্বার! এখনও 
. মুমলমাঁনী বাঙ্গাল! নামক একটা! উদ্ভট সামগ্রীর সৃষ্টি করিতেছেন । বস্তুতঃ মুললমানী বাঙ্গালা 
ও পণ্ডিতী বাঙ্গালা, ইহাদের কোনটাই বাঙ্গালার স্বৰূপ নহে, উহার! আমাদের ভাষার বিদ্রুপ 
ও একান্ত পরিহার্ধ্য। ভাষ! জিনিষটা পণ্ডিত বা মোল্লার হাতের মোরব্বা নহে । দেশের : 
জলবাঁযু ও আলোকে ইহা পুষ্ট হইয়া থাকে। ইহ! স্বীয় জীবন্ত গতির পথে, ইচ্ছাক্রমে 
বর্জন ও গ্রহণ করিয়া চলিয়া যায়, স্বীয় ললাটলিপিতে কোন শিক্ষকের ছাপ মারিয়া পরিচিত 
হইতে চায় না। 


মৈমনসিংহ-গ্ীতিকায় আমরা বঙ্গাল! ভাষার স্বরূপটি পাইতেছি। বন্ছশতাবীকাল 
পাশাপাশি বাস করার ফলে হিন্দু ও মুসলমানের ভাষা, এক সাধারণ সম্পত্তি হইয়া 
দাড়াইয়াছে। ইহ! সমস্ত বঙ্গবাসীর ভাঁষা। এক্ষেত্রে জাতিভেদ নাই । এই মৈমনসিংহ- 
গীতিকায্ন উর্দ, উপাদান ততটা ঢুকিয়াছে, যতট! প্রকৃত পক্ষে এদেশে আদিয়! বান্ধালা হইয়া 
‘গিয়াছে। এই গীতিদাহিত্য হিন্দু-মুললমান উভয়ের, এখানে পণ্ডিতগণের রক্তচক্ষে শাসাইবার 
কিছু নাই লেখকদের মধ্যে হিন্দুও যতটি; মুসলমানও ততটি।' এই সাহিত্যে আবার হিন্দু 
নায়ক, মুদলমান নায়িকা, এবং মুদলমান নায়ক ও হিন্দু নায়িকা পাইতেছি। প্রকৃত ঘটনা 
কবিরা যাহা শুনিয়াছেন, তাহাই অনেক সময়ে লিপিবন্ধ করিয়াছেন। হিন্দুর ঘরে স্বাধীন 
প্রেম-চচ্ঠার স্থযোগের অভাব অন্থভব করিয়া বক্চিমচন্্র মুদলমানী আয়েযার আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছিলেন তাহা মুদলমান-বিঘেষের ফল নহে। ইংরাজী উপাখ্যানের পূর্বরাগ 
বাঙ্গালা সাহিত্যে আমদানী করিতেই হইবে, সুতরাং এক দিকে সমস্ত সমাজবন্ধন-ব্চ্যুত! 
কপালকুণ্ডলার্ূপ অভূতপূর্ব চরিত্র পরিকল্পিত হইয়াছে, অন্ত দিকে, মুসলমান সমাজ হইতে 


, আয়েষাকে সংগ্রহ করিয়া লেখকের প্রাণের কামনা মিটাইতে হুইয়াছে। বন্ধিমবাবু নিজের 


' সুবিধার জন্য সাহিত্যে এই চরিত্রগুলি সৃষ্টি করিয়াছিলেন। মুসলমানের! কিন্ত জাতিগত 
“বিদ্বেধের চিহ্ন বলিয়া এই ব্যাপারটা ধরিয়া লইয়াছেন। এটি মোটেই তাহাদের ভাল লাগে 
নাই । আজকাল অনেক মুসলমান লেখক বন্ধিমবাবুর এই কার্ধ্যের প্রতিশোধ লন গিয়া 
হিন্দু রম্ণীকে মুসলমান নায়কের অনুবাগিণী করিয়া দেখাইভেছেন। কিন্তু মৈমনসিংহের 
; গীতিকায়, সেইরূপু আড়াআড়ির ভাব, বা জাতীর বিহেষের চিহ্মাত্র দেখিতে পাই না। 
- মুসলমান কবি. কালিদাস গজদাঁনী এবং মমিন! খাতুনের প্রেম অকুন্টিতভাবে বর্ণনা! করিয়াছেন, 
' পাৰ্শ্বেই আবার ঈশার্ার প্রতি অনুরক্তা কেদার রায়ের ভগিনীর চিত্রটি আছে। আর- 
একটি গাঁথায় ব্রাহ্মণ জয়চন্্র এক মুসলমানীর প্রেমে পড়িয়াছেন ও অপর-একটিতে জুরত্জমাঁল 
"ও ব্রাহ্মণ বাজকন্তা অধুয়ার -প্রেমপ্রসঙ্ম আছে। এই সকল পালাগানের শ্রোতা হিন্দু 


ভূমিকা | (১৭) 
মুমলমান উভয়েই । হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলির উপর যে দেবতা হাসিয়া খেলিয়া ফুলশর 
সন্ধান করিয়া থাকেন, তিনি হিন্দুর পরিকল্পিত হইলেও আঁদবেই জাতিভেদ স্বীকার করেন 
না। এই গাঁথাগুলিতে জাতীয় বিদ্বেষের কণিকামাত্র নাই, সত্য ঘটনা স্বকীয় গৌরবের 
বেদীর উপর দ্রাড়াইয়া শ্রোতার অনুরাগ আকর্ষণ করিতেছে। 

হিন্দু ও মুসলমান যে বহুশতাব্বীকাল পরস্পরের সহিত শ্রীতির সম্পর্কে আবদ্ধ হইয়া 
বাস করিতেছিলেন, এই গ্লীতিগুলিতে তাহার অকাট্য প্রমাণ আছে। দেওয়ান সাহেবদের 
অতাচারের কথা অনেক স্থলেই*পাওয়া যাইবে, কিন্ত তাহা 'মুদলমানী অত্যাচার’ বলিয়া! 
_ অভিহিত.কর! অন্তাঁয় হইবে। এই অত্যাচার ছুর্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার, ব্যভিচাঁরীর 
ব্যভিচার,_ইহার জন্ত কোন রাষ্ট্রীয় নাম দেওয়া যায় না, ইহা হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম বা - 
জাতিঘটিত কোন ঘটনা নহে। এক দিকে দেওয়ান জাহাঙ্গীর যেরূপ: মলুয়ার উপর অত্যাচার 
করিতেছেন, তেমনি বিচার না করিয়াই মুসলমান কাঁজীকে শূলে চড়াইয়! দিতেছেন। এক 
দিকে দেওয়ান ভাবন! সোনাইকে জোর করিয়া লইয়া যাইতেছেন, অপর দিকে সোনাইয়ের 
মাতুল ত্রাহ্ষণকুলগোঁরব ভাটুক ঠাকুব তাঁহাকে সাহায্য করিতেছেন। এক দিকে যেরূপ 
অত্যাচারী কাজী, দেওয়ান জাহাঙ্গীর, দেওয়ান ভাঁবনা,__অপর দিকে তেমনি বিশ্বাসঘাতক 
অত্যাচারী পরস্তীলিক্স্‌ হিন্দুকুলতিলক হীরণসাধু ও মগাধিপতি বাঁংচাঁপুবের আবু রাজার 
নির্মম মৃত্তি আমরা দেখিতে পাই। বস্তুতঃ সে যুগে প্রবলের অত্যাচার সর্বত্রই ছিল। যদি 
রাজা ভাল হইতেন, তবে প্রজার সুখের সীমা থাকিত না। সোণার ভাটা লইয়া বাইয়তের 
ছেলেরা খেলিতে থাঁকিত, কলার পাতা বেচিয়া লোকে পাকা বাড়ী তুলিত, ঘাস-বেচা 
লোকে হাঁতী কিনিতে সাধ..করিত, লোকে ধনকড়ি যেখানে দেখানে শুকাইতে দিত, . 
ধনবত্ব পথে. ফেলিয়া রাখিলেও চোরদন্্যর উপল্রব থাকিত না। আবার রাজা কি মন্ত্রী 
॥ অত্যাচারী হইলে রাইয়তেরা তাহাদের বলীবর্দ, লাজল-জোয়াল এবং ফাল বিক্রয় করিয়াও 
_ ভাণ পাইত না, অতিরিক্ত খাজনার দায়ে দুধের ছেলেকে বিক্রয় করিত। বানিয়াঁচঙ্গের 
অত্যাচারী দেওয়ান ছুলালের কারাগৃহ হইতে সিংহলরাজ্যের কারাগার অল্প ক্রু বলিয়া 
বর্ণিত হয় নাই। স্থতরাং এই দুর্ববলের উতপীড়ন ইতিহাসবিশ্রুত সনাতন ঘটনা, হিন্দু বা 
মুসলমানের নামাঙ্কিত করিয়া ইহা জাতিবিঘ্বেষ উস্কাইয়া দেওয়ার উপলক্ষ করা উচিত ' 
" মহে। মুঘলমান রাজত্বে, মুসলমানের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বেশী ছিল, এইজন্ত হয়ত 
অত্যাচারীর সংখ্যা তাহাদের মধ্যে বেশী ছিল,_কিস্ত সে দোষ ক্ষমতার, কোন শ্রেণী- 
বিশেষের নহে। বিজয় গুপ্তের পদ্নাপুরাণে দেখিতে পাঁওয়] যায়, এক দিকে অত্যাচাঁবী 
মুসলমান ব্রাহ্মণের কঠ হইতে পৈতা কাড়িয়া লইয়া তাহাব মুখে থু থু দিতেছে, অপব দিকে 
হিন্দু গোপেব! মান কাজীর দাড়ি উপড়াইয়া তাহার মুখে ছাগে মাথা দিতেছে, 
স্থতরাং কেহই কম নহে। 
বাঙ্গালা ভাষাটা প্রাকৃতের রূপভেদ । কিন্তু টোলের পণ্ডিতের! এই ভাষায় অপর্য্যাপ্ত 
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হইতে পারে, বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত হইতে উদ্ধত হইয়াছে। ee HM AR) 

বিশেষ এই সীতিকাণ্ডলি পাঠ করিলে সে ভুল ঘুচিয়া যাইবে। খাঁটি বাঙ্গালা যে প্রাক্ৃতের 
কত নিকট ও সংস্কৃত হইতে কত দূরবর্তী তাহা "পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্রম হইবে। এই সকল গাথায় 
হস্তী’ (হাতী) শব্দ ‘আত্তি’, বির্যা শব্ধ ‘বাস্তা, শ্রাবণ’ শব্দ ‘শাওন’, “মিষ্টি শব্ধ “মিড!’, ' 
. ‘শিকার’ শব্দ ‘শিগার’ প্রভৃতি প্রারত ভাবেই সর্বদা ব্যবহৃত হইয়াছে। এখনও চাষারা 
এই ভাষায় পাড়ারগায়ে কথা কহিয়া থাকে | পত্ডিত মহাশয়ের টোলে ঘুরিয়া আমাদের মাথা 
ঘোলাইয়া গিয়াছে; আমরা অভিধানের সাহায্যে প্রাকৃতশব্দ সংশোধনপূর্বাক সেই সংশোধিত 
ভাষাটাকেই বাঙ্গালা ভাষ! বলিয়া পরিচয় দিতেছি । এই সংশোধন-কার্য্য ভারতচন্দর এমন . 
কৌশলের সঙ্গে চালাইয়াছিলেন যে, তাঁহার রচিত কয়েকটি বাঙ্গালা স্তোত্র.নাগরী অক্ষরে 
লিখিলে তাহা নিছক সংস্কৃত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। 


ূর্ব-মৈমনসিংহের পল্লীগুলি ‘সাহিত্যিক তীর্থ -পদবাচ্য 


বাঙ্গালার মাটীর যে কি আকর্ষণ-তাঁহা স্বভাবের খাঁটা সৃষ্টি এই গীতগুলির সর্ব দৃষ্ট 
হইবে। বাঙ্গালাব চাঁপা, বাঙ্গালার নাগেশ্বর ও কুমুদ ফুল, বাঙ্গালার কুটারে কুটারে কি স্ম্দব 
দেখায়, এই সাহিত্যের পথে ঘাটে তাহার নিদর্শন আছে। বর্ষার কদম্ব বৃক্ষ, মান্দার গাঁছেব 
ডালে-ঘেরা কদলী বন, নদীর ধারে কেয়া ফুলে ঝাড়, মুক্তাবর্ষী প্রঅবপপ্রতিম বৃহৎ 
তরুপাথা হইতে অজত্র বকুল ফুলের দাঁন-_ কাঁব্যবর্ণিত কর্শ্মশালার মাঝে মাঝে উকি মাবিয়া 
আমাদের শ্রম অপনোদন ও চোখের হি ঘটাইয়া যাঁয়। কোথাও বর্ণনার বাহুল্য নাই, 
অথচ কৃষকেব দৃষ্টি যেবপ কিছুতেই মাথার উপরকার আকাশ ও চোখের সামনের শ্যামল 
. বনবাঁজি এড়াইতে পারে না, এই কাব্যসাহিত্যের নানা ঘটনার মধ্যে পারিপার্থিক শোতা- 
-  দৃশ্তগুলিও সেইরূপ পাঠকের অপরিহার্য পহচরম্বরূপ সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে ।. বিশেষত 
- অনেক -স্থলেই পূর্ববঙ্গের দৃষ্ঠাবলি মানসপটে মুক্রিত হইয়া যায়। পূর্ববঙ্গের প্রচলিত 
ভাষায় পূর্ববঙ্গের দৃশ্য কিরূপ স্পষ্ট হুইয়া উঠে তাহার দু-একটি দৃষ্টান্ত দিব । চাঁদ বিনোদ 
ক্ষেত্রে ধান কাটিতে যাইতেছে, প্রথম ধানকাটাব পরে বাতা নামক লতার 'ডুগুল? 
(অগ্রভাগ) দিয়া রুষকেরা লক্ষ্মীর আঁশন তৈরী করে,_তাহাতে কয়েক গাছি ধানের ছড়া 
লক্মীদেবীকে সর্বপ্রথম উৎসর্গ করা হয়। চাঁদ বিনোদ প্রথম দিন ধান কাটিতে যাইতেছে, 
ছুটি ছত্রে কবি তাহার মত্ত আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। “পঞ্চ গাছি বাঁতার ডূগুল হাতেতে . 
লইয়1| মাঠের পানে যায় বিনোদ বারমানী গাইয়া।” প্রথম ধান ঘরে আনার ক্ফুপ্তি 
বারমাসী গানে ব্যক্ত হইতেছে। '“গুরু গুরু ডাকে মেঘ জিল্কি ঠাডা পড়ে” ছত্রটিতে 
“জিস্কি' ও ঠাভা” শব্দের বারা বর্ষার তমসাচ্ছন্ন আকাশ হঠাৎ বিছ্যুৎক্ফুরণে কিক্পপ ক্ষণতবে 
আলোকিত হইয়া যায়, পূর্ববঙ্গবাসীর চক্ষে সেই চিবপরিচিত দৃশ্যের আভাস আনয়ন 
করিভেছে। ছেলে না খাইয়া বিদেশে যাইতেছে, অতি দুঃখে মাতা তাহার পথের প্রতি 


রর < ভূমিকা . 27 ০) 
সজল দৃষ্টি বন্ধ করিয়া আছেন। বাশের ঝাড় ও জঙ্গলের ভাল চাঁদ বিনোদের পৃষ্ঠদেশ 
'ছু'ইতেছে এইভাবে পুত্র গভীর জঙ্গলের. মধ্যে অদৃষ্য হইয়া পড়িল, মাতা চোখের জল 
মুছিতে মুছিতে গৃহে ফিরিলেন,_এইকপ বনু দৃষ্তে বাঙ্গালীর ক্সিষ্ক কুটারটি আমাদের চক্ষে 
প্রত্যক্ষবৎ স্পষ্ট হইতেছে। “হাঁতেতে সোণার ঝাড়ি বর্ষা নেমে আসে” কি সুন্দর পদ ! 
তাহা হইতে অপূৰ্ব্ব “বৌ কথা কণ’ পাখীর বর্ণনা । মাথায় বজ্র, অনবরত শ্রাবণের জলে 
সিক্ত দেহ,_সে দিকে দৃক্পাত নাই-_পাঁখীটা কাদিয়া কাঁদিয়া পথে পথে ‘বী কথা কও, 
বলিয়া অভিমাঁনিনী 'প্রয়তমার মান ভাঙ্গাইতে চেষ্টা পাইতেছে। “শাউনিয়! ধার! শিরে 
বনজ ধরি মাঁথে। ‘বউ কথ! কও” বলি কাদে পথে পথে ।” বেঙ্ক ও লীলা, ৩০২ পৃঃ)। 
এরূপ অনেক পদ আছে, পাঠক নিজে পড়িয়া দেখিবেন। 

বস্ততঃ এই গীতিকাগুলি পড়ার পর হইতে রর রা EE 
পর ছবির উপর ছবি অ'কিয়া ফেলিয়াছে। কিশোরগঞ্জ সাব-ভিভিসনের পূর্ব সীমান্তে 
আরালিয়া গ্রামে আমাদের অন্ততম কাব্যনায়ক চাদ বিনোদের শ্বশুরবাঁড়ী, এই খানে সলুয়ার 
পদ্মের পাপড়ির মত ছুটি চোখের সঙ্গে বিনোদের ভরমররুষ্ণ দৃষ্টির প্রথম শুভমিলন হয়_ 
, অপরাহ্ণ কাল, স্বত্যা নদীর তীরস্থ বক্শাইয়া গ্রামে সম্ভবতঃ চাদ বিনোদের বাড়ী ছিল, তথা 
হইতে চার-পাঁচ মাইল দূরবর্তী আরালিয়াতে আসিয়া তৃণশম্পময়ী বনভূমির উপাস্তে পু্করিধীর 
পাড়ে কদম গাছের তলায় দাড়াইয়া “ঝাড় জঙ্গলে ঘেরা” মান্দারের বেড়ায় বেষ্টিত রস্তাবন 
ও জলের নীলাভ শোতা দেখিতে দেখিতে বাপীম্পর্শ শীতল বায়ুর হিল্লোলে চাদ বিনোদ 
ঘাটের উপর ঘ্মাইয়া -পড়িয়াছিল। তখন মলুয়ার মেঘের মত নিবিড় কৃষ্ণ কুন্তল তাহার পায়ে ' 
লুটাইতেছিল ও তাঁহার কলসীতে জল ভরিবার শব্দ শুনিয়া মেঘগর্জন মনে করিয়া কুড়া পাঁধী 
চীৎকার করিয়। উঠিয়াছিল । সেই কুড়ার ডাক আসম্ন বর্ষার আবেশ আনয়ন করিয়াছিল। 
এই আরালিয়া গ্রামের ১৩1১৪ মাইল উত্তরে ধলাই বিল, “বিস্তার ধলাই বিল “পদ্মফুল 
ভরা”, ; এই বিলের ৭1৮ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমস্থিত জাহার্দীরপুর হইতে জাহাঙ্গীর 
দেওয়ান ধস্থ নদীর একটা উপশাখা! বাহিয়। একদা দিপ্রহর বেল! ধলাই বিলে কুড়া-শিকার 
- করিতে আঁপিয়াছিলেন _সঙ্গে মলুয়া। সহসা! ঝুপঝাঁপ শব্দে তরুণী নর্ভকীর ন্যায় ক্ষিপ্রবেগে 
কয়েকখানি পানসি আসিয়া দেওয়ান সাহেবের তরীখাঁনি ঘিরিয়া লইল। মলুয়ার ভ্রাতৃগণের 
সেই সকল পানসি নৌকা ; পিপ্তরের বার মুক্ত পাইলে বিহঙ্গী যেমন ক্ষর্তিতে উড়িয়া 
যায়-_মলুয়া তেমনই অপূর্ব ক্ষিপ্রতার সহিত ভ্রাতাদের একটা নৌকায় লাফাইয়! পড়িল-_ 
তখন “আট দাড়ী নৌকা” পদ্মবন ভাজিয়া নক্ষত্রবেগে আরালিয়ার অভিমুখে রওনা হইল ।* 
এগুলি সত্যঘটনা, অথচ অপূর্ব কবিত্বময়। সেই আরালিয়া, সেই ধলাই বিল জাহাঙ্ীরপুর 
ও. হত্যা নদী এখনও আছে এবং তথাকার চাষারা তাহাদের আদর্প রমণী মলুয়ার কথা এই 
ছুই-তিন শত বৎসরের মধ্যে একদিনও ভুলিতে পারে নাই--তাহারা এখনও নানা বাস্ষন্ত্র ' 
সহকারে সাক্র নেত্রে সেই গীতি গাহিয়া থাকে। | 
i ১ সলুযা, ৯০ পৃষ্ঠা। . ২ সলুয়া, ৯১ পৃষ্ঠা | 


(২০) রা তিক! 


গিরিনদীর ন্যায় দুর্জয়শক্তিশালিনী, প্রেমের সীমাহীন আকাশের বৃত্যশীলা ময়ুরী 
মহুয়া জৈস্তা পাহাড় হইতে ছুটিয়া বামুনকান্দা গ্রামে আসিয়া পড়িয়াছিল। এই গ্রাম 
নেত্রকোনা সাব-ডিভিসনে ‘তলার হাওরের নিকট । বামুনকান্দা, উলুয়াকান্দা, বেদের দীঘি 
ঠাকুর বাড়ীর, ভিটা এখন উচ্চ ভূখণ্ডে পরিণত ; শুধু নামে মাত্র তাহাদের পরিচয়, জন: 
মানবশুন্ত। হতভাগ্য ব্রাহ্মণ যুবরাজের স্থবতিতে এখনও নিকটবর্তী স্থানগুলি ভরপুর। 
জৈস্তা পাহাড়ের অদূরে কংস নদীর তীরভূমির রক্তিম পুষ্পীরণ্য, যেখানে মহুয়া ও নদের চাদ 
- কয়েক মাস বাস করিয়াছিলেন, সেই জঙ্গলময় দৃশ্য এখনও পর্ধ্যটকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে । 
কিশোরগঞ্জ সাব-ডিভিসনে বঙ্গীয় সাহিত্যিকদের আর-এক তীর্থ পাতুয়ারী গ্রাম, এইখানে 
দ্বিজবংশীদাস ও তাঁহার গুণবতী কন্া চন্দ্রাবতী একত্রে “মনসার ভাঁসাঁন* বচন! করিয়াছিলেন। 
চন্দ্রাবতী তপন্থিনী, সহসা! চন্দিকাভূষিত শাঁরদীকাশের গায় যেরূপ বিদ্যুৎ চলিয়া যায়, 
এই পরম নিষ্ঠাবতী যোগশাস্ত পৃজ্জারিণীর শুদ্ধ চিত্তে সেইরূপ একবার সাংসারিক প্রেমের 


"_ একটা আঁকৃশ্মিক লহরী খেলিয়া গিয়াছিল। নিরাশ জীবনকে শিবের পায়ে উৎসর্গ করিয়া 


চন্দ্রাবতী যে মন্দির নির্শ্মাণ করিয়াছিলেন, যাহার গাঁজে রক্তমালতীফুলের রস দিয়! উন্মস্তবৎ 
জয়চন্দ্ৰ তাহার শেষ নিবেদন অনলবর্ষী অহুতাপের ভাষায় লিখিয়া! ফুলেশ্বয়ীর জলে ঝাঁপাইয়! 
পড়িয়া প্রাপ' বিসর্জন দিয়াছিলেন,__লেই জরাজীর্ণ মন্দিরের অবশেষ নাকি ফুলেশ্বরীর 
তীরে এখনও বিভমান। এই পাতুয়ারী গ্রামের পার্খে ই 'জানিয়ার হাওর’, এইখানে বংলীদাস 
দহ্থযা কেনারাম কর্তৃক আক্রান্ত হুইয়াছিলেন্‌ এবং নলখাগড়ার বনাকীর্ণ এই হাওরেই বংশী- 
দাসের কণ্ঠের অপূর্ব মনসাসলীতে প্রন্তরকঠিন দস্থ্যর মন গলিয়া গিয়াছিল। ফুলেশ্বরী 
নদীর গর্ভে অহতণ্ত দৃস্থ্য তাহার বহুবৎসর-সঞ্চিত রত্বঘাণিক্যপূর্ণ ঘড়াগুলি বিসর্জন দিয়! 
শ্বীয় কোষনিম্ম্তি অসিদ্ধারা আত্মহত্যা করিতে চাহিয়াছিল। 

কেন্দুয়া নিকটবর্তী বিপ্রগ্রাম (বিপ্রবর্গ ) কবি কক্ষের নিবাসভূমি, নেত্রকোণার 
- দক্ষিণে । এই গ্রামের "নিকটবর্তী রাজী (বাজেশ্বরী ) নদীর তীরে কঙ্ক বাশী বাজাইয়া গরু 
চরাইতেন এবং খন অপরাহ্ন বিশীর্ঘ পদ্মপ্রভ শ্রমকাঁতর মুখে গর্গাশ্রমে ফিরিয়া আঁসিতেন, 
তখন ফুল্প নেত্র দেখিতে পাইতেন, কুটারবাসিনী লীলা উতকণ্ঠায় তালপত্রের ব্যজ্রনীহন্তে 
তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। এই রাজী নদীর তীরে এক হস্তে লীলার চিতা 
জালাইয়া অপর হস্তে চক্ষুজল মুছিতে মুছিতে গর্গ সহস! প্রত্যাগত, কঙ্ককে দেখিয়া ফাবদ 
তকুর স্তায় শোকে জিয়া উঠিয়াছিলেন এবং “মৃত্যুকালে তোমার নামই লীলার শেষ কথা” 
' এই বলিতে বলিতে অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন। নেত্রকোনায় কংস নদীর দক্ষিণে বৃহৎ 
“বাঘরার হাওর” সৌনাই-এর শোচনীয় মৃত্যুর কথার সঙ্গে অপরিহার্য রূপে সংশ্লিষ্ট। 
সোনাই-এর মত কত রূপসী লাধবীর সর্বনাশ করিয়া বাঁঘরা” এই বিস্তৃত বিলটি দেওয়ান 
সাহেবদের নিকট হইতে লাখেরাঁজ সর্তে দান পাইযাছিল, তাহারই নামে কলঙ্কিত হইয়া এই 
বিল এখনও পরিচিত। দীঘলহাটি গ্রামটির এখন অস্তিত্ব নাই, এই গ্রামের মন্মিহিত নদীর 
তীরে বিস্তৃত: কেয়াবনেৰ নিকট হইতে দেওয়ান ভাবনার নিযুক্ত লোকেরা রোরুম্ঘমানা : 


ভূমিকা (২১) 
সৌনাইকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। হালিয়ারা (হুলিয়া) গ্রামটি নন্দাইল হইতে দশ 
মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে, ইহার সাত মাইল উত্তরে রঘুপুরে দয়াল নামক কোন রাজা বাজ - 
_ করিতেন। এই কথা লিখিবার পরে যাহা জানিতে পারা গিয়াছে তাহাতে “হাঁলিয়াঘাট” 
নামক স্থানকেই হলিয়া’ বলিয়া মনে হইতেছে। এই গ্রামের নিকটবর্তী বৃহৎ জঙ্গলে 
নাকি এখনও বিস্তৃত রাজগ্রাসাদের চিহ্ন পড়িয়া আছে। প্রায় ছুই শত বৎসর পূর্বের এই 
প্রাসাদের অধিপতি ছিলেন কেশব রায়, লৌকিক উচ্চারণে “কাছার রায়'। এই কেশর 
বায় দয়াল বাঁজার কেউ কি-না জানা যায় নাই, হয়ত এই রাজপ্রাসাদেই নিদান কারকুনের, 
বিচার হইয়াছিল, এবং কমল! মহিলাজনোচিত লজ্জাশীলতা! এবং নারীমর্ধ্যাদা রক্ষা করিয়া 
সাহার দুঃখের কাহিনী যেৰপ সরল কথায় বলিয়াছিলেন, তাহা করুণ কবিত্বে উপপ্ুত, 
নির্ভীকতায় ভরপূর এবং সংযস-সহিষ্ণুতার সারন্বরূপ। হালুয়াঘাট মৈমনসিংহ হইতে ত্রিশ 
মাইল উত্তরে । 

সুতরাং পূর্ক-মৈমনসিংহের ঝিল ও ভড়াগ, সর্পব্যাস্সসঙ্কল অরণ্যভূনি, কুড়াপাধীর. 
গুরুগস্তীর শব্দে নিনাদিত আকাশ, 'বারদুয়ারী ঘর’ ও সানবাধা পুকুরঘাট, স্র্শপ্রস্থ শালী- 
ধাম্বক্ষেত্র ও সুরভিপূর্ণ কেয়াবন এই গাথাগুলির কল্যাণে আমাদের একাস্ত পরিচিত ও 
প্রি হইয়া উঠিয়াছে। টেম্‌স নদীর স্থড়ঙ, নটারডেম, রোমের ডাটিকান প্রভৃতি দেখিতে 
আমাদের আর ততটা আগ্রহ নাই, মলুয়ার পদান্কলাঞ্ছিত আরালিয়াগ্রাম ও বংশদণ্ডের উর্দ্ধে 
রজ্জুর উপর নর্তনীলা মহুয়া নর্তকীর অপূর্ব নর্তনের স্ৃতিবাহী বামুনকান্দ! প্রভৃতি পল্লী 
দেখিতে যতটা ইচ্ছা পোষণ করিতেছি। এই সকল স্থানে বাঙালীর ঘরের শোভা শত 
শতদলের মৃত ফুটিয়া জগৎকে যে স্থযমা দেখাইয়াছিল, আমাদের পোড়া দেশের সেই অমর 
আলেখ্য এতকাল আমরা তাচ্ছিল্য করিয়া আপিয়াছি। এগ্ডেীমেকি, মিসেলেণ্ডা, 
ভেনডেমনা ও নোরা আমাদের হৃদয়ে যে স্বর জাগাইতে পারিবে না, তাহা মহুয়া ও মলুয়া ' 
জাগাইিবে, ইহাতে আমার সংশয় নাই। আমাদের ললনাকুল ফুলদলকোমল হইয়াও প্রেমের 
তপন্তায় কিরূপ বজ্ঞকঠোর, তাহা এই সকল গাঁথা পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিবে। 
মৈমনসিংহের পাড়ার্গাগুলি এই গীতিকাসমূহের গুণে আমার চক্ষে শ্রেষ্ঠ তীর্ঘমরধ্যাদার দাবী 
করিতেছে। 
রঃ মৈমনসিংহে অনেক জমিদার আছেন, তাঁহাদের কেহ কি এই সকল অমর-অমরীর 
লীলাভূমি--এই পল্লীগুলিতে কোন স্থতিচিহের প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাদের দেশের প্রতি 
জগতের শর্ধাকর্ষণের ভিত্তি গড়িয়া দিতে পারেন ন1? হাঁয়রে! আমাদের দেশের সমস্ত 
ধনরত্র সমুব্রপথে শত শত যাঁনারোহুণ করিয়া পশ্চিমে যাইতেছে, যাহা অবশিষ্ট কিছু আঁছে 
তাহাও বিলাস ও পর-মনোরগ্রনের শতচেষ্টায় সেই পশ্চিমের অভিমুখী হইয়াই আছে। . 
আমাদের দেশে এখন কোন কীন্ডিপ্রতিষ্ঠা দূরপ্রাহত স্বপ্ন । বিলাতে এইরূপ- উপলক্ষে 
প্রাচীন স্বৃতিরক্ষার জন্য শত জনশৃন্য স্থান বিশাল নগরীতে পরিণত হইয়া তীর্থ খাত্রীদের 
আশ্রমে পরিণত হুইতেছে। স্কটের কবিতায় লক্লেমন। লক্কেট্রন এবং পার্থসায়ার 


২)  ইমনসিংহ-গীতিকা 


প্রভৃতি স্থান শত কীস্তিতে সমৃদ্ধ হইয়া তীর্থ যাত্রীর কেন্দ্রভূমি হইয়া পড়িয়াছে। আমর! 
তে! সকল বিষয়েই তাহাদের সঙ্গে সমকক্ষতা করিতে চাই, তাহাদের শ্বদেশপ্রেমের কণিকা 
যদি আমরা লাভ করিতাম, তবে এই বিরাট কর্শশালায় কন্মী হইয়া! জগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ 
: করিতাম, কেবল বক্তৃতা ও অসার বিষয় লইয়! কথা কাটাকাটি করিতে থাঁকিতাম না। আর 
এই সকল গী।তকার কথা কি বলিব? এ. যে অপ্রত্যাশিত আনন্দ। বঙ্গভারতী বৈষ্ণব 
সিডিকার রাজ পালে বশিযাছিলে এটার থকে পূর্ববঙ্গের শুভ্র কুমুদদলাসীনা 
দেখিলাম | 


৮। পালাগুলির বিবরণ 


প্রযুক্ত চন্দ্রকুমার দে গত তিন-চার বৎসর যাবৎ অক্লান্ত উদ্ভমে নানা স্থান পর্যটন 
করিয়া এই পালাগ্ুলির উদ্ধার. করিয়াছেন ; তিনি নানা স্থানে ঘুরিয়াছেন, আমার চক্ষুদুইটি 
তাহারই সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়াছে, আমি প্রতিপদে তাহাকে দীর্ঘ উপদেশ-সম্ঘলিত পত্র লিখিয়া 
সহায়তা করিয়াছি,_কি ভাবে কোন্‌ পালা সংগ্রহ করিতে হুইবে, কোন্‌ কোন্‌ গাঁথা 
এঁতিহাপিক মূল্য কি,_কোন্গুলির উদ্ধার আপাততঃ ক্ষান্ত রাখিয়া কোন্‌ দিকে বেশী চেষ্টা 
করিতে হইবে, কোথায় কোন্‌ পালার সন্ধান হইতে পারে ইত্যাদি নানা বিষয়ে আমার মন্তব্য 
লিখিয়া সুদীর্ঘ পত্রে তাঁহাকে জানাইয়াছি, এই সকল বিষয়ে তাহাকে সমাক্রূপে উপদেশ 
দেওয়ার জন্য গত বৎসর তাঁহাকে কলিকাতায় আনিয়াছিলাম। তিনি কয়েক দিন 
আমাদের এখানে থাঁকিষা এই সংগ্রহকার্ধয সমদ্ধে অনেক আলোচনা করিয়া অবহিত হইয়। 
সিয়াছেন। 

তাহাকে ক্রমাগত লিখিয়া লিখিয়া আমি গীতোক্ত গ্রামপ্তলির স্থান নির্দেশ করিয়া 
লইয়াছি। সারভে জেনারেলের আঁফিপের ম্যাপে ‘হাওর’ ও নদীগুলির অনেকেরই নাম 
নাই; যে সকল গ্রাম বিলুপ্ত হইয়াছে, অথচ জনশুন্ত ভিটাগুপির নামে মাত্র স্থানীয় পরিচয় 
আছে, তাহা উক্ত আফিসের মানচিত্রে নাই। আমি পুর্বব-মৈমনসিংহের সমস্ত গ্রামের নাম- 
সম্বলিত মানচিত্রগুলি তন্ন তন্ন করিয়া খুজিয়া! চক্জকুমারের সাহায্য গ্রহণপূর্ব্যক যে মানচিত্র 
থানি অঙ্কিত করিয়াছি তাহ! প্রথম খণ্ডে দিয়াছি। এই মানচিত্র দ্বার! গীতৌক্ত স্থানগুলি 
নধমর্পণের ন্যায় পরিফাক়রূপে বোঝা ষাইবে। চন্দ্রকুমার দে-প্রেরিত মহুয়ার পালাঁয় কতকগুলি 
গোড়ার পদ ও শেষের পদ বিশৃঙ্খলভাবে দেওয়া ছিল। তিনি ধেমন শুনিয্লাছিলেন 
তেমনই সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আমি সেগুলি যথাসাধ্য শৃঙ্খলার মধ্যে আনিয়াছি। 
এই তিন-চার বৎসর যাবং আমি এই গাথাগুলির অনুবাদ, টীকা ও টিগ্লনী লেখা ও ভূমিকা 
রচনা! ছাড়া সংগ্রহসন্থদ্ধে বিস্তর উপদেশ দিয়াছি এবং প্রতি পাঁলাটি বিশেষ বিশেষ সর্গে বিভক্ত 
করিয়াছি। গান গাওয়ার সময়ে গাঁয়কেরা যে বিরাম প্রহণ করেন, লিখিত রচনায় সেরূপ 


ভূমিকা ; (২৩) 
বিরাম লওয়ার অবকাশ নাই, সুতরাং এভাবে বিভাগ না৷ করিলে গাঁথাগুলির পয়ার নিতীস্ত 
একঘেয়ে হইয়া যায়। 

, প্রথম খণ্ডের প্রথম সংখ্যার সুদীর্ঘ ইংরাজী ভূমিকা প্রকাশিত হইয়াছে, ভাহা পাঠকেরা 
পড়িয়া সমস্ত তত্ব জানিতে পারিবেন, বাঙ্গালা ভূমিকায় সেই সকল কথা অতি সংক্ষেপে 
লিখিলাম, কিন্তু ইংরাজী ভূমিকায় যাহা নাই, এমন অনেক কথাও এই স্থানে লিপিবদ্ধ হইল। 
এই ছুই ভূমিকা পড়িয়া পাঠক এই গাথাগুলি সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হুইবেন। 
প্রথম সংখ্যায় মানচিত্র; ইংরাজী সাধারণ ভূমিকা, সংক্ষিপ্ত ইংরাজী অন্জ্মণিকা, ইংরাজী 
অম্বা ও ১১খানি ছবি প্রদত্ত হইয়াছে । এই (দ্বিতীয়) সংখ্যায় ভূমিকা ও টীকাসমেত 
যূল দেওয়া হইল _প্রথমথণ্ডে এই ছুই সংখ্যায় মাত্র ১০টি গাথা দিলাম্‌, যথা :_ 


১। মহুয়া ২। .মলুয়! 


. ৩। চন্দ্রাবতী ৪1 কমলা 
৫1 দেওয়ান ভাবনা ॥ ৩৬৷ দ্য কেনারাষ 
৭। বপব্তী . ৮। কঙ্ক ও লীলা 
৯'। কাজলরেখা ১০। দেওয়ানা মদিনা 


“১ মন্থযা নমশুত্রের ব্রাহ্মণ দ্বিজ কানাই নামক কবি ৩০০ বত্মর পূর্বে এই গান 
বচনা। করেন। প্রবাদ এই, ঘিজ কানাই নমশূত্র-সমাজের অতিহীনকুল-জাতা এক 
সুন্দরীর প্রেমে মত্ত হইয়া! বহু কষ্ট সহিয়াঁছিলেন, এজন্তই ‘নদের চাঁদ” ও “মহুয়ার কাহিনীতে 
তিনি এক্সপ প্রাণঢালা সরলতা প্রদান করিতে পরিয়াছিলেন। নদের চাদ ও মহয়ার গান 
একসময়ে পূর্ব-মৈমনপিংহের ঘরে ঘরে গীত ও অভিনীত হইত । কিন্ত উত্তরকালে ব্রাহ্মণ্য- 
ধর্মের কঠোর শাসনে এই গীতিবর্ণিত প্রেম দুর্নীতি 'বালয়া প্রচারিত হয়, এবং হিন্দুরা এই 
গানের উৎসাহ দিতে বিরত হন। এখন বহুকষ্টে এই গীতিকাটির সমগ্র অংশ উদ্ধার করা 
হইয়াছে। গীতিকার প্রথম ১৬ ছত্রের স্তোত্র জনৈক মুসলমান গায়কের রচিত। গীতি- 
.বর্দিত ঘটনার স্থান নেত্রকোণার নিকটবর্তী। খালয়াজুরি থানার্‌-নিকট-_রহুমৎপুর হইতে 
১৫ মাইল উত্তরে “তলার হাওর” নামক বিস্তৃত হাঁওর'-_ইহাঁরই পূর্বের বামনকান্দি, বাইদার 
দীঘি, ঠাকুরবাঁড়ীর ভিটা, উলুয়াকান্টি, প্রভৃতি স্থান এখন অনমানবশুন্ত হইয়! রাজকুমার 
ও সন্ুয়ার স্থৃতি বহন করিতেছে। এখন তথায় কতকগুলি ভিটামাত্র পড়িয়া আছে। ' 
কিন্তু নিকটবর্তী গ্রামসমূহে এই প্রণায়যুগ্মের বিষয় লইয়া নানা কিংবদন্তী এখনও লোকের 
" মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে । যে কাঞ্চনপুর হইতে “হোমরা” বেদে মহুয়াকে চুরি করিয়া 
লইয়া যাঁ__তাহা ধন্ু নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। নেত্রকোণার অন্তর্গত সান্দিকোনা 
j পোষ্টাফিসের অধীন মস্কা ও গোরালী নামক দুইটি গ্রাম আছে--মস্কা' গ্রামেব সেক আসক 
আলী ও উমেশচন্দ্র দে এবং গোবালীর নস্ুসেকের নিকট হইতে এই গাঁনেব অনেকাংশ 
সংগৃহীত হয়। মস্কা গ্রামে মহুয়ার পালা গাহিবার জন্য এখনও নাকি একটি দল আছে। এক 


(২৪) মৈষনসিংহ-গীতিকা 
সময়ে যে গাথা ইন্রধ্বজে ন্যায় শত শত পল্লীর বক্ষস্থলে প্রতিষ্ঠিত ছিল, আজি তাহা একটা 
ভগদৃপ্ডে পর্যবসিত । ১৯২১ থুষ্টাবের নই মার্চ আমি চন্দ্রকুমীরের নিকট হইতে এই 
গাঁথা পাইয়াছি। চন্ত্রকুমাঁর দে যেভাবে গীতিটি পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে অনেক অসঙ্গতি 
ছিল, গোড়ার গান শেষে আর শেষের গান গোড়ায় এই ভাবে গ্রীতিকাঁটি উলট-পাঁলট ছিল, 
আমি যথাসাধ্য এই কবিতাগুলি পুনঃ পুনঃ পড়িয়া পাঁঠ ঠিক করিয়া লইয়াছি। . 

এই গানের মোট ৭৫৫ ছত্র পাঁওয়া গিয়াছে, আমি তাহা ২৪টি অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়া 
লইয়াছি। মহয়ার গান পড়িয়া আমাদের ভূতপূর্বব রাঁজপ্রতিনিধি লর্ড রোনান্ডসে বিশেষ 
প্রীতি প্রকাশ করিয়াছেন। | 

২। মন্গুক্বাঁ গ্রন্থকাঁরের নাম নাই। গোড়ায় চন্দ্রাব্তীর একটা বন্দনা আছে, 
এজন্য কেহ কেহ মনে করেন সমস্ত পাঁলাটিই চন্দ্রাবতীর রচনা । আমার নিকট এই অনুমান 
সত্য বলিয়া মনে হয় না। চন্দ্রাবতী সম্ভবতঃ ১৬০০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। 
এই সময়ে জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান বংশের প্রতিষ্ঠাতা ইশা খা সবেমাত্র পূর্ব্-মৈমনসিংহে প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছেন, তখনও “নজর তরপের ছেলেরা” আবিভূতি হইয়া পরষ্ঠীহারক দস্থ্যর 
বৃত্তি অবলম্বন করেন নাই। আরও ১:০ বৎসর পরে এই ঘটনা হইয়াছিল বলিয়া আমার 
মনে হয়। জাহাঙ্গীর দেওয়ান কোন্‌ বংশসস্ভূত তাহা জানিবাঁরও উপায় নীই। গীতি-বর্সিত 
আঁরালিয়া গ্রাম ভাটৈর নদীর তীববর্তী এবং কিশোরগঞ্ধ হইতে ২২ মাইল উত্তর-পূর্বের ; 
ইহারই 81৫ মাইল দূরে “ত্য” নদীর কুলে চাদ বিনোদের বাড়ী ছিল, স্থত্যা নদী আরালিয়া 
হইতে ৪1৫ মাইল দূরে অবস্থিত। কিন্তু সেই গ্রামটির নাম নাই । ৯৬ পৃষ্ঠায় (১১ ছত্র) 
“বংশাইয়া সতী কল্তা হইল অবতার” পদটির "বংশী ইয়া” শব্দটিতে গ্রামের নাম বুঝাইতে পারে, 
“বংশাইয়া” শব্দের ভিয়ার্থ (অর্থাং “সেই বংশে”) হওয়াও অসম্ভব নয়। বংশাইয় নামক 
কোন গ্রাম আরালিয়ার নকটে নাই, কিন্তু উক্ত গ্রামের ৪1৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে “বকৃশাইয়া” 
নামক এক গ্রাম আছে। লিপিকারগণ অজানিত দেশের নাম লইয়া প্রায় লিখিতে 
ভূল করিয়া থাকেন, সুতরাং “বকৃশাইয়ার ‘বংশাইয়!’-রূপ-গ্রহণ আশ্চর্য নহে। গীতোক্ত 
“বলাই বিল” আরালিয়া গ্রামের ৩০ মাইল উত্তরে । জাহাঙ্গীরপুর গ্রাম আরালিয়া হইতে 
২৬ মাইল উত্তর-পশ্চিমে। সম্ভবতঃ ধনু নদীর শাখাপ্রশাখা বাহিয়া দেওয়ান-জাহাঙ্গীর 
সলুয়ার সঙ্গে কুড়া শীকাঁর কবিতে “পন্মোৎপলবধাকুল” ধলাই বিলে আসিয়াছিলেন। 

মলুয়া” পালাটি চন্দ্বাবু জাহাঙ্গীরপুরের উপকষ্ঠস্থিত ‘পদম! গ্রামের পাষাণী 
বেওয়া, রাঁজীবপুরেব সেখ কাঞ্চা, মঙ্গলসিদ্ধির, নিদাঁন ফকির, খুরশীমলীর সাধু ধুপী, সাউদ 
পাড়ার জামালদিসেক, ছুলাইল-নিবাঁসী মধুর বাঁজ এবং পদমন্্রীর দুখিয়া মালের নিকট হইতে 
সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই গাঁথার মোট ছত্রসংখ্যা ১২৪৭, আমি ইহাকে ১৯ অঙ্কে 
বিভাগ করিয়াছি। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ওরা অক্টোবর এই গীতিকা আমার হস্তগত হয়। 

৩। চক্জরীবতী- নয়ানচাঁদ ঘোষ প্রণীত। এই কবি রঘুস্থত, দামোদর প্রভৃতি 
অপরু অপর কয়েকজন কবির. সহযোগে কঙ্ক ও লীলা" নামক আর একটি গাথা প্রণয়ন 


ভূমিকা | (২৫) 
করেন! চন্দ্রাবতী স্ববিখ্যাত মনসাভাসান-লেখক কবি বংশীদাসের কন্তা। পিতা ও কন্তা 
একত্র হইয়া মনসাদেবীর ভাপান ১৫৭৫ খৃঃ অন্দে রচনা করিয়াছিলেন। পিতার আদেশে 
৩ চস্ত্রীবতী বাঙ্গালা ভাষায় একখানি রামায়ণ রচনা করেন, তাহা পূর্ব-মৈমনসিংহে মহিলা- * 
সযাঁজ্গে এখনও ঘরে ঘরে পঠিত ও গীত হইয়া থাকে । তাহার একখানি আমাদের সংগ্রহের 
মধ্যে আছে। জয়চন্দ্রকে ভালবাসিয়া এই সাধ্বী ব্রাঙ্মণললনা যে মর্খন্ধদ কষ্ট পাইয়াছিলেন 
এবং সেই ঘোর পরীক্ষার আগুনে পুড়িয়া তিনি কিরূপ বিশুদ্ধ সোনার স্তায় নিশ্দল হইয়া 
- উঠিয়াছিলেন, তাহা এই গাঁথাটিতে বণিত আছে। বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসঞ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই 
চন্দ্রাবতীর পরিচয় ভাল করিয়া জানেন। বংশীদাসের পিতার নাম ছিল যাঁদবানন্দ এবং 
মাতার নাম ছিল-অঞকনা। চন্দ্রাবতী নিজে বংশ ও গৃহপরিচয় এইভাবে দিয়াছেন 


'" প্ধারাশ্োতে ফুলেশ্বরী-নদী বহি যায়। 
বসতি যাদবানন্দ করেন তথায় ॥ 
ভট্টাচার্য্য ঘরে জন্ম অঞ্জনা ঘরণী। 

. বাশের পাল্লায় তালপাতার ছাউনী ॥ 
ঘট বসাইয়া মদ! পূজে মনসায়। . 
কোপ করি সেই হেতু লক্ষ্মী ছাড়ি যায় ॥ 
ছ্বিজবংশী বড় হৈল মনসাঁর বরে। 

" ভাসান গাইয়া যিনি বিখ্যাত সংসারে ॥ 
ঘরে নাই ধান-চাল, চালে নাই ছানি। 
আকর তেদিয়া পড়ে উচ্ছিলার পানি ॥ 

- ভাসান গাইয়া পিতা বেড়ান নগরে। 

' চাল-কড়ি যাহা পান আনি দেন-ঘরে ॥ 
- বাড়াতে দরিপ্র-জালা কষ্টের কাহিনী । 
তার ঘরে জন্ম নিলা চন্দ্রা অভাগিনী ॥ 
সদাই মনসা-পদ পৃজি ভক্তিভরে । 
চাল-কড়ি কিছু পান মনসার বরে ॥ 
দুরিতে দারিদ্র্যদুঃখ দেবীর আদেশ । 
. ভাঁলান গাহিতে স্বপে দিল! উপদেশ ॥ 
সথলোচনা মাতা বন্দি দ্বিদবংশী পিতা । 

- . ধীর কাছেশুনিয়াছি পুরাণের কথা ॥ 
এ মনসা দেবীরে বন্দি জুড়ি ছুই কর। 
| .. খীহার প্রসাদে হৈল সর্ব দুঃখ দূর ॥ 
০... মায়ের চরণে মোর কোটি নমস্কার | 


ধাহার কারণে দেখি জগৎ সংসার ॥ 
8864 B,T, 


(২৬) -.. মৈমনসিংহ-শীতিকা 
শিব-শিবা বন্দি গাই ফুলেশ্বরী-নদী । 
যার জলে তৃষ্ণা দূর করি নিরবধি ॥ 
বিধিমতে প্রণাম করি সকলের পাঁয়। 
পিতার আদেশে চন্দ্রা রামায়ণ গাঁয় WY 


"দেখা যাইতেছে জয়চন্দ্রের সঙ্গে বিবাহপ্রস্তাব ভাঙ্গিয়া যাইবার পরে এবং চন্জরার 

আজীবন কুমারীত্রত-গ্রহণের পর এই রামায়ণ লিখিত হইয়াছিল। কারণ এই গাথায়ই 
'_- আছে, মনে শাস্তিস্বাপনের জন্ত বংশী চন্াকে রামায়ণ লিখিতে আদেশ করিয়াছিলেন। 
ঘদিও চন্দ্রার এই বন্দনায় সেই প্রেমঘটিত কথার কোন উল্লেখ নাই, তথাপি তাঁহার জীবনের 
শ্রেষ্ঠ সুখ যে চলিয়া গিয়াছিল “চন্দ্রা অভাগিনী” কথাটাতেই তাহার কিছু আভাস আছে। 
তিনি যে পিতৃগৃহের গলগ্রহ হইয়া তাঁহাদের চিরকষ্টদীয়ক হইয়া থাঁকিতেন_এ পদের, 
পূর্ব-ছত্রে সে কথাও রহিয়াছে। এই গাঁথার পূর্ণ আলোকপাতে চন্্রার করুণ আত্মবিবরণীটি 
আমাদের নিকট পরিষ্কার হইয়াছে। চন্দ্রাবতীর পিত্রালয় ফুলেশ্বরী নদীর তীরস্থ পাতুয়ারী 
গ্রামে যে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং যে মন্দিরের গাত্রে জয়চন্দ্র রক্তমালতীপুষ্পের 
বস দিয়া বিদায়পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা ফুলেশ্বরী তীরে নিষ্ঠাবতী রমণীর নৈরাশ্যকে 
ভগবদ্ভক্তিতে উজ্জ্বল করিয়া এখনও জীর্ণ অবস্থায় বিস্তমান। জয়চন্দরের বাড়ী ছিল সন্ধ্যা 
গ্রামে, তাঁহা পাতুয়া্ীর অদুরবর্বী ছিল। নয়ানাদ ঘোষ কোন্‌ সময়ে -এই গাথাটি রচনা 
করিয়াছিলেন, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। তবে বঘুস্থত কবি যিনি ইহার সঙ্গে “কঙ্ক 
ও লীলা” লিখিয়াছিলেন, তিনি ২৫০ বৎসর পূর্বের জীবিত ছিলেন। রঘুস্থতের বংশ- 
লতাঁয় এই অন্কুমান সমর্থিত হয়। প্রাতুয়ারী গ্রামটি কিশোরগঞ্জ হইতে বেশী দূরে নহে। . 
- এই গাথাটির ছত্রসংখ্যা মোট ৩৫৪। ইহাকে আমরা! ১২ অস্কে বিভাগ করিয়া লইয়াছি। 


৪। কমলা-_-ভপিতায় কবির নাম দ্বিঙ্জ ঈশান পাওয়া বাইতেছে। 'হলিয়!' 
নামক কোন গ্রাম পূর্ব-মৈমনসিংহে পাইলাম না| -তবে “হালিয়ারা” গ্রামটি নন্দাই-হইতে 
বেশী দূরে নহে। এই হাঁলিয়ারার নিকটে বঘুপুর আছে। এই হালিয়ার! “হুলিয়া” হইতে 
পারে, কিন্ত পুলিশ ইনম্পেক্টর শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাঁদ মল্লিক মহাশয় বলিতেছেন, মৈমনসিংহ 
মদয় সাব-ভিভিসনের অন্তর্গত হাঁলিয়াঘাট নামক স্থানই. খুব সম্ভব কাব্যবপিত ছলিয়!। 
কারণ তাহায় পার্শব্তী বৃহৎ জলে বিস্তৃত রাজবাড়ী ও গড়াখাই প্রভৃতির চিহ্ন আছে, ২৩ 
শত বর্ষ পূর্বে তথায় কেশররায় নামক এক রাজবৈভবশালী ব্যক্তি বাস করিতেন । তাহার 
বিধবারমণী শক্র কতৃক গৃহ আক্রান্ত হইলে প্রাসাদসংলগ্র দীঘির জলে প্রাণত্যাগ কবেন। 
এই কেশরয়ায় “দয়াল রাজা” বংশধর হইতে পারেন । কেন্দুয়ার নিকটবর্তী কোন গ্রাঁম- 
বাসিনী তিন-চারটি রমণীর নিকট হইতে চত্্রকুমর'এই'গাথাটি সংগ্রহ, করিয়াছিলেন। ইহা 
বাঙ্গালা ১৩২৮ সনেয় ১৯শে আফা আমার হস্তগত হয়। মি পাধাটিকে ১৭ চে কাপ 
করিয়াছি চাপা নোট | 


- ভূমিকা ," ২৭), 


": ৫1। দেওয়ান ভাবনা__দেওয়ানদের অত্যাচারের কথা যে সকল গীতিকাঁয় বর্ণিত 
আছে; তাঁহাদের কোনটিতেই কবির লাম পাওয়া যায়না । এ সম্বন্ধে কবিদের সতর্কতা 
অকারণ নহে । 

দেওয়ান ভাবনা মোট ৩৭৪টি ছত্রে সম্পূর্ণ-_ আমি গাঁনটিকে ৯ অঙ্কে ভাগ করিয়াছি। 
এই গীতিকা ২০০।২৫০ বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। গীতি- 
বর্ণিত “বাঘরা”র নামে তাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ একটি হাঁওর পরিচিত । প্রবাদ এই, সোনাই-এর . 
মত বহু সুন্দরীর সন্ধান দেওয়ার পুরস্কারস্বরূপ বাঘরা! নামক এক গুগুচর (“সিন্ধুকী’) দেওয়ান-' - 
দের নিকট হইতে এই বিস্তৃত ‘হাওর’ লাখেরাঁজস্বরূপ পুরস্কার পাইয়াছিল। 'বাঘরার হাওর’ 
নেত্রকোণার দশমাইল দক্ষিপ-পূর্ধ্বে। বোধ হয় দীঘলহাটা' গ্রামের অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়াছে। 
কিন্ত উক্ত হাওরের নিকটবর্তী 'ধলাই' নদীর তীরে “দেওয়ানপাড়া' নামক একটি গ্রাম আছে, 
সম্ভবতঃ এইখানেই “দেওয়ান ভাবনার আবাস ছিল। 

“দেওয়ান ভাবনা ১৯২২ খুঃ অবের সেপ্টেম্বর মাসে চন্্রকুষার দে আমাকে সংগ্রহ 
করিয়া পাঠীইয়াছিলেন। বকেন্দুয়ার নিকটবর্তী কোন কোন স্থানের মাঝিদের মুখে এই গান 
তিনি শুনিয়াছিলেন। নৌকাঁ-বাছ' দেওয়ার সময়ে এখনও তাঁহারা এই গান গাহিয়া থাকে । 

৬। দস্যু কেনাঁরাম- চন্্রীবতী প্রণীত। চন্দ্রীকতীর পরিচয় তৎসহন্ধীয় গাথাঁর 
বিবরণে প্রদত্ত হইয়াছে, পুনরুল্পেখ নিশ্রয়োজন | কেনারামের বাড়ী ছিল বাঁকুলিয়া গ্রামে। 
নলখাগড়ার বনসমাকীর্ণ হ্থপ্রসিদ্ধ “জালিয়ার হাওর” কিশোরগঞ্জ হইতে ৯ মাইল পূর্ব 
দক্ষিণে, এইখানেই বংশীদাসের সঙ্গে কেনারামের সাক্ষাৎ হয়। এই গীতোক্ত ঘটনা ১৫৭৫ 
হইতে ১৬০০ খৃষ্টাব্বের মধ্যে কোন সময়ে হইয়াছিল। প্রবাদ এই যে, প্রেমহতা চন্দ্রা 
জয়চন্দ্রের শব দর্শন করার অল্পকাল পরেই হৃদরোগে লীল! সংবরণ করেন। ফুলেশ্বরী 
নদীর গর্ভেই কেনারাম তাহার মহাঁমূল্য ধনরত্ু বিসর্জন দিয়াছিল। এই গীতের মোট ছত্র 
সংখ্যা ১০৫৪, তাহার মধ্যে অনেকাংশ মনসাদেবীর গান, সেগুলি অপরাপর কবির লেখা, 
সুতরাং আমি গাথাটির অনেকাংশ বর্জন করিয়াছি। মনসাদেবীর গানের মধ্যে যেখানে 
চন্দ্রাবতীর লেখ! কেনারামের বিবরণ আছে, সেই সেই স্থান আমি নক্ষত্রচিহিত করিয়াছি। 

৭।. বূপবতী-_এই গাথাটি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। কবির নাম পাওয়া 
যায় নাই। ছত্রসংখ্যা ৪৯৩। -১৯২২ থুঃ অব্দের ৩০শে মার্চ ইহ! আমার হস্তগত হয়| 
আমি ইহাকে ৭ অঙ্কে বিভাগ করিয়াছি। এই গাধার সম্বন্ধে অন্তান্ত তথ্য ইংরেজী ভূমিকায় 
দিয়াছি। 

:৮। কঙ্ক ও লীলা-_এই গাধার রচক ৪ জন, দামোদর, রঘুস্ুত, নয়ানটাদ ঘোষ ও 
জ্রীনাথ বেনিয়া। বঘুস্থত ২৫০ বৎসর পূর্বে জীবিত ছিল, ইহারা জাতিতে প্রাটুনি, বহু 
" পুরুষ যাবৎ ইহারা গাঁয়কের ব্যবসা করিতেছে, ইহার! এজন্ত ‘গায়েন’ (ময়মনসিংহে গাইন’) 
উপাধিতে পরিচিত। বঘুস্থতের নিয়তম বংশধর, রামমোহন গায়েনের পুত্র শিবু গায়েন 
‘কঙ্ক ও -লীলা'র পালা অতি উতকষ্টভাবে গাইতে পারিত। ইহাদের বাড়ী নেত্রকোণায় 


(২৮) -.  মৈমনসিংহ-সীতিক' 


কেন্দুয়া থানার অধীন “আওয়াজিয়া” গ্রাম। উৎকৃষ্ট পালাগায়ক বলিয়া ইহারা গোবীপুরের 
জমিদারদিগের নিকট হইতে অনেক নিফর জমি পুরস্বারন্বরূপ লাভ করিয়াছে । ২০২১ 
বৎসর হুইল শিবু গায়েনের মৃত্যু হইয়াছে। কবিকঙ্ক পূর্বববন্দের সাহিত্যাকাশের-একটি- 
উজ্জল নক্ষত্র ইনি বিপ্রবর্গ বা বিপ্রগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এ গ্রাম কেন্দুয়ার অদুরবর্ত্ী 
বাজেশ্বরী বা রাজী নদীর তীরে, বিপ্রবর্গের নিকট ধলেশ্বরী বিলের সন্নিকট এখনও পাঁচ- 
* পারের একটা জীয়গা আছে এবং তথায় “পীরের পাথর” নামক একটা পাথর আছে। 
গীতোক্ত পীর এইখানে আড্ডা করিয়াছিলেন । 

"_ কবিকক্ষের রচিত “মলুরার বাঁরমাসী” এক সময়ে পূর্ব-মৈমনসিংহের কাব্যরসের 
খনি ছিল। এখনও তাহার ছুই-একটি গান গরম্যক্কষকের মুখে শোনা যায়। এখন পর্বস্ত 
আমরা পালাটি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কিন্তু চন্ত্রকুমারের বছ চেষ্টায়. কবিকঙ্ষের 
পবদ্া্্পর”-খানি সংগৃহীত হইয়াছে। এই বিদ্তাস্ন্দবের মুখবন্ধে কৰি তাঁহার পিতামাতার 
নাম, তাহার চণ্ডাল পিত! ও চণ্ডালিনী মাতার নাম ও গর্গের কথ! লিখিয়াছেন। কবিচতুষ্টয়- . 
প্রধীত এই গাথায় তাহার বাল্যলীলার যে ইতিহাস আছে তিনি নিজেও সেই কথা অতি 
সংক্ষেপে বলিয়াছেন। পল্লীগাথাগুলির এতিহাসিকত্বের ইহা অন্যতম প্রমাণ। খুব সম্ভব 

কঙ্ক চৈতন্তের সমকালবর্তী ছিলেন.। মা { 

‘কঙ্ক ও লীলা” ১০১৪ সংখ্যক ছত্ৰে পূর্ণ। আমি এই গাথাটিকে ২৩ অস্কে বিভাগ 
করিয়া লইয়াছি। কবিকঙ্কের বিদ্যাহ্থন্দরই বাঙ্গাল! ‘বিশ্রান্নন্দর’গুলির মধ্যে প্রাচীনতম | 
প্রাণারাম কবি ‘বিস্ান্নন্দর’গুলির যে তালিকা দিয়াছেন, তাহাতে নিম্তাঁবাসী কৃষ্ণরামের 
বিদ্যাক্থম্দরকে “আদি বিদ্তামুন্দর’ ব্যয় নিনি গা বরিরাডিল। তিনি পূর্ব্ববঙ্গবাসী কবিদের 
কথা অবগত ছিলেন না। 

৯। কাঁজলরেখা--এটি একটি স্ূপকথা। এই গ্ীতিগুলি সন্ধে আমাদের মাননীয়' 
ভূতপূর্ব লাটবাহাদুর লর্ড রোনান্ডসে, স্তার অর্জ গ্রীয়ারসন, ভারতীয় কলাশাম্বিশারদ টো 
ক্র্যামবিচ প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিগণ যে সকল উচ্চ প্রশংসাযুক্ত মস্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা 
এবং অপরাপর সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় বিস্তারিতভাবে প্রথম খণ্ডে ইংরেজী ভূমিকায় লিপিবদ্ধ 
করা হইয়াছে। লাট বোনান্ডসে এই পুস্তকের একটি ভূমিকা লিখিয়া দিয়া ইহার গৌরব 
বর্ধন করিয়াছেন। 

১০1 দেওয়াঁনা মদিলাবালিয়াচঙ্গের দেওয়ানদের সম্বন্ধে গাথা। এই গানে 
ধনু নদীর উল্লেখ আছে, দীঘলহাটি গ্রাম খুঁজিয়া পাঁওয়া. গেল না। ইহার লেখক মনসুর . 
বাইতি সম্বন্ধে নাম ছাড়া আর.কিছু জানিতে পারা যায় নাই। কবি যে নিরক্ষর ছিলেন, 
তাহা যেমন তাহার কাব্যপাঠে স্পষ্ট বোঝা যায়, তিনি যে প্রকৃত কবিত্শাঁলী, করুণরসস্থট্টিতে 
সুপটু ছিলেন, তাঁহাঁও তেমনই অবধারণ করা যায়। মদিনার স্বামীর ভালবাসায় অগাধ 
বিশ্বীস--যাঁহা তালাকনামা পাইয়াও দীর্ঘকাল টলে নাই--সে অগাধ বিশ্বাসে যেদিন হানা 
পড়িল, সেদিন সে মৃত্যুশয্যাশায়ী হইল। তাহার অপূর্ব সংযম, যাহাতে এরূপ কৃতন্তায়ও 


| ভুমিকা (২৯) 
স্বামীর বিরুদ্ধে একটি কথ! সে বলিতে পাঁরিল না, এই অপূবর্ব প্রেম ও চিত্তপংষম কোন্‌ উচ্চ 
লোকের, পাঠক তাহা ধারণা করুন| চাষার ভাষায় চাঁধার লেখা বলিয়া অবজ্ঞা করিবেন না। 


| কৃতজ্ঞতা-স্বীকার ও নিবেদন 

কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি আমাদের বিশ্ববিষ্তালয়ের একান্তিক ছুরবস্থার সময়ে 
. যিনি শত অস্তরায় সত্বেও সুদক্ষ কাণডারীর মৃত অটল পণে এই বিষ্তাপীঠকে পরিচালিত 
করিতেছেন, যিনি সরস্বতীর শতদল সিংহাঁপনটিকে সর্বপ্রকার অপঘাত হইতে রক্ষা 
করিয়াছেন, সেই বিষ্যালোকোস্ডাসিত, অজেয় শক্তিশালী স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের সাহায্য না পাইলে এই পালাগানগুলি কিছুতেই সংগৃহীত অথবা প্রকাশিত 
হইত না। 

ঘখন' আমরা খাটিয়া খাঁটিয়া দেহপাত করিতেছিলাম, সেই খাটুনির যে সামান্ত বেতন 
তাঁহাও কর্তৃপক্ষগণণ আমাদিগকে মঞ্তুর করেন নাই, যখন . আমাদের কোন অধ্যাপক গৃহের 
পাঁলিত দুগ্ধবতী গাভী বিক্রয় করিয়া, কেহ বা স্্ীপুত্রকে মালেবিয়াক্রাস্ত কোন দুর পল্লীতে 
পাঁঠাইয়াও স্বীয় দঞ্চোদর পালন করিতে পারেন নাই__সেই সময়ে, যখন শত শত দুঃস্থ . 
অধ্যাপকের মুখের দিকে চাহিয়া রোষে ক্ষোভে আশুতোষ বহু চেষ্টায় অশ্রু সংরুদ্ধ করিয়া 
বাখিতেন-_-সেই দুঃসময়ে আমি মৈমনসিংহ-গীতিকার কথা তাহাকে অতি কুণ্ঠার সহিত 
ভয়ে ভয়ে জীনাইফ়াছিলাম। কোথা হইতে টাকা আসিবে, ছুর্ধ্যোগের ঘনঘটা দেখিয়া তো 
আমরা তাহা জানিতাঁম না । সেই সময়েও তাঁহার সেই চিরশ্রুত অভয় বাণী শুনিয়াছিলাম : 
“ভয় কি দীনেশবাবু, ছাঁপিতে দিন্‌ আমি চালাইব।* এইজন্তই তো ইহাকে আময়া কাণ্ডারী 
করিয়াছি, আর কে বিশ্ববিস্তালয়ের এমন কাণ্ডারী হইবেন? এরূপ একনিষ্ঠ, অটল, বীরত্রত 
ভারতীয় সেবক কোথায় পাইব ? * বৈষ্ণব কবিতার ভাষায় সরকার বাহাঁছুরকে. জোর গলায় 
শুনাইয়! বলা যায়”-“বিনা কড়িতে এমন নফর কোথা পাবি ?* 

মৈমনসিংহ কিশোরগঞ্চনিবাসী শ্রীযুক্ত সথরেশচন্ত্র ধর, বিএ, মহাশয় মৈমনসিংহে 
" প্রচলিত কতকগুলি শব্দের. অর্থ লিখিয়া দিয়া আমাকে উপকৃত করিয়াছেন। বিশ্ববিস্তালয়ের 
প্রেণ স্থপারিন্টেখেন্ট শ্রীযুক্ত অতুলচন্্র ঘটক, এম. এ. মহাশয় নিজে মৈমনসিংহনিবাসী, 
তিনি এই পুন্তকপ্রকাশ সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন নিয়াছেন.এবং দেশের ভাষার বিশেষত্ব সম্বন্ধে 
নানারূপ মুঙ্যাবান্‌ মস্তব্য প্রকাশ করিয়া আমার সহায়তা করিয়াছেন। এজন্য আঁমি কৃতক্ঞতা 
প্রকাশ করিতেছি। | 

শ্রচ্ছেষ শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় মানচিত্রখানির জন্য একশত টাকা দিয়াছেন। 
ছবি, ব্লক প্রভৃতির জন্ক বাণীসেবক সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রায় 
পঞ্চাশ টাকা দিয়াছেন; আমি নিজে এই গীতিকাগুলির উপলক্ষে দুইশত টাকার উপর ব্যয় 
করিয়াছি। কিন্ত মৈসনসিংহ্বাঁসিগপের নিকট কি আমাদের কোন দাবী দাওয়া নাই? 


৩০) মৈমনপিংহ-গীতিকা 


আরও শত শত পালাগান সংগ্রহ করা বাকী । সমস্ত বঙ্গদেশে এই মহামূল্য উপাদান ছড়াইয়! 
আঁছে। গ্রীয়ারসন সাহেব এই পালাগানগুলি পড়িয়া মৃগ্ধ হইয়া লিখিয়াছিলেন, “আপনি 
এই পরম উপাদেয় জিনিষগুলি শুধু পূব্ব'বঙ্গ নহে, সমস্ত বঙ্গদেশ হইতে সংগ্রহ করুন।” 
আমি তাঁহাকে লিখিয়াছি, “আপনি আমাকে পঁচিশ হাজার টাকা তুলিয়া দিন, আমি 
আপনার আদেশ শিরোধাধ্য করিয়া লইব।” রাজপুত পালাগান (০%1৯৭)-গুলির যতটা 
একলক্ষ টাঁকা ব্যয়ে সংগৃহীত হইয়াছে, আমি পঁচিশ হাজার টাকায় তদ্দপেক্ষা বেশী কাজ 
দেখাইতে পারি । - 
মৈমনসিংহবাসিগণ কলিকাতায় না সভা আহ্বান করিয়া এই গাঁথাগুলি সমন্ধে 
তাহাদের কর্তব্য কি তাহা জানাইবার জন্য আমাকে আহ্বান করিয়াছিলেন, আসি অুদীর্ঘ 
বক্তৃতা করিয়া ভাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম ও আপাততঃ কাজ চালাইবার মতন দশ 
হাজার টাকা চাহিয়াছিলাম। সেই সভার সভাপতি ছিলেন সস্ভোষের রাজা যুক্ত মন্মথনাথ ূ 
রায় চৌধুরী । আমি সভা হইতে আশ্বাস পাইয়াছিলাম যে, শীদ্রই এই টাকা সংগৃহীত হইবে।, 
কিন্তু ঝুলি কীধে করিয়া দুয়ারে দুয়ারে বাছির না হইলে ভিক্ষা জোটে না। আমি রোগের 
দরুন বিছানায় পড়িয়া আছি, আমি ভিক্ষুক সাঁজিয়া বড় মাচষের বাঁড়ীতে বাড়াতে যাইয়! 
হাত পাঁতিতে অক্ষম । বিশেষতঃ আমি মৈমনপিংহবাসিগণের নিকট ভিক্ষা চাহিতে লজ্জা 
বোধ করি, সেখানে কি আমার কোন দাবীই নাই? 
আমি মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া খাটিয়া খাঁটিয়া দেহপাত করিয়াছি! ইংরাজী খণ্ডের 

ভূমিকা পাঠ করিলে আপনার! তাহা জানিতে পারিবেন, আমি নিজ হইতেও যথাসাধ্য খরচ 
করিতে কুঠিত হই নাই-_কিন্ত তক্দন্য আমি কোন পুরস্কারের দাবী করিতেছি ন! । কর্খে 
সফলতাই আমার পুরস্কার, এই 'পালাগানগুলি দেশ-বিদেশে আদর পাইতেছে। 'প্রুফ 
দেখাইতে যে নকল সাহেবের নিকট গিয়াছি, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ পড়িতে পড়িতে ঘন 
ঘন রুমাল দিয়া চোখ মুছিয়াছেন। সেই চোখের জলের মত পুরস্কার আমি আব কোথায় 
পাইব? যেদিন ষ্টেল! ক্র্যামরিচ মহুয়া গল্পটি পড়িয়া আমাকে লিখিলেন, “সারাদিন জরের 
ঘোরে আমি মহুয়া, নদের চাঁদ ও হোঁমর।কে যেন স্বপ্নের মত দেখিয়াছি । আমি ভারতীয় 
সাহিত্য যতটা পড়িয়াছি, তাহার মধ্যে এমন মর্মস্পর্শী, এমন সহজ সুন্দর কোন আখ্যান. পড়ি 
নাই,” সেই দিন আমি আমার প্রাণীস্ত পরিশ্রমের পুরস্কার পাইয়াছি। আর যখন আমি 
মহামন! লর্ড রোনাচ্ডসকে লিখিয়াছিলাম, “আপনি ছুটি মাত্র ছত্র লিখিয়া দিন, আমার 
'পুস্তকখানি সেই রাজসম্মান মলাটের পুরোভাগে লইয়া প্রকাশিত হইবে।” তদুত্তরে তিনি 
লিখিলেন, “এই পালাগানগুলি এত চমৎকার যে, দুটি ছত্র লিখিয়া আমি কিছুতেই তৃপ্ত 
হইতে পারি না1 একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লিখিয়! পুস্তকখানিকে অলঙ্কৃত করিলেন; 
সেই দিন. কি আমি পরিশ্রমের যথেষ্ট পুরস্কার পাই নাই? সর্বশেষ যখন পুস্তকথানি হাতে” 
স্লইয়া আন্ততোঁষ তাঁহার সমস্ত প্রাণভর! সন্তোষের হাসিতে -শ্বীয় পুল্ফ পথ্যস্ত উজ্জল ও 
অলঙ্কৃত. কৰিয়া আমার দিকে প্রসন্ন চোখে চাহিলেন,_পালাগানের ভাষায় বলিতে গেলে 


Se 


ভুমিকা (৩৯) 
“পুক্মমামী চাঁদ যেমন দেখায় নদীর তলা” সেইরূপ তাহার হৃদয়ের আনন্দ সেই হাসিতে 


নিঃশেষভাবে ধর! পড়িয়া গেল”_তখন আমি যে গৌরব পাইলাম, কোন্‌ দ্বর্ণ পদক তাহা 
আমাকে দিতে পারিত? 


- সুতরাং আমার কথা যাউক,_দীনহীন চির-অভাবগ্রস্ত দুর্ভাগ্য চন্্রকুমারকে কোন 
উৎসাহ দেওয়া কি মৈমনসিংহ্বাঁপীর কর্তব্য নহে? এই যে তাহাদের দেশের পল্লীগাথা 
সমস্ত বঙ্গসাহিত্যে এক অতি উচ্চ স্থানের দাবী করিতেছে, সেই গাঁথাভাপ্ডারের উদ্ধারকল্পে 
কি ঠীঁহার! নিশ্চেষ্ট থাকিবেন, ইহার জন্য কি কোন ব্যবস্থাই হইবে না? 

গাথাসাহিত্যের ভাষ! পাঁড়াগেঁয়ে, ছন্দ শিশুর আঁধ আঁধ বুলির মত ভাঙ্গা ভাঙ্গা,_ 
'পূর্ণতা পায় নাই। কিন্তু বিবেচনাপূর্বক বিচার করিলে দেখিতে পাইবেন, চালত ভাষায় 
আজ যাহা সুন্দর ও মান্িত, পরবর্তী কালে তাহা ‘সেকেলে’ ও অমার্জিত হইয়া! পড়িয়াছে। 
ঈশ্বর গুপ্তের ভাষা এক সময়ে আদর্শ ভাষা ছিল, সেকেলে লোকের! শতমুখে তাহা প্রশংসা 
করিতেন, এখন সে ঈশ্বর গুপ্তের ভাষা কি আঁর কেহ প্রশংসা করেন 1 এমন কি বঙ্কিমবাঁবুর 
ভাষাগৌরব পর্য্স্ত কতকটা অস্তমিত হইয়! পড়িয়াছে। 

এই ভাষার খরশ্বর্ষ্যের কথা ছাড়িয়া দিলে, জাতীয় আদর্শ-সংস্থাপনে-কবিত্বে ও 
কারুণ্যে, মর্ধকথার “অভিব্যক্তিতে ও চবিত্রমর্ধ্যাদা-রক্ষণে-এঁতিহাসিকতায় ও কল্পনার 
শোঁভায়, এই গাথাগুলি বঙ্গদাহিত্যকে এক নব জয়শ্রী পরাইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

এই গাথাসাহিত্য উদ্ধীরকল্পে যিনি কোনরূপ সাহাধ্য. করিতে ইচ্ছুক হইবেন, তিনি 
নিম্নের ঠিকানায় আমাকে স্বরণ করিবেন । আমি সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় তাঁহাকে জানাইব । 


৭, বিশ্বকোষ লেন, 


২৪শে নবেম্বর, ১৯২৩ | 
বাগবাজাব--কলিকাতা৷ 


শ্রীদীনেশচজ্জ সেম 


মহুয়া 
€দৃশ্ঠকাব্য ) 
দ্বিজ কানাই প্রণীত 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 
স্বজ্ভন্সা 
(প্রাচীন পল্লীনাটিকা ) 


পূবেতে বন্দনা করলাম পৃবের ভাঁমুশ্বর’ ৷ 

এক দিকে উদ্বয়রে ভাগ চৌদিকে পশর২ ॥ . 
দক্ষিণে বন্দনা গো করলাম ক্ষীর নদী সাগর । 

যেখানে বানিজ জি করে চান্দ স্দাগর ॥ 

উত্তরে বন্দনা! গো করলাম কৈলাস পর্বত । 

যেখানে পড়িয়া গো আছে আলীর মালামের* পাথথর | 
পশ্চিমে বন্দনা গো করলাম মক্কা এন* স্থান। 

উবুদিশে' বাড়ায়* ছেলাম মমিন" মুসলমান ॥ 

সভা কইর্যা বইছ ভাইরে ইন্দু" মুসলমান । 

সভার চরণে আমি জানাইলাম ছেলাম।। 

চাইর কুনা* পির্ধিমি** গো বইদ্ধ্যা ” মন করলাম স্থির। 
স্থন্দর বন+* মুকামে বন্দলাম গাঁজী জিন্দাপীর ৷ 


১ ভানুষ্বর =ভানুব ঈশ্বর =( শিব ?) ২ পশর =প্রসার (1), পকাশ, আলোক । 
৩ মালামেব =পদচিXহ্কনেব। ৪ এন =হেন। 
৫ উর্দিশেউদ্দেশে। ৬ বাড়া =হাত বাড়াইয়া (সেলাম করা )। 
৭ মমিন=বিদ্ধান ৷ ৮ ইন্দু =হিল্মু। 


» কুনা=কোণা ৷ মবমলসিংহ্‌ প্রভৃতি কতকগুলি স্থানে *ও* কাবের স্বানে “উম কাব-ব্যবহারেব 
রীতি আছে, যথা চোব=চুব। 

১০ পির্ধিমি = পৃথিবী | ১১-বইজ্ধ্যা =বন্দনা করিযা। 

১২ সুন্বরবনের ব্যাস্রের দেব দক্ষিণবাযের সঙ্গে গাজির যুদ্ধের কথা অনেক পুন্তকেই আছে। 
কৃষ্ণরামের ঘক্ষিপবাঁমেব পালাতে এই যুদ্ধের বিশেষ বিববধ আছে । পুথির নাম গ্বাষ-মঙ্গরল”। 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 


আসমানে জমিনে বন্দলাঁম চান্দে আর সুক্ষ’ । 
আলাম-কালাম বন্দুম কিতাব আর কুরাণ২॥ . 
| কিবা গাঁন গাঁইবাম আমি বন্দনা করলাম ইতি। 
উত্তাদের চরণ বন্দলাম করিয়া মিম্নতিও ॥ ১১৬ 
বন্দনাগীতি সমাপ্ত 


(১) 
হুমরা বেদে 


. উত্তর্যা না গারো পাহাড় ছয় মাস্তা পথ। 
তাঁহার উত্তরে আছে হিমানী পর্বত ॥ 
হিমানী পর্বত পারে তাহারই উত্তর। 
তথায় বিরাজ করে সপ্ত সমুদ্দর* ॥ 
চান্দ সুরুয নাই* আন্দারিতে" ঘেরা। 
বাঘ ভালুক বইসে” মাইন্সের* নাই লরাঁচরা১* ॥ 
বনেতে করিত বাস হুমরা বাইছা১১ নাম। 

. তাঁহার কথা শুন কইরে ইন্দু*ৎ মুসলমান ॥ 
ডাঁকাঁতি করিত বেটা ডাকাইতের সর্দার । 
.সাইন্কা নামে ছুডু'* ভাই আছিল তাহার ॥ ' 


১ সরুষ সূর্য ৷ ২ আলাম-কালাম লীশ্ববেব কথা। কুবাণ=কোরাণ 
৩ মিল্লভি--মিনতি। রা 

৪ এই বন্দনা্তিটি স্পষ্টই জনৈক মুসলমান গাঁষেনেব রচিত । 

৫ সমুদ্দর স্সমুদর । | ৬ চান্দ সুকয নাই=চন্দ্র ও সুৰ্য্য নাই । 

1 আন্দারিতে =আদ্ধাবে । ৮ বইসে=বাস কবে। 

৯ মাইন্সেব =মন্ুয্েব ৷ ১০ লবাচবা -নভাঁচভ] | 

১১ বাইদ্ভা বেদে ৷ - ১২ ইন্দু=হিন্দু। 


১৩ চুড়ৃছোঁট। 


ময় 


ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁরা ভ্রমে নানান দেশ। 
অচরিত১ কাইনী কথা কইবাঁম সবিশেষ ॥ 
আর ভাইরে, 
ভর্মিতে ভরুমিতে তারা কি কাম করিল। 
 ধঙ্থ নদীর পারে যাইয়া উপস্থিত অইল ॥ 
কাঞ্চনপুর নামে তথা আঁচিল” গেরাম। 
তথায় বসতি করত বি এক বরান্মন* ॥ 
ছয় মাসের শিশু কইন্তা* পরমা সুন্দরী । 
রাত্রি নিশাকালে হুমরা তারে করল চুরী ॥ 
চুরী না কইব্যা হুমরা ছার্যা’ গেল দেশ। 
কইবাম্‌ সে কন্তার কথা স্তন সবিশেষ ॥ 
ছয় মাসেব শিশ্ত কন্যা বচ্ছরের* হৈল। 
পিঞ্তরে রাখিয়া পদ্ধী* পালিতে লাগিল ॥ 
এক ছুই তিন কবি শুল+* বছর যায়। 
খেলা করত১১ তারে যতনে শিখায় | 
সাপের মাথায় যেমন থাইক্যা’২ জলে মণি। 
যে দেখে পাঁগল হয় বাইগ্ার নন্দিনী ॥ 
বাইগ্যা বাইগ্ঠা কবে লোকে বাঁইগ্যা কেমন জনা । 
আন্দাইর ঘরে থুইলে কন্তা জলে কাধণ সোনা ॥ 
হাট্টীয়া না যাইতে কইন্যার পায়ে পরে চুল। 
মুখেতে ফুট৷ * উঠে কনক চাম্পাব ফুল। 


> অচবিত--অপূর্বব। ্ ২ ভর্মিতে সজ্রমণ কবিতে । 
৩ আচিল-আছিল, ছিল। ৪ বিব্দবৃদ্ধ। 

৫ ববাম্বন ্রাঙ্ষণ ৷ ৬ কইন্তা কন্যা ৷ 

৭ ছাব্যা-ছাঁড়িযা । | 


৮ বচ্ছবের -বৎসবেব (এক বৎসরেব.)। . 

৯ পঙ্থী-্পক্ষী ( এই শব্দ এখনও “মযুব-প্থী” কথায ব্যবহৃত হয় )1 

১০ শুল-ষোপ। ১১ কছবত কৌশল । 
১২ থাইক্যা =্ধাকিযা । . ১৩ ফুটা =ফুটিয়া । 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 


আগল ভাগল১ আখিরে আস্মানের তাঁরা । 
তিলেক মাত্র দেখলে কইস্তা না যায় পাস্তরা ॥ 
বাইগ্যার কইন্কার কপে ভাইরে মুনীর টলে মন। 
এই কইন্তা লইয়া বাইগ্ঠা ভর্মে তিরুভুবন ॥ 
পাইয়া সুন্দরী কইন্যা হুমরা বাইছ্যাব নারী । 
' ভাব্যা চিন্ত্যা নাম রাঁথল“মহয়া সুন্দরী” ॥ ১৩৭ 


(২) 
গারো পাহাড় £ বনপ্রদেশ 
( হুমড়া ও মাইন্কিয়! সহ দলবলের প্রবেশ ) 


_ হুমড়া বাইগ্যা ডাক দিয়া কয় মাইনৃকিয়া ওরে ভাই । 
খেলা দেখাইবাঁরে চল বৈদেশেতেও যাই ॥ 
মাইন্‌কিয়া বাইছ্যা কয় ভাই শুন দিয়া মন । 
বৈদেশেতে যাব আমরা শুন্কুর বাইর্যা' দিন ॥ 
শুকুব বাইব্যা দিন আইল সকালে উঠি্লা। * 

দলের লোক চলে যত গার্টশবুচ্‌ক1* লইয়া ॥ 
আগে চলে হুমবা বাইন্যা পাছে মাইন্কিয়! ভাই । 
তার পাছে চলে লোক লেখা ভুখা নাই ॥ 

বাশ তাথু লইল সবে দড়ি আর কাছি*। 


a 


৯ আগল ডাগল=সুদীৰ্ঘ । কোন কোন হলে “আগল দীঘল’ কথা পাওয়া যায়। 

২ পাশুরা-্পাঁশর! লবিস্মরধ হওয়া | “পাশবিতে করি মলে গো ন! যাষ পাশর!*__-চপ্ডীদাস । 
৩ একপ এঁকাব অনেক শব্দেই পাওষা যায, যথা --বৈদেশ, যৈবন | 

৪ গুকুব বাইক্যা শুক্রবার । ৫ গাউবুচৃকাগাঠ্রি বোচকাঁ। 
৬ ইহার পবে একটা হত্র পাঁওষা যায় নাই । | 


মহুয়া ৭ 
তোতা লইল ময়না লইল আরো লইল ঢিয়া। 
দোণামুখী দইয়ল’ লইল পিঞ্চিবাঁয় ভরিয়া ॥ 
ঘোড়া লইল গাধা লইল কত কইব আর । 
সঙ্গেতে করিয়া লইল রাও চগ্ডালের হাড় ॥ 
শিকারী কুকুর লইল শিয়াল হেজা* ধরে । 
মনের সুখেতে চলে বৈদেশ নগরে ॥ 
তারও সঙ্গেতে চলে সহয়! সুন্দরী । 
তার সঙ্গে পালঙ্ক সই গলা ধরাধরি ॥ 
এক ছুই তিন করি মাস গুয়াইল৪ । 
বামনকান্দা গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইল ॥ ১১৯ 


(৩) 
নদের টাদের সভা 


সভা! কইরিয়া বইস্তা আছে ঠাঁকুর নগ্ার চাঁন*। 
আদ্মাঁনে তারার মধ্যে পূর্ণ মাসীর চান ॥ 
আগে পাছে বইছে লোক সভা! যে করিয়া । 
পরবেশ করিল লেংরা* ছেলাম জানাইয়া ॥ 


১ দইয়প-্দর়েল। এই পাখীব চু স্ব বর্ণ, এজন্তাইহাঁকে সোপ|মুখী বলা হইযাছে। 

২ রাও চণ্ডালেব হাড় =বাজ-চণ্ডালেব হাড় ( চণ্ডালদেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির হাড় 1) বেদেরা তাহাঁদেব 
বাজি করিবাৰ সময একটা হাড় লইযা তাহাদেব ড্রব্যাদিতে ঠেকাইযা নানাঁকপ অন্তত ক্রিষা কবিষা 
থাকে । সেই হাঁড়ই সম্ভবত এই “রাও চণ্ডালেব* হাড় হইবে । 

৩ হ্জো-্সেজা -শজাক | ৪ গুধাইল.গোধাইল-্অতীত হইল | 
. & নদ্যাব চান-্নদের টাদ। এই নামটিতে বুঝা যাষ যে গানটি ৩০০ বৎসব পূর্বের বচিত হইলেও তর্র্ধ - 
কালেব নহে, ইহা চৈতত্ত প্রতৃব পরবর্তাঁ, কাবণ, চৈতন্ত প্রভুব পূর্বে কাহাবও নাম দেব চাদ হইতে 
পাবিত না। 

৬ লেংরা-তেবা” ‘লেংড়া’ প্রভৃতি শব্দ মষনামতীর গান ও পূর্ববর্তী অনেক পুস্তকে পাওয! যায । 
‘লেংড়া=খোঁড়া’ ;. টেরা= ক্কৃ। পুর্বকালে বাজ-অন্তঃপুবে যাতাযাতেব জন্য বিকলাঙ্গ ব্যক্তি 
নিযুক্ত হইত। 


১ কান্তি কাটি, শব । ২ ডুলে =চোলে। ৩ আই=আসি। 
« বইয়! =বসিয়া। 


৪ চাইর-চাবি। 


মেমনসিংহ-গীতিকা 


“শুন শুন ঠাকুর মশক বলি যে তোমারে। 

নতুন একদল বাই্া আইছে তাঁম্স! দেখাইবারে ॥ . 
পরম এক সুন্দরী কইন্তা! সঙ্গেতে তাহার । 

জন্নিয়া ভন্নিয়া এমুন দেখি নাইকো আর |” _ 
এই কথা শুনিয়া ঠাকুর কি কাম করিল। 

মা জননীর কাছে যাইয়া উপনীত হইল ॥ 


“গুন শুন মা জননী বলি যে তোমারে। 


নতুন একদল বাইন্যা আইছে তাম্দা করিবারে ॥ 


তোঁমার আদেশ পাইলে মাগো আর না কিছু চাই। 


আদেশ যদি কর মাগো! তাম্সা করাই ॥” 
"বাইগ্যার তাম্সা করাইতে কয়শ টেকা লাগে ।” 
“বাইস্যার তাম্সা করাইতে একশ টেক লাগে ॥” 
“শুন শুন নদ্যার চাঁনরে বলি যে তোমাবে। 


বাইগ্যার তাম্পা করাও নিয়! বাইর বাড়ীর মহলে |” 


(৪) 
- খেলা-প্রদর্শন 


হুমড়া বহষ্ঠা ডাক দিয়া বলে মাইন্কিয়া ওরে ভাই। 


ধন্থ কাডি’ লইয়া চল তাম্সা করতে যাই ॥ 

যখন নাঁকি হুমড়া বাই্া ভূলে” মাইলো বাড়ী । 

নগ্চাপুরের যত মানুষ লাগলো দৌড়াদৌড়ি ॥ 

এক জনে ডাক দিয়া কয়রে আর এক ভবনের ঠাই । 
ঠাকুর বাড়ী বাইদ্ধার তাম্‌দা চল দেইখ্যা আই* ॥ 
চাইর* দিকেতে রইল লোকজন তাম্সা দেখিবারে। 
মধ্যে বইয়াং নষ্ভার ঠাকুর উকি ঝুকি মাবে ॥ 


১৮১৮ 


মহুয়া 


যখন নাকি বাইছ্যার ছেরি১ বাশে মাইলে! লাড়া*। 
'বইস্তা আছিল নগ্াব ঠাকুর উঠ্যা এল খাড়া ॥ 
দড়ি বাইয়া উঠ্যা যখন বাশে বাজী করে। 
নইগ্ার ঠাঁকুর উঠ্য| কয় পইর্যা নাকি মরে” ॥ 
কর্তালের রুন্থবুন্থ ডুলে মাইলো তালি€। 
গান করিতে আইলাম আমরা নগ্যা ঠাকুরের বাঁড়ী ॥ 
বাজী করলাম তাম্‌সা করলাম ইনাম বৃক্সি চাই। 
মনে বলে নগ্যাব ঠাকুর মন যেন তার পাঁই* ॥ 
হাজার টেকার শাল দিল আরো! টেকা কড়ি। 
বসত করতে হুমড়া বাইন্যা চাইল একখান বাড়ী ॥ 
ভাইল দিল চাইল দিল রুস্থই কইব্যা খাইও । 
নতুন বাঁড়ীত খাইয়া তোম্র! স্থখে নিত্রা যাইও ॥ 
পাড়া করলাম কইলৎ করলাম" 

~ ভালা কর্যা বান্দ বাড়ী উলুইয়াকান্দা' গিয়া ॥ 
নয়! বাড়ী লইয়া রে বাইগ্যা বানলো জুইতের* ঘর। 
লীলুয়া বয়ারে* কইন্তাঁর গাঁয়ে উঠলো জবর ॥ 
নয়া বাড়ী লইয়া বে বাইছ্চা লাগাইল বাইন’ * | 
সেই বাইন্গন তুলতে কইন্যা জুড়িল কান্দন ॥ 
কাইন্দ না কাইন্দ না কইন্তা না কান্দিয়ো আর । 
সেই বাইঙ্গন বেচ্যা দিয়াম তোমার গলায় হার১১ ॥ 


1 
১ ছেরি বালিকা 1" ২ যে মুহূর্তে বেদের মেয়ে বাশ ধরিযা নাড়া 'দিল। 
€ নদের টাদ উঠিয়া বলিল, ‘পাছে উশ্চু হইতে পড়িয়া মাবা যায়।” 4 হইযা 
অন্তরলের মত আশঙ্কা জম্মিয়াছে ; প্রেমে সুত্রপাত। 

৪ কর্ভালের ঝুনু ঝুনু শব্দের সঙ্গে বেদে-বালিকা চোলে তান দিল। 

৫ মুখে পুরস্কার পাওযার কধা বলিল, কিন্তু মনে মনে চাদের মন প্রার্থনা করিল । 

৬ এই ছত্রেব কতকট! পাওয়া যায নাই। পাডা =পাষ্টা, কইলৎ=কৰুলিয়ত । 

৭ বামুনকালা গ্রামের নিকট উদ্ৃষাকান্দা এখনও আছে? 

৮ ভুতের খুব পছন্দসই! ৯ লীলুয়া বারে স্জ্রীড়াপীল বাম়ুতে। 
১০ বাইজনল্বেগুন। ূ 

১১ ছমরা বেদে মহুয়াকে লোভ দেখাইযা সেখানে রাখিতে চাহিতেছে। 
“ 3-~2904 BT. 


১০ মৈমনসিংহ-গীতিকা 


নয়া বাড়ী লইয়ারে বাইষ্ঠা লাঁগাইলে! উরি” । 

তুমি কইন্তা না থাকলে আবার গলায় ছুরি || 

নয়া বাড়ী লইয়ারে বাইগ্যা লাগাইলো কচু । 

সেই কচু বেচ্যা দিয়াম তোমার হাঁতের বাজু।। : 

নয়া বাড়ী লইয়ারে বাইস্তা লাগাঁইলে! কলা । 

সেই কল] বেচ্যা দিয়াম তোমার গলার মাল! ॥ 

নয়া বাড়ী লইয়ারে বাইস্যা বানলো চৌকাঁরী। 

চৌদ্দিগে মালঞ্চের বেড়া আয়না সাড়ি সাড়ি ॥ 

হাস মারলাম কইতর* মারলাম বাচ্যাঃ মারলাম টিয়া। 

ভালা কইর্যা রাইন্দো বেনুন কাল্যাজিবা দিয়া ॥ ১-৩৮ 


(৫) 
নগ্ভার ঠাকুরের সঙ্গে মহুয়ার জলের ঘাটে দেখা 


এক দিন নস্তার ঠাকুর পদ্থে করে মেলাং। 
ঘরের কুনায়” বাঁতি জালে তিন সন্ধ্যার বেলা ॥ 
তাম্পা কইরিয়া বাসার ছেড়ী ফিরে নিজের বাড়ী। 
নষ্তার ঠাকুর পথে পাইয়া কহে তড়াতড়ি ॥ 

শুন শুন কইন্তা ওরে আমার কথা রাখ। 

মনের কথা কইবাম আমি একটু কাছে থাক ॥ " 
সইন্ধ্যা বেলায় চাল্নি' উঠে সুরুয বইসে পাটে” । 
হেন কালেতে একলা তুমি যাইও জলের ঘাটে ॥ 


১ উরিস্পশিম।  - ২ চোঁকারী =চৌঁষারী ঘর, চৌঁচাল! | 

ও কইতর পায়না । ৪ বাচ্য1-বাছিয়া ( উৎকৃষ্ট দেখিয়া )। 

৫ মেলা=যাত্রা করা, ( কৃতিবাসে ”মেলাশি*-বিদায় ; এই শব্দ পূর্বববর্দে এখনও প্রচলিত আছে 
“মেলা করিলশ অর্থ রওনা! হইল )1 রর 

৬ কৃনায়ম্মকোণায়। ৭ চায়ি-্চাদিশী। 

¥ সুৰ্য্য পাটে বইসে, অন্ত যায় । 


মহুয়া 


সই্ধ্যা বেলা জলের ঘাটে একলা যাইও তুমি । 
ভরা কলসী কাঙ্কে তোমার তুল্যা দিয়াম আমি ॥ 
কলসী করিয়া কাঙ্কে মহুয়া যায় জলে । 

নগ্চাঁর চানৎ ঘাটে গেল সেইনা সইদ্ধ্যা কালে ॥ 
“জল ভর সুন্দবী কইম্তা জলে দিছ মন। 

কাইল যে কইছিলাম কথা আছে নি স্বরণ ॥* 
"শন শুন ভিন দেশীঃ কুমার বলি তোমার ঠাই। 
কাঁইল বা কি কইছলাৎ কথা আমার মনে নাই ॥৮ 
“নবীন যইবন* কইন্তা ভুলা” তোমার মন । 

এক বাতিরে' এই কথাটা হইলে বিশ্বরণ ॥” ' 
“তুমি ত ভিন দেশী পুরুষ আমি ভিন্ন নারী । 
তোমার সঙ্গে কইতে কথা আমি লব্জ জায় মরি ॥” 
“জল ভর সুন্দরী কইন্তা জলে দিছ ঢেউ। 

হাসি মুখে কওনা কথা সঙ্গে নাই মোর কেউ ॥ 
কেবা তোমার মতা কইন্তা কেব! তোমার পিতা । 
এই দেশে আসিবার আগে পূর্বে ছিলি কোথা |” 
“নাহি আমার মাতাঁপিতা গর্ত হুঘর* ভাই । 
স্থতের হেওলা* অইয়া১* ভাইম্কা বেড়াই ॥ 
কপালে আছিল লিখন বাইচ্যার সঙ্গে-ফিরি। 
নিজের আগুনে আমি নিজে পুইর্যা১১ মরি ॥ 
এই দেশে দরদী১২ নাইরে কারে কইবাম কথা। 
কোন জন বুঝিবে আমার পুরা মনের বেথা ॥ 


১ *পথ্মীর” মত “কাঙ্কে শব্দেব ০৩৮ কিন্গপে আসিল বুঝা বায না, কাঙ্কে =কক্ষে। 


২ চানন্টাদ। ৩ ভিন দেশী =ভিন্নদেশী। 

৪ কইছ্ল] = কযেছিলে। € বইবন যৌবন । 

* ভুলা =ভোল!, যাহাৰ ভুল বা বিশ্বৃতি। ৭ রাতিবে=বাত্রিতে। 

৮ সুদর=সহোদর । এখানে গর্ভ কথাটা হিরুক্তি | ৯ সৃতেব হেওলা-শ্রোতেব শেওলা! 
১০ অইবাম্লহইযা । ১১ পুইব্যা =দঞ্চ হইযা 


১২ দরদী =সর্ম্ম বুঝে যে এমন লোক। 


১২ 


মৈমনসিংহ-গীতিকা | 
মনের সুখে তুমি ঠাকুর সুন্দর নারী লইয়া । 
আপন হালে’ করছ ঘর স্থথেতে বান্ধিয়া ॥” 
ঠাকুব বলে “কইন্তা তোমার শানে* বান্ধা হিয়া । 
মিছা কথা কইছ তুমি না কইরাছি বিয়া ৷” 
“কঠিন তোমার মাতাপিতা কঠিন তোমার প্রাণ। 
এমন যইবন তোমার যায় অকারণ ॥ ' 
কঠিন তোমার মাতাপিতা কঠিন তোমার হিয়া । 
এমন যইবন কালে নাহি দিছে বিয়া ॥৮ 
“কঠিন আমার মাতাপিতা কঠিন আমার হিয়া । 
তোমার মত নারী পাইলে করি আমি বিয়া ॥” 


_ “লজ! নাই নির্লজজ ঠাকুব লজ.জা 'নাইবে তর 


১ হালে-আপনার অবস্থা অনুসাবে, নিজেব ইচ্ছামত । 


গলায় কলসী বাইন্দা জলে ডুব্যা মর 11” 
“কোথায় পাঁব কলসী কইন্তা কোথায় পাব দড়ী । 
তুমি হও গহীন? গাঙ্গ" মামি ডুব্যা!মবি |” ১-৪৪ 


(৬) ; 

পালঙ্ক সই ও মহুয়ার-কথোপ'কথন 
“শুন শুন বইন* মহুয়া আমার মাথা খাঁও। 
একুলা কেন সইস্ধ্যা' বেলা জলের ঘাটে যাও ॥ 
সারা নিশি কাইন্দ্য| পুয়াও” চউক্ষে* বহে পানি। 
একটি বার মনেব কথা কওনা কেনে শুনি ॥ 
হাইম১* ফেলিয়া চাইয়া থাক ঠাকুরবাঁড়ীর পানে। 
নস্া ঠাকুর পাগল অইছে+) শুনছি! তোমার গানে ॥" 


২ শানে-্পাষাণে, প্রস্তবে 1 ৩ তর-তোমার। | ৪ গহীদস্গভীর । 
৫ পূর্বববঙ্গে নদীমাত্রকেই “গাদন” ( গঙ্গা ) বলা হয়। ও ৬ বইন-বোন, ভগিনী 
৭ সন্ধ্যা -সন্ধ্যা | ৮ পুষাও-পোহাঁও* : ৯ চক্ষে চোখে । 


১০ হাইম =দীৰ্ঘনিশ্বাস ৷ ১১ অইছে =হইযাহে। 


মহা ১৩. 


এই কথা শুনিয়া মহুয়া বলে ধীবে ধীরে । 

“মনের আগুন নিবাই সখি বল কেমন কইরে ॥। 

এই দেশ ছাড়িয়া চল ভিন দেশেতে যাই। 

বুঝাইলে না বুঝে মন কি দিয়া বুঝাই ॥” 

“শুন শুন শুন গো বইন মোব কথাটা রাখ । 

সাত দিন না যাও জলের ঘাটে ঘরে বইস্তা থাক ॥ 

আইসে যখন নগ্ভার ঠাকুর বল্যা দিয়াম’ তারে। 

কাইল নিশিতে সুন্দর নারী গেছে তোমাব মইরে |” 

এই কথা শুনিয়া মহুয়া ধীবে ধীরে বলে। 

“আগে আমি যাইবাম মইর্যা মুরতেক* না দেখিলে ॥ 
চন্্থ্য্য সাক্ষী সই সাক্ষী হইও তুমি। 

নস্ভাব ঠাকুর হইল আমার প্রাণের সোদ্বামী ॥ 

বাইচ্যার সঙ্গে আমি ষে সই যথায় তথায় যাই । 

আমার মন বান্ধ্যা* রাখে এমন স্থান আর নাই ॥ 

বন্ধুরে লইয়া আমি অইবাঁম* দেঁশাস্তরি । 
বিশ খাইয়া মরবাম কিম্বা গলায় দিয়াম দড়ি |" ১২২ 


(৭) 
হুমরা ও মাইন্কিয়ার পরামর্শ 


“স্তন শুন মানিক ভাইরে বলি যে তোমাই« । 
এই না দেশ ছাইড়া চল অন্য দেশে যাই || 
কি করবো ভাই বাড়ী ঘবে খাঁইবাম* ভিক্ষা মাগে। 


- আমার কন্তা পাগল হইছে নগ্চায় ঠাকুরের লাগে" ||” 
১ দিষান-্দিব। k ২ মুরতেক =মুহূর্ভেব জন্য | 
৩ বানধ্যা =বান্ধিষা ! ৪ অইবামল্হইব | 
৫ তোমাই=তোমাকে ৷ ৬ খাইবাম=্খাব। 


ন লাগে =লাগিষা ৷ 


১৪ 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 
মাইন্কিয়া বলে “এমন কথা না কহিও তুমি । 
ছাইড়া যাইতে মন না চলে সোনার বাঁড়ী জমি ॥ 
সানে বান্ধা পুঙ্ধবিণী গলায় গলায় জন । 
পাইক্যাং আইছে* সাইলেব ধান সোনার ফসল ॥ 
তা দিয়া কুটিয়া খাইয়াম সালি ধানের চিরা। - 
এই দেশ না ছাইরো ভাইরে আমার মাথার কিরাঃ ॥ ১১০ 


(৮) 
গভীর নিশিতে মহুয়ার সঙ্গে নগ্ভাঁর ঠাকুরের পুনমিলন 


ফাস্ন মাসে চল্যা যাঁয়বে চৈত্র মাসে আসে। 
সৌঁনাঁরৎ কুইল* কু ভাকে' বইস্যা গাছে গাছে ॥ 
আগ রাঙ্গিয়া দাইলের ধান উঠ্যাছে পাকিয়া”। 
মধ্য রাত্রে নগ্ভার চান উঠিল জাগিয়া ॥ 

.শিরে ছিল আর বাশীটি তুল্যা নিল হাঁতে। 
ঠার১* দিয়া বাজাইিল বাশি মহয়ায় আনিতে ॥ 

, আসমানেতে চৈতার বউ, ডাকে ঘনে ঘন। 
বাশী স্তন্তা সুন্দর কইম্যার ভাঙ্গা গেল ঘুম ॥ 
সুখে ঘুমায় বাইছ্যার দল নয়!’ ঘরে শুইয়া । 
ঘরের বাইর হইল কইন্তা পাগল হইয়া ॥ 


১ মাইন্‌কিয়া =মান্কে ( মানিক =হোমড়ার ভাই )। 


২ পাইকা --পক হইয়া । ৩ আইহে-আপসিষাছে। 
৪ কিবা-শপথ। ৫ সোনাবল্স্বর্ণেব মত আঁদবেব, অর্থাৎ স্বর্ণ বর্ণ । 
৬ কুইল=কোকিল। ৭ কুডাকেস্কুছ শব্দে ডাকে । 


৮ আগ রাঙ্গিয়া---পাকিয়া শালি ধানের অগ্রভাগ রঞ্জিত হুইয়। ( রাঙ্গিযা ) পৰু হইয়া উঠিযাছে। 
৯ আব-আড়। যে বাণী ক্লোইয়া ধরিষা বাজাইতে হষ--কৃষ্চেব বাশীব মত । 

১০ ঠাব দিষা-্সন্কেত করিয়া । 

১১ চৈতাব বউন্পাপিষা, আমরা যে পাখীকে “বউ কথা কও” বলিষা ধাঁকি 1- 


৯২ নযা নুতন । 


মহুয়া 


ধীরে ধীরে চল্যা কইম্যা নদীর ঘাটে আসি । 
আইস্তা দেখে নগ্যার ঠাকুব বাজায় প্রেমের বাশী ॥ 
কোঁলাকোঁলি গলাগলি করে ছুইজন। 

নস্তার ঠাকুর কহে কথা শুন দিয়া মন ॥ 

"মা ছাড়বাম’ বাপ ছাড়বাম ছাড়বাঁম ঘর বাড়ী । 
তোঁমাবে লইয়া কইন্তা অইয়াম* দেশান্তরি ॥” 
বাইগ্যার ছেড়ী* কান্দে ধইব্যা নছ্যার ঠাকুরের গলা । 
“আমি নারী পাগলিনী বন্ধুরে তুমি গলার মালা ॥ 
তিলেক মাত্র ন! দেখিলে হইবে পাগলিনী ৷ 
পিধরায় বাইস্ধ্যা রাখছে পাগলা পদ্থিনীঃ ॥ 

ফুল যদি হইতারে বন্ধু ফুল হইতে তুমি । 

কেশেতে ছাপাইৎ রাখতাম ঝাঁইড়িয়া* বানতাম" বেনী ॥ 
আমি মরি জলে ডুব্যারে বন্ধু আমাঁব মাথা খাঁও। 
ছাড়ান দিয়া আমাব আঁশ! ঘরে চল্যা যাঁও ॥” 
দুইয়ে জনে এতেক করে হুমরা তাহা দেখে। 

চল্য! গিয়া কতক দূর পাছে পাছে থাকে ॥ 

রাত্রি ভোরে নগ্যাব ঠাকুব ফিরে নিজের বাড়ী । 
সকালবেলা চলে কইন্যা লইয়া ঘাঘুরী*। 


(৯) 
শেষ বিদায়-__মহুয়ার উক্তি 


“তন শুন নস্ভার ঠাকুর বলি যে তৌমাঁরে। 
এই না গেরাম ছাড়্যা যাইবাম আজ্ধি নিশাকালে ॥ 


১ ছাড়বাম_্ছাড়িব। ২ অইয়াম্হইব। ৩ চেড়ী =মেয়ে ৷ 
৪ পাগলা পখ্িনী =পাগল! পাখীকে । - ৫ ছাপাইস্চাকিয়া। 
৬ ঝাইড়িয়াস্বাড়িয়া। ৭ বানতাম=বান্ধিতাম। 


৮ ঘাঘুরী-গাগবি ( হিন্দী ), কলসী। 


১৫ 


১--২০ 


১ 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 


মাঁও বাপে সঙ্গে কর্যা ছাড়া। যাইবো বাঁড়ী | 

তোঁব সঙ্গে ঘাইয়াম বে বন্ধু হইয়! দেশীস্তবী || 
তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গের বন্ধু এইন! শেষ দেখা ৷ 
কেমন কর্য] থাঁকবাম আমি হইয়া অদেখা ॥ 

আমি যে অবলা নারী আছে কুল মান । 
বাপের সঙ্গে নাহি গেলে নাহি থাকব মান ॥ 

পড়্যা রইল বাড়ী জমি পড়্যা বইলা তুমি। 

কেমুন কইর্যা পাগল মনে বাদ্ধ্যা রাখাম আমি ॥ 
আর না শুনবাম রে বন্ধু তোমার গুণের বাশী। 

আর না জাগিয়া বন্ধু পুয়াইবাম নিশি ॥ 

‘মনে যদি লয়রে বন্ধু রাখ্যো আমার কথা । 

দেখা করতে যাইও বন্ধু খাওবে আমার মাথা ॥ 
জাগিয়া না দেখবাঁম বন্ধু তোমার সোনামুখ | 
ভরমিয়া তোমার সঙ্গে আব না পাইব স্থখ ॥ 
যাইবার কালে একটি কথা বল্যা যাই তোমারে । 
উত্তর দেশে যাইও তুমি কয়েক দিন পরে ॥ 

আমাব বাঁড়ীত যাইওরে বন্ধু অমনি বরাবর। 

নল খাগড়ের-বেড়া আছে দক্ষিণ দেয়ারিয়া ঘর ॥ 
সেই খাঁনেতে আমর! সবে বাস্তা কয় মাস থাকি। 
সেইথানে ঘাইও বন্ধু অতিথ হইয়া তুমি ॥ 

আঁমাব বাঁড়ীত যাইওরে বন্ধু বইতে দিয়াম পিবা। 
জল পান করিতে দিয়াম সালি ধাঁনেব চিবা ॥ 
সালি ধানের চিরা দিয়াম আবও সববী কলা । 
ঘরে আছে মইষের দইরে বন্ধু থাইবা তিনে] বেলা ॥ 
আঁইজের দেখা শেষ দেখাবে বন্ধু আর না হবে দেখা ॥” ১২৭ 





“্ধাশ লইন দড়ী লইল সকল লইয়া সাথে! 
পলাইন বাইদ্যার দল আইছ্যারিয়া নিশিতে ||” 
মহয়া, ১৭ পৃঃ 


[ সৈসনগিংহ-গীতিক। 


মনা ১৭ 
(১০) 


“সন্দে’ গুচ্যাং গেল ভাইরে আর না থাকবাম? দেশে । 
আমার কথা রাখ্যা চল যাইগা অন্য দেশে ।। 

বাড়ী ঘব পড়্যা থাকুক থাকুক সাইলেব চিবা। 

এই দেশেতে না থাক্য* ভাঁইবে আমার মাথাব কিরা ॥” 
বাশ লইল দুড়ী লইল সকল লইয়া সাথে । 

পলাইল বাইস্তার দল আইদ্ধ্যারিয়া* নিশিতে || 
পড়্যা রইল ঘর দবজা বাড়ী জমীন পড়া । 

এই কথা শুন্তা সবে লাগে চমক তাঁরা ॥* 

যখন নাকি নস্তার ঠাকুর এই কথা শুনিল । 

খাইতে বইয়!' মুখেব গরাঁস* ভূমিতে ফেলিল ॥ 

মায় ডাকে বাপে ডাকে নাহি শুনে কথা । 

নস্তার ঠাকুর পাগল হইল সকল লোকে কয় ॥ ১০১২ 


t (55) 
মায়ের নিকট হইতে নগ্ঠার চাঁদের বিদায়-গ্রহণ 


“ভাঙ্গা ঘর পড়িয়া বইছে চালে নাইবে ছানি। 
পিঞ্জিরা করিয়া খালি উইড়াছে পঙ্ঘিনী ॥ 
এইত উঠানে কন্যা নিবালা বসিয়া। 

বিনা স্থতে গাঁথত মালা আমার লাগিয়া || 
দিন যায় মাস যাঁয় আর না হুইবে দ্রেখা। _ 
আছিলাম ব্রাহ্মণের পুত্র কপালের এই লেখা ॥ 


১ সন্দেসন্দেহ। ২ খুচ্যা-্ঘুচিষা ৷ - ৩ থাঁকবাম =ধাকিযা । 

৪ ধাকা থাকিও । ৫ আইদ্ধ্যারিয়া =আঁধার । 

৩ এই কথা--চমক তার! -এই কথা শুনিধা সকল লোক চমৎকৃত হইল। 

৭ খাইতে বইযা =খাইতে বসিযা । ৮ গরাস-গ্রাস। 
9--8304. 9. T. 


১৮. 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 


| সাক্ষী হও চন্ৰহ্থর্য্য সাক্ষী হওরে তাবা। 


বিদায় দেও মা জননী বিদায় দেও আমাঁবে। 
তীর্থ করিতে আমি যাইবাম দেশাস্তরে | 
ভাত বাইন্দো মা জননী না ফালাইও২ ফেনা । 


- আমি পুত্র বৈদেশে* যাইতে না কবিও মানা ॥ 


বিদায় দেও গো মা জননী বিদায় দেও আমারে। . 


তীর্থ করতে যাইব আমি অতি দূর দেশে 11” 


মায় বলে “পুত তুমি আমাৰ আঁখিব তারা৷ 
তিলেক দণ্ড না দেখিলে হই যে পাগল পারা ॥ 
তোমারে না দেখলে পুত্র গলে দিবাম কাঁতি। 


‘তুমি পুত্র বিনে নাই আমার বংশে দিতে বাঁতি ॥ 


ভিক্ষা মাইগ্যা খাইয়াম* আমি তোমারে লইষা!। 
উরেব ধন দূরে দিব তবু না দিব ছাড়িয়া! ॥* 
আধ পিঠ খাইলো মায়ের গুয়ে আর মুতে । 

আধ পিঠ খাইলো দারুণ মাঘ মাস্তা শীতে ॥১ 
বিদেশে বিবাসে যদি পুত্র মারা যায়। 

দেশে না জানিবাব আগে জানে কেবল মায় ॥' 
পরুবুধ” না মানে পবাণ কেমনে থাকবাম* ঘরে। 
তুমি পুত্র ছাড়্যা গেলে আমি যাইয়াম মইরে ॥ 


১ বাইলো =বন্ধন করিও । ২ ফালাইও লফেলিও । 

৩ বৈদেশে-বিদেশে। ৪ খাইযাম-্খাইব। 

* উরের ধন---ছাড়িয়া আমার বক্ষের বতু দুরে ফেলিয়া দিব, তবু তোমাকে ছাড়িয়া দিব না । 

৬ আধ পিঠ--শীতে -ছেলেব মলমুত্রে মাতার অর্ধেক পৃষ্ঠদেশ ক্ষয় হইল ( খাইল )। বাকী 
পৃষ্ঠদেশ মাধ মাসেব শীতে ক্ষষ পাইল । এত কষ্টে তোমাকে পালন কবিষাছি। 

৭ বিদেশে--মাঁয =বিদেশে বিপদে পড়িষা যদি পুত্র সাব! পড়ে, তবে দেশের কোন লোক তাহা 


জানিবার পুর্বে মায়েব মনে তাহা আগেই টে পায়; মাতৃম্বদষ এতটা য়েহপ্রবণ ও শঙ্কাতুব 
৯ থাকবাম-্থাকিব। 


৮ পরবুধ স্প্রবোধন 


১২৫ 


মহুয়া | ‘১2 
(১২) 
নদের চাদের নিরুদ্দেশ 


রাত্রি নিশাকালে পুত্র, কি না কাম করিল। 

উবদিশে’ মাষের পায়ে পন্নাম করিল ॥ 

“সাক্ষী হইও চান্দ সুরুয সাক্ষী হইও তুমি। 

ঘর দোয়ার ছাড়িয়া আছি বৈদেশী হইলাম আমি ॥ 

মা রইলো বাপ বইলো রইলো রে স্থদুর* ভাই । ' 

সকল থাকিতে আমাঁব কেউ যেন নাই ॥ 

চান্দ স্থকষ পন্গাম করি পন্নাম করি সবে। 

মায় বাপে পদ্নাম কবি যাইব বৈদেশে ॥৮ 

বাঁত্র নিশাকালে ঠাকুব কি কাম করিল। ্‌ 

বাই্ডার নারীর লাগ্য! ঠাকুর বৈদেশী হইল ॥ ১১০ 


(১৩) 
মহুয়ার সন্ধানে নদের চাদের ভ্রমণ 


কিসের গয়া কিসের কাশ কিসের বৃন্দাবন । 

বাষ্তাব কন্তা খুজতে ঠাকুর ভরুমে তিরভুবন * ॥ 

একমাস দুইমাস আরে ভালা তিনমাস যাঁয়। 

খুঁজা না পাইল দেখা ভর্মিয়! বেড়ায় ॥ 

কোথায় আছে জইতার পাহাঁড়ঃ কোথায় গহীন বন। 
: পাগল হইয়া নদীয়াব টান ভর্মে তিরভুবন ॥ 

পঙ্ছে যারে দেখে ঠাকুর তাঁরে ডাক দিয়া পুছ কবে*। 

“বিদ্বেশী বহিষ্কার লাগাল পাইবাম কত দুরে ॥ 


১ উরদিশে-্উদ্দেশে । ২ সুদুর =সহোদর | ৩ তিরতুবন =ত্রিভুবন ৷ 
৪ “্জইতাব পাহীডের” কথ। মহুযা নদেব চাঁদকে যাইবাব পুর্বে বলিষা গিযাছিল। ইহা গাকে! 
পাহাডের অন্তর্গত । i 
" ৫ পুহ কবে=জিজ্ঞাসা কবে পূর্ববঙ্গের অনেক স্থলে মুসলমানেবা “পুহ করে” কথা ব্যবহাব করিবা 
ধাকে, "পুচছ” শব্দের অপভ্রংশ। 


২৯ মৈমনসিংহ-গীতিকা 


গরু রাখ বাউখাঁলি ভাইরে কর লড়ালাড়* । 
এই পন্থে যাইতে নি দেখ.ছ* মহুয়া সুম্দবী ॥ 
মেঘের সমান কেশ তার তারার সম আখি। 
এই দেশেনি উইড়া আইছে আমার তোতা পাখী ॥ 
বাশ বাইয়া বাজী করে সুন্দর বাইগ্যার নারাঁ। 
-- চাঁচর চিকণ কেশ কন্যার পরমা সুন্দরী ॥ 
-/- আদম্ধাইর ঘরে থইলে কন্ত! কীঞ্চা সোনা জলে । 
বনে ফুটে ফুলরে ভালা পর্বতে জলে মণি । 
_ দেইত কন্তার লাগিয়ারে পাগল হইলাম আমি ॥ 
এই ঘাটে ভর্তি জলরে আরে ভালা মন্থয়া সুন্দরী । 
এই ঘাটে কেন আমি ডুইবা নাইসে মরি ॥ | 
এই পঙ্থে চলিত কন্যা কলসী কাস্কে লইয়া । 
দূরে থাঁক্যা আমি রূপ ভালা দেখ তামরে* চাহিয়া ॥ 
কোথায় গেলে পাব কন্তা আরে তোমার দরশন। 
তিলেক আদেখা হইলে আছিল মবপ ॥ 
উইড়া* যাঁওরে পণুপঙ্খী নজর বহুদূর । 
এই না পদ্ধে বাইস্কার দল গেছে কতকদুর ॥” 


 যেইখানে বসিয়া কন্তা করিত রন্ধন | 

তথায় বইসা! নদীয়ার ঠাকুর জুড়িল কান্দন ॥ 
ঘোড়ার পায়ের খুরার দাগ ছাগল খাইত ঘাস। 
এইখানে আছিল কন্যা ফান্কন-চইতের' মাস ॥৮ 
বৈশাখ-ছোষ্ঠ না মাস গেল এই মতে। | 


কাইন্দা বেড়ায় নদীয়াব ঠাকুর উচা নীচা পথে ॥ 
১ রাউখাল=রাধাল। ২ লভালড়ি ছুটাছুটি, দোঁড়াদোঁড়ি। 
ও দেখ্‌ ছ=দেখেহ। ৪ ভালা =ভাল । 
৫ মেখতামবেম্দদেখিতাম বে। (আমি যদি কাছে থাকিতাম )। 
৬ উইডা =*টড়িয়া | ৭ চইতেব= চৈত্রের | 


৮ ঘোড়ার পাষের---মাসলবেদেদের ঘোড়ার খুরের চিহ্ন ও ছাগলে খাওয়া খাস দেখিয়া তিনি 
হিতে গারিলেন ছে বেলে দল কাত্তুন ও চৈ মাল সেইখানে কাটাইখাছে। 


মহুয়া 


আধাঢ়-শ্রাবণ মাস এইরূপে যায়। 

পূবেতে গরুজিয়! দেওয়া পশ্চিমেতে ভায়) ॥ 
ভাত্র-আঁশ্বিন মাস আসে এই মতে । 

দিন বাইত নদীয়ার ঠাকুর খুঁজে নানান মতে ॥ - 
বাড়ীতে দুর্গার পূজা কান্দে বাপ মায়। 

থালি মণ্ডপ রইলরে পইভা নদীয়ার ঠাকুরের দায়২ || 
মাও রইল বাঁপ রইল বইলরে সোদব ভাই । 

মেঘে ভিজ্যা রইদেরে পুইড়া বজনী পোয়াই ॥* 
কাণ্তিক মাসে কাণ্তিক বরতৎ পুজ্রের লাগিয়া । 
আঁক্ষি ঘোর" হুইল মায়ের কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ 

_ আগুণ* মাসে অল্প শীত কংসাই নদীর পাড়ি" । 
লাগাল পাইল নদীয়ার চান্‌ মহুয়া সুন্দরী | 

সাপে যেমন পাইল মণি পিয়ালী পাইল জল। 
পদ্মফুলের মধু খাইতে ভমরা পাগল ॥ 


(১৪) 
নূতন অতিথি 


সন্ধ্যাবেলা অতিথ আইল ভিন্ন দেশে বাড়ী । 
কলসী লইয়! জলে যায় মহুয়া সুন্দরী ॥ 

ভাবিয়া চিন্তিয়া কন্তাব যৌবন হইল কালী । 
দলের যত বাইছ্যা-লোক করে বলাবলি ॥ | 
“নিদ্রা নাই সে যায় কন্যা না ছু'য়ে ভাতপানী। 
মাথার বিষেতে কন্া হইল পাঁগলিনী ॥ 


১ ভাব-“ভাঁতি” শব্দ হইতে । প্রকাশ পাব । ২ দাঁষস্জন্য। 
৩ সেদে---পোয়াই =বৃটিতে ভিজিযা ও রোঁড্রে পুড়িয়া বজনী যাপন করে । 


২১ 


৫ আক্ষি ঘোর=চক্ষু ঘোর অর্থাৎ নিস্র্ ea | 


৬ জাগুণ-”অগ্রহায়ণ ৷ ৭ পাড়িস্পাড়ে। 
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২২ মৈমনসিংহ-গীতিকা 
সৰ্ব্বাঙ্গে বাতের বেদনা আইঞ্চল পাতিয়া! 
ছয় মাস যায় কন্তাঁর কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ 
ভাত নাই সে রান্ধে কন্যা! খেলায় নাই সে মন'! 
এইবপ হইয়াছিল কন্যা সংশয় জীবন ॥ 
আজি কেনে অকম্মাতে হইল এমন ধাবা । 
ছয় মাইস্তা মবা যেন উঠ্যা হইল খারা” ॥৮ 


দেল ভরিয়া কন্যা করিল বন্ধন । 

জাতি দিয়া নদীয়ার ঠাকুর কবিল ভোঞ্চন* ॥ 

হোম্বা বাই্ঘা ডাক দিয়া বলে মাইন্‌কা ওবে ভাই। 

“ভিন্‌ দেশী অতিথে আজ কবিব পরখীইশ ॥৮ 

“আমাব কাছে থাক ঠাকুর স্থথে কব বাঁস। 

দেশে দেশে ঘুইরা ফিরবা লইয়া দড়ি বাশ ॥ 

যত কইবা শিইখ খেলা! থাক্যো মোদের পাশে । 

বাঁর মাস ঘুইবাঃ আমরা ফিরি দেশে দেশে 11 ১২৭ 


(১৫) 
নদের চাঁদের প্রাণবিনাশার্থ হোম্রা কর্তৃক মহুয়াকে ছুরিকা-প্রদান 


অন্ধকাইবা বাইতের নিশি আঁরে ভালা আসমানে জলে তাঁরা । 
ভাবিয়া চিইন্ত্যা হোম্রা বাইগ্যা উইঠ্যা হইল খাবা ॥ 

নদীর পারে হিজল গাছ পাতাব বিছানা । 

নদীয়ার ঠাকুর শুইয়া আছে হইয়া মইতানা* ॥ 


১ ভাঁবিযা---খাব| =ভাবিতে ভাবিতে মহুযাঁৰ বং কাল হুইয! গিযাছে। বেদে দলেব লোকেরা 
বলাবলি করিতেছে, “মহুযাঁব কি ভষানক শিরঃপীড়া হইয়াছে যে, সে বাত্রে ত্বমাষ দা। অন্ন্গল সে ত্যাগ 
করিষাছে। তাহাব সর্ববাঙ্গে এমনই ব্যথা হইযাছিল যে, গত হয যাস সে একবপ আচল ( আইঞ্চল ) 
পাতিযা শুইয়া থাকিত। সে আর নিজে ভাত বান্না করিত ন1- বেদেদেব খেলার, তাহার আর আগ্রহ 
দেখা যাইত না। আজ কেন অকস্মাৎ এমন হইল, বে ব্যক্তি হয মাস কাল স্ৃতবৎ পড়িয়াছিল সে হঠাৎ 
উঠিষা দাড়াইল 1 [এতদ্বাবা অতিথির (নদের টাদেব) আগমনজ্ঞনিত মছযাব আনল সুচিত হইতেছে ।] 

২ ভোগ্রন-ভোজন। দ্বাতি---ভোপ্রন =আন্ধ নদেব চাদ ব্রাহ্মণ হইযা মহুযাব বাধা ভাত খাইয়! 
জাতি নউ করিলেন । 

৩ পরখাই-পবীক্ষা। ণ ৪ ঘুইর1-ত্বুবিষা ৷ 

৫ মইতান! =মত্ত হইবা, বহু দিশাস্তে সহুযাব দর্শন পাইযা আনন্দে মত্ত হইযা হুমাইয়া আছে । 


মহুয়া Ze ২৩ 


এই বিনে হইল কিবা স্তন বিবরণ। 
কন্তার শিওর!” বইসা ডাকে ঘন ঘন ॥ 
“উঠ কন্যা মহুয়া গো কত নিদ্রা যাও। 
আমি তোর বাপ ভাকি আঁখি মেলি চাও ॥ 
বোল বছর পালিলাম কত দুঃখ করি। 
এক কথা রাখ মোর মহুয়া স্ন্দবী ॥” 


ঘুমাইয়া কাঁণের কাছে দেওয়ার গরজন। 
ভিন্‌ দেশী অতিথিব মুখ দেখয়ে স্বপন ॥ 

- চম্কিয়া উঠিল কন্যা বাপের ভাক শুনি। 
চোখ, চাইয়া দেখে কন্ত! জলন্ত আঁগুনি ॥ 
“এই ছুরি লইয়া তুমি যাঁও নদীর পারে। 
শুইয়া আছে নদীয়ার ঠাকুর মাইয়া আইস তারে ॥ 
যোল বচ্ছর পাল্লাম কন্যা কত চঃখ কবি। 
আমার কথা রাখ তুমি মহয়া হুম্দরী ॥ 
ভিন্‌ দেশী দুষমন সেই যাছুমন্ত্র জানে । 
বইক্ষেতে* হানিয়া ছুরি মারহ পরাঁণে || 
আমার মাথা খাঁগরে কন্তা আমার মাথা খাও। 
ছযমনে মাবিয়া! ছুরি সাওরে* ভাসাঁও ॥* 


ভুবিল আম্মাঁনের তারা চান্দে না যায় দেখা । 

স্থনালী* চান্নীর* রাইত আবে পড়ল চাকা ॥ 

ভাবিয়া চিন্তিয়া কন্তা কি কাম করিল। 

বাপের হাতের ছুরি লইয়া ঠাকুরের কাছে গেল ॥ 

পায়ে পড়ে মাথার চুল চক্ষে পড়ে পানি। 

উপায় চিন্তিয়া’ কন্যা হইল উন্মাদিনী ॥ -. ১২৮ 


শিওরা=শিওবে। ২ বইক্ষেতেল্বক্ষে। ৩ সাওরে সসাগবে, নদীতে । 
৪ সুনাপী-সোনালী। ৫ চান্সীর-্টাদিনী, জ্যোত্যামধী। ৬ আবে -অভ্রে, পাতলা মেঘে । « 
৭ চিন্তিযা-্চিপ্তা করিতে করিতে ( কিছু স্বির করিতে ন! পাবিষ1 )। 


২৪ মৈমনসিংহ-গীতিকা 
(১৬) 
প্রেমের জয় 
পাষাণে বান্ধিয়া হিা বসিল শিওরে। 
নিদ্রা যায় নদীয়ার ঠাঁকুর হিজল গাছের তলে ॥ 
আঁশমানের চান্দ যেমন জমিনে পাড়বা। 
নিজ্রা যায় নদীয়ার চাঁন্‌ অচৈতন্য হইয়া ॥ 
একবাঁব ছুইবাঁব তিনবার করি । 
উঠাইল নামাইল কন্যা বিষলক্ষের্* ছুবি।। 
“উঠ উঠ নগ্ভাঠাকুর কত নিদ্রা যাঁও। 
অভাগী মহুয়া ডাকে আঁখি মেইল্যা চাও ॥ 
পাষাণ বাপে দিল ছুরি তোমায় মারিতে । 
কিৰূপে বধিব তোমায় নাহি লয় চিতে॥ 
পাষাণ আমার মাও বাপ পাষাণ আমাব হিয়া । 
কেমনে ঘরে যাইবাম ফিইরা তোমারে মাবিয়া || 
জালিয়! ঘীয়ের বাতি ফু দিয়া নিবাই।* 
তুমি বন্ধুরে আমার আর লইঙ্ষ্য নাই ॥ 
তুমাবে* মারিয়া আমি কেমনে যাইবাম ঘবে। 
পাষাণ হইয়া মাও বাপে বধিল আমারে ॥ 
কাজ নাই ভিন্‌ দেশী বন্ধুরে দুঃখ নাইসে করি। 
আমার বুকে মারবাম আমি এই বিষলক্ষের ছুরি ॥৮ 


কি কর কি কর কন্তা কি কর বসিয়া। 
কাঞ্চা ঘুমে জাগে ঠাকুর স্বপন দেখিয়া ॥ 
শিওরে বসিয়া দেখে কান্দিছে সুন্দবী। 
হাতে তুইল্যা লইছে কন্তা বিষলক্ষের ছুবি ॥ 


১ । বিষলক্ষেব=যাহাব অগ্রভাগ বিষাক্ত ৷ 

২ আলিষা--নিবাই-্ঘি দিব! পবিত্র দীপ জ্বালিযা নিজেই ফু দিষা নিবাইব? {নিজেই নিঙ্েদেষ 
এই পবিত্র প্রেমের ধ্বংস কবিব 101 

ঙ তুমাবে তোমাকে | 


মহুয়া 


গ্প্ুন শুন ঠাকুর আরে শুন মোর কথা। 
কঠিন তোমাব প্রাণ-পিওয়া» কঠিন মাতা-পিতা ॥ 
শাণে বান্ধা হিয়া আমার পাষাণে বান্ধা প্রাঁণ। 
তোমীয় বধিতে বাপে কহিল সইদ্ষান ॥ 
হাঁতেতে আছিল মোর বিষলক্ষের ছুরি 
তোমারে ছাড়িয়া বন্ধু আমার বুকে মারি ॥ 
পলাইয়া মায়েব ধন নিজের দেশে যাঁও। 
সুন্দর নারী বিয়া কইরা সুখে বইসা খাঁও | 
বরামণের২ পুত্র তুমি রাজার ছাওয়াল। 
তোমার সখের ঘবে আমি হইলাম কাল ॥ 
কি করিতে কি করিলাম নাহি পাই দিশ1। 
অরদিশ” হইয়া আমি-______7 8” 


“মাও ছাঁড়ছি বাপ ছাড়ছি ছাঁড়ছি জাতিকুল৪ । 
ভম্‌র হইলাম আঁমি তুমি বনের ফুল ॥ 

তোমার লাগিয়া কন্তা ফিরি দেশ বিদেশে | 
তোমারে ছাড়িয়া কম্া আর না যাইবাম দেশে ॥ 
কি কইবাম বাপ মায়ে কেমনে যাইবাম ঘরে। 
জাতি নাশ কর্ণাম কন্যা তোমারে পাইবাঁর তবে ॥ 
তোমায় যদি না পাই কন্তা আর ন! যাইবাম বাড়ী । 
এই হাতে মার লো কন্তা আমার গলায় ছুরি ॥* 


“পইড়া থাকুক বাপ মাও পইড়া থাকুক ঘর*। 
তোমারে লইয়া বন্ধু যাইবাম দেশাস্তর ॥ 

ছুই আঁখি যে দিগে যায় যাইবাম সেই খাঁনে। 
আমার সঙ্গে চল বন্ধু যাইবাম গহীন বনে ॥ 
বাপের আছে তাজি ঘোড়া এ না নদীর পারে। 
দুইজনেতে উঠ্যা চল যাইগো দেশাস্তরে ॥ 


১ পিওযা=প্ৰিয়।। মহ্যা! নিজেকেই কঠিন বলিভেছে | ২ বরামণের =ব্রাহ্মণেব.। 

৩ অরদিশ-্দিশাহাবা ৪ মাও ছাড়ছি্এই হান হইতে নদের চাদের উক্তি |" 
৫ এই ছত্ৰ হইতে মহুযাব উক্তি ৷ i 

42304 B, T. 


গু মৈমনসিংহ-গীতিকা 


না জানিবে বাপ মায় না জানিবে কেহ। . 

চন্দস্ধ্য সাক্ষী কইরা ছাইড়া যাইবাম দেশ |” 

আবে করে ঝিলীমিলী১ নদীর কুলে দিয়া । 

দুইজনে চলিল ভাল! ঘোড়ায় সুয়ার হইয়া ॥ 
চান্দ-সরজ যেন ঘোড়ায় চড়িল। 

চাবুক খাইয়া ঘোড়া শপেতে২ উড়িল ॥ ১-৫৪ 


(১৭) 
সন্মুখে পার্বত্য নদী; নদের চাদ ও মহুয়া তীরে দাড়াইয়। 


“বাপের বাড়ীর তাজী ঘোড়া আরে আমার মাথা খাঁও। 
যেই দেঁশেতে বাপ মাও সেই দেশেতে যাও ॥ 

বাপের আগে কইও ঘোড়া কইও মায়ের আগে। 
তোমার কন্তা মহয়ারে খাইছে জংলার* বাঘে ॥” 
লাগাম ছাড়িয়া ঘোড়ার পৃষ্ঠে মাইল থাপাঃ। 

ছুট্যা গেল দৌড়ের ঘোড়া যথায় বাস্তার দফা: ॥ 


*বিস্তার* পাহাড়ীয়া নদী ঢেউয়ে যারে.বাড়ি। 
এমন তরঙ্গ নদীর কেমনে দিবাম পাবি ॥ 

চর পইড়া যাঁওরে নদী দুইচার দণ্ডের লাগি । 
পার হইয়া ঘাইবাম মোরা এই ভিক্ষা মাগি ॥” 


নদীতে না পড়ল চর উজান বাঁকে পানি। 
“এইনা আসে সাধুর ডিঙ্গা ভরা বোঝাই খানি ॥ 
পক্ষী নয় পক্ষী নয়রে উড়াইয়া দিছে পাল? । 
এই সে নৌকায় উঠ্যা যাইবাম যা থাকে কপাল ॥ 


১ আবে কবে ঝিশীমি নী-্অতের ( পাভ দা যেবেব) উপব কিন বেধা ঝিকমিকি কবিতেছিল। 

২ শণেভে =শুম্যোতে । ৩ জংলাবল্জঙ্রলেব। , ৪ ধাপা-্ধাপর। 

৫ ঘকা_(বেদেদিশের ) অশ্ব বাখিবাব স্বান। ৬ বিস্তার = প্রশন্ড । 

এ পক্ষী নয---পাল =নোঁকাব পাল দেখিষা প্রথমতঃ দৃবত্ববশতঃ পক্ষী বলিযা ভ্ৰম হইয়াছিল, তাবপর 


সেই ভ্রম দুর হইল । 


মহুয়া ২৭ 
শুন্রে ভিন দেশী সাঁধু বাণিজ্যকারণ। 
কত দেশে াঁওরে তোমরা ভরম তিরভুবন ॥ 
গইন’ গভীবা নদী সীতার না জানি। 
পার কইরা দিলে বাঁচে এ ছুটী পরাঁণি ॥” 


কন্তাবে দেখিয়া সাধু মন হইল পাগল । 
মাঝিমাল্লায় ভাক দিয়! কয় সদাগর ! 

কুলেতে ভিরায় নাও উঠে দুইজন । 

চলিল সাধুর নাও পবনগমন ॥ ১--২২ 


+ (১৮ )- 
সাধুর ডিঙ্গায় 


এদিকে হইল কিব! শুন বিবরণ । 

কন্তারে পাইতে সাধু চিন্তে মনে মন ॥ 

দেখিয়া কন্ঠার রূপ সাধু পাগল হুইল । 
মাঁঝিমানসায় ডাক দিয়া সাধু সল্লা যে করিল! 
উজান পাকে সাধুব ভি! উজাইস্সা যায়। 

জলে ভাসে নস্তার ঠাকুর ঘটলো! একি দায় ॥ 
বানের মূখে কালা ঢেউ পাক দিয়া করে ভল।* 
চেউয়ের পাকে নগ্ার ঠাকুর পইড়া হইল তল ॥ 


“ন! দেখিল* বাপে আরে না দেখিল মীয়। 

+ পড়িয়া ছুত্মনের হাতে আমার প্রাণ যায় ॥ 
বিদায় দেও কন্যা আবে এই না! বিদায় মাগি। 
তোমার আঁমাঁর শেষ দেখা ইহ জন্মের লাগি ॥” 


১ গইনসগহীন (গভীর )। , 

২ সল্লা =পরামর্শ (সাধারণতঃ 'কুপরামর্শ? অর্থে ব্যবহৃত হয় )। 

ও বানের মুখে--তল প্রবল বানেব সম্মুখে কালো বর্ণ ঢেউ চক্রের সৃষ্টি কবিযা যাহা পড়ে তাহা 
/তল করিয়া ফেলে । পাক -চক্র, এখনও ‘পাকচক্র’ শব্ধ কথায় ব্যবহৃত হয । 

৪ পাকে =ঘুণিতে, চক্রেতে । € দেখিল-্পদেখিলাম। 


মৈমনসিংহ-সীতিকা 


“যে ঢেউয়ে ভাঁসাইয়া নিল আমার নদীয়ার চাঁন 
সেই ঢেউয়ে পড়িয়া আমি তেজিবাম পরাণ ॥” 
ঝম্প দিতে সুন্দর কন্ত! মাঝিমীল্লায় ধরে। 

রি কি কাম করিল হায় ছুক্মন সদাগরে ॥ 


, “কাল না ভাঙ্গর আখি লম্বা মাথার চুল! 
বিধি আইজ মিলাইল মধুভরা ফুল ॥ 

এমন যৌবন কন্তা যায় অকারণ । 

আমারে তজ্জহ কন্যা রাঁখহ মোর মন ॥ 

এমন সোনার পান্সী তাতে মাঝি নাঁই। 
যৌৰন চলিয়া গেলে কেউ না দিব ঠাই ॥ 
ফুলে ভরা মধু কন্তা ফির একেশ্বরী। . 
তোমারে পাইলে আমি বান্ধা পূর্ণকরি॥ 
বসনভূষণ দিব আমি দিব নীলাম্বরী। : 

নাকে কানে দিব ফুল কাঁধ, সোনায় গড়ি ॥ 
গন্ধতৈল দিয়া তোমার বাইন্ধ! দিবাম.কেশ। 
ঘরে আছে দাসীবান্দী তোমার নাই ক্লেশ ॥ 
শষ্য! তাঁরা পাঁইতা দিব চরণ দিব ধুইয়া। 
সুবর্ণ পালক্ষে তুমি থাকবা কন্তা বইয়াং॥ , 
শীতের রাইতে দুঃখ নাই লেপ তুলাভর]। 

' মন যৌগাইতে দাসী তোমার সামনে থাক্ব খারা. 
হাতীঘোড়া আছে আমার লোৌকলন্কর ৷ 

সবার ঠাঁকুরাইন* হুইয়া থাকবা আমার ঘর | - 
বাড়ী পাছে শানে বান্ধা চারি কোনা পুককনি। 
সেই ঘাটেতে আমার সঙ্গে সীতার দিব! তুমি ॥ 
অন্দর ময়ালেৎ আমার ফুলের বাগান? ১ 
ছুইনে তুলিব ফুল সকাল ও বিয়ান* ॥ 


১ কাঞ্চা =্কীচা ৷ ২ বইয়া-বসিযা। | ৩ ঠাকুরাইন-্ঠাকুরাণী। 
৪ ময়ালেস্মহলে। . : ৫ সকাল ওবিয়ান-খুব ভোরে ও প্রাতকোলে। | 
Kি || 


মহুয়া 


বাত্রিকালে শুইব দোয়ে জোর মন্দির ঘরে’ । 
শীতের রজনীতে কন্তা থাকবা আমাব উবে ॥ 
শয্যায় পাইলে বেথা শুইবা আমার বুকে । 
বানাইয়া পাঁনেব খিলী তৃইল্যা দিবাঁম মুখে £ 
আমি খাইবাম তুমি খাইব! কন্া থাকবাম দুইজনে । 
তোমায় লইয়া যাইবাম বাঁণিজ্যকারণে ॥ 
হীরামণি যথায় পাইবাম ভালা বান্যা২ দিয়া 
লক্ষ টাকার হার তোমায় দিবাম গড়াইয়]॥ 
আব যে কত দিবাম কন্তা নাহি লেখাযোখা। 
সোনাতে বাস্ধাইয়! দিবাম কামরাজা শাখা" ॥ 
উদয়তারা সাড়ী দিবাঁম লক্ষ টাকা মূল। 
হীরামণি দিয়া তোমার জুইরা দিবাম চুল ॥ 
চক্্রহাব গড়াইয়া দিবাঁম নাকে দিবাম নথ । 
নৃপুরে ঝুনঝুনি কন্তা দিবাম শত শত ॥” 


এতেক শুনিয়া ময় কি কাম করিল । 
সাধুর লাগিয়া কন্যা! পান বানাইল ॥ 
পাহাড়ীয়া তক্ষকের বিষ শিরে বান্ধা ছিল। 
চুন-খয়েবে কন্তা বিষ মিশাইল ॥ 

হাসিয়া খেলিয়া কম্ত! সাধুরে পান দিল মুখে । 
রসের নাগইরাঃ পান খায় সুখে ॥ 


১ প্রাচীন বাঙ্গালাষ এই "জোর মন্দির? শব্দ অনেক হলেই পাওযা যায়, গোবিশচল্রের পান দেখ । 
২ বান্তা বাষনা, দাম। ভালা বান্তা =বেশী মন্তুরী দিযা 
ও কামরাঙ্গা শাখা =কামবাঙ্গা ফলের মত পলকাটা শাখা । 
৪ রসের নাগইবা =রসপুর্ণ নাগরিয়া, রসিক নাগব। 
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ই মৈমনসিংহ-গীতিকা! 


. «কি পান দিছলে! কন্যা গুণের অস্ত নাই। 
বাহুতে শুইয়া তোমাঁব আমি সুখে নিদ্রা যাই’ ॥” 


পান খাইয়া মাঝিমাল্লা বিষে পরে চলি। 

নৌকার উপবে কন্তা হাসে খলখলি ॥ 

বিষলক্ষের ছুরি কন্যার কাকলে আঁছিল। 

তা দিয়া ডিঙ্গার কাছি কাটিয়া ফেলিল ॥ 

অচৈতন্ত হইয়া সাধু পড়িয়াছে নাঁয়। 

কুড়াল মাবিল কন্তা ভিঙ্গার তলায় ॥ 

ঝম্প দিয়া পড়ে কন্কা জলের উপব। 

ভরা সহ সাধুর নাও ভূইবা হইল তল ১৬৮ 


(১৯) 
নদীর পরপারে বন, মহুয়ার নদের টাদকে খোঁজা 


“কোন গইনেখ ফুটে ফুলরে কোথায় জ্বলে মণি। 
বিধাতা শিরজিল কন্যা! জনমছুঃখিনী ॥ . 

কও কও কও পঙ্ধী আরে কও তরুলতা।। 
চেউয়ের কুলে” পইড়া বন্ধু এখন গেল কোথা ॥ 
শুন আরে বাঘ-ভালুক পরে আমার খাঁও। 
বন্ধুর উদ্দেশ মোরে পরখাইয়া* জানাও ॥ 

জলে থাক জলের কুস্তীর সদ! দেখতে পাঁও । 
কোথায় ভাস্তা গেল বন্ধু খবর দিয়া যাঁও ॥ 
আছিলাম বাসার নারী ভর্মিতাম দেশ দেশ । 
পরদেশী বন্ধুরে লইয়া ছাড়িলাম দেশ ॥ 


১ কি পান---ষাই-সদাগবের উক্তি, পানেব এরূপ গুণপনা যে আমার এমন নেশা লাগিয়ান্ধে বে 
আমি আর বসিতে পারিতেছি না--তোমার বাহুব উপর মাথা বাখিয়া নিত্রা যাইব ৷ 

২ গইনে গহন বনে । ৩ কুলে=কোলে। 

৪ পরখাইয়া ='প্রত্যক্ষ কবিয়া বা পরীক্ষা করিয়া । 


মহুয়া 
ডাঁলেতে বসিয়া আছ ময়ুরাময়ূরী । 


: তোমরা কি দানহ কথা কহ সত্য করি ॥ 


দরিয়ায় গলিয়! পড়ে আমার গলার হার১। 
বিধাতা করিল দুঃখী দুষ* বা দিয়াম কার ॥ 


(২০) 
পর্বতে বনপথ ; অদূরে ভগ্ন দেবমন্দির 
সম্যাসীর পালা 


“গাছে না পাইলাম ফল দূরে নদীর পানি। 
খিদায় অবশ অঙ্গ না বাঁচে পরাণি ॥ 


বড় বড় বাঘভালুক দুরে সইরা* যায়। 


অভাগ্য! মহুয়ায় দেখ্যা ফিইরা নাহি চায় ॥ 


আকাল মাঁকালঙ অজগইরা* হরিণ ধইরা খায়। 
দুঃখিনী মহয়ায় দেখ্যা দূরে চলা! যায় ॥” 
"জমিনে না গছে* মোরে নদীতে নাই ঠাঁই । 
এমন প্রাণের বন্ধু আমি কোথায় গেলে পাই ॥ 
আমার লাগিন ছাড়ল সে ষে স্থখের ঘর বাসা । 
আমার লাগিন লইল নদীর কুলে বাসা ॥ 

ছুষমন হইল সাধু আমার লাগিয়!। 

পরাণ হারাইল বন্ধু জলেতে ডুবিয়া ॥ 

এইনা নদীর জলে ভূবিয়া মরিব। 


‘বৃক্ষ ভালে ফাস দিয়া পরাণ তেজিব 4” 


১-১৪ 


৩১ 


১ দরিয়ায়--হার=লদীব মবো আমার গলাব হার ভুবিবা পড়িধাছে (নদের চাদ জলে ডুবিয়াছে )। 


২ ছ্বুব_দোষ। 
৩ সইরা =সরিয়া। 


* অজগইরাস্জজ্গব সাপ ৷ 


৪ আকাল মাকাল=বিপরীত আকাব, প্রকাণ্ড । 


৬ গছে=প্রহণ করে। 


৩২ 


মেমনসিংহ-গীতিকা 


“না দিব না দিব পরাণ আরও দেখি শুনি” । 
জঙ্গলার মধ্যে কার কাতব পরাণি ॥* 


ভাঙ্গা মন্দিরের মাঝে সাপে করে বাসা। 
সন্ধ্যাবেল! যায় কন্যা বাইত থাকবার আশা ॥ 
শুকাইয়া গেছে মাংস পইড়া রইছে হাড় । 
'অন্দিবের মাঝে দেখে কন্যা মড়ার আকাব ॥ 
চিনিতে না পারে কন্যা সুন্দর বয়ান। 
লক্ষিয়া দেখিল কন্যা এই ঠাঁকুর নগ্যাব চান্‌ ॥ 


শিরে বান্দা জটা চুল লঙ্কা মৃছ* দাঁড়ি। 
0 আইল সন্ন্যাসী এক হাতে লইয়া খড়ি ॥ 
কন্যা দেখি সম্যাসী যে ভাবে মনে মন । 
এ কোন বিধিব কাম ঘটিল এমন £ 
“শুন শুন কন্যা আরে বলি যে তোমারে । 
কোন দেশ ছাড়িয়া তুমি আইলা এমন দুরে ॥ 
কোন বা রাজার কন্যা দিলা বনবাসে। 
কির! পাপ কইরা ছিল! নবীন বয়সে ॥ 
কঠিন ভোমাব মাঁতাপিতা শানে বান্দা হিয়া । 
প্রাণে কেমনে বাইচা আছে তোমারে বনে দিয়া 1” 


(আরে ভালা) এই কথা শুনিয়! কন্যা কি কাম করিল । 
সম্্যানীর পায়ে ধরি কান্দিতে লাগিল ॥ 

হিজলা পিঙ্গলা জটা কটা মুছ দাঁড়ি । 
সন্যাশীর পায় কন্তা যায় গড়াগড়ি ! 
আগগুড়ি" যত কথা জানায় সর্যাসীরে। 

শুনিয়া সন্ন্যাসী তবে লাগে কইবারে ! 


১" আরও দেখি শুনি-আরও ভাল করিষা সন্ধান কবিব। 
২ মুহ=মোছ, গৌফ ৷ ৩ খৃড়ি=লাঠি ৷ 
৪ কটা মহ দাড়ি=গোঁফ ও দাডি কটাবর্ণ।  * আগগুড়ি-আগাগোডা, আদ্বত্ত । 


ম্‌হ্ষা তত 
“বনে আছে গাছের পাতা তুইজা১ দিবাম আমি । 
এই গাছে বাঁচিবে তোমার পতির পরাণী ॥* 
দারুণ আকাল্যা জর্* হাড়ে লাগ্যা আছে। 
.পরাঁণে বাচিয়া আছে মইবা না সে গেছে ॥ 
শ্বাসেতে ধবিয়!ঃ পাতা আন নদীর পানি। 
এই মঞ্ত্রে বীচাইব তাহাব পবাঁণি ॥* 


এক দিন ছুই দিন তিন দিন যায়। 

চারি দিনে নগ্যাঁর চাঁন আখি মেলি চায় ॥ 

ডাক দিয়া সন্ন্যাদী কয় অতি ভোরবেলা । 
“আমার ফুল তুলবে কন্যা যাইও একেলা ॥” 
ফুল তুলিবারে কন্ত! যায়-দূর বনে। 

নিত* নিত পূজার ফুল হাজি* ভইরা আনে ॥ 
উষ্টা বসে নগ্যার চাঁন খাইত চায়.ভাত। 

তা শুন্তা মহুয়া কান্দে শিবে দিয়ে হাত | 
“কোথায় পাঁইবাম ভাত আমি এই গইন বনে ।” 
ফুল নাহি তুলে কন্যা থাকে অন্যমনে (৭ 


এদিকে হইল কিবা শুন দিয়া মন। 

কন্তাব যইবন* দেখি মনিব” ভুলে মন ॥ 
আট.কা টাট্‌কা পূজার ফুল হাঁজি ভরা থাকে।?* 
নিশি বাত্রে’’ মনি আইস্তা মহয়ারে ডাকে ॥ 


১ তুইল্লা =তুলিষা ৷ 
২ এই গাছে--পবাণী-এই যে গাতেব পাতা আমি তুলিযা দিতেছি, তাহাতেই তোমার পতির ভীবম 
বাচিবে। | রা 
৩ আকাল্যা যর =কাল-ভ্বব, বিষম-ন্বব | ৪ স্বাসেতে ধরিয়া =নিশ্বাস রোধ করিয়া। 
« নিত=নিত্য। ৬ হাজি=সান্ধি। | 
৭ ফুল--অম্যমনে=নদেব চাঁদকে ভাত দিতে না পাঁবিষা মন্ুযা ফুল তুলিতে যায় না, বিমর্ষভাষে ও 
অন্যমনস্ক হইযা থাকে। ৮ যইবন-যোঁবন। ৯ মনির =মুনিবা * 
১০ আট্‌কা--থাকে _যদিও সন্ত-তোলা ফুলে সাজি পূর্ণ, তথাপি । 


_ ১১ নিশি বাত্রে-গভীব রাত্রিতে । 


5— 2304 B. T. 


৩৪ মৈমনসিংহ-গীতিকা! CO 


“উঠ উঠ কন্তা আরে কত নিত্রা যাঁও। 
পরাঁণে বাঁচাইলে পতি আমার কথা রাখ ॥ 
আজি পূর্ণিমার নিশা আরে শনিবার দিনে । * 
উষধ তুলিতে কন্যা চল গহীন বনে ॥” | 


' আস্তে ব্যন্তে উঠি.কন্ত] চলে মুনির সাথে । ৃ 
নদীর কিনাবে কন্তা গেল গহীন পথে || 
মুনি বলে “কন্যা তুমি আমাঁব কথা! শুন দিয়া মন। 
পায়ে ধরি মাগি কন্যা তোমার যইবন ॥ 
তোমার ক্রপেতে আবে কন্যা যোগীর ভাঙ্গে যুগ’ । 
এমন ফুলের মধু করাও মোরে 'ভোগ ॥” 


আগল পাগল ভাঙ্গা মন খাঁনি জুড়া |, 
 সঙ্্যাদীর কথা শুগ্তা শিরে পড়ে খাড়া” ॥ 
“ভাবিয়া চিন্তিয়া কন্তা কি কাম করিল'। 
সন্্যাসীরে বুজাইয়া কহিতে লাগিল ৷ 
“স্বামীরে বাঁচাও আগে সত্য'কবি আমি। 
যাহা চাও তাহা দিব বাঁচাইলে পরাণি ॥* , 


এই কথা শুনিয়া মুনির মূখ হইল কালী । 
ফিবিয়! কহিছে “কন্তা স্তন তবে বলি 

ছুই দিন-সময় দিলাম ভাবিয়া স্থির কর। 
নিজে খাওঁয়াইয়া বিষ পতিকে না মার |. - 


বাইক্ষসের হাতে পড়ি না দেখি উপায়! 
_॥. মনে মনে চিন্তে কন্তা কিমতে পলায় ॥ 


১ যুগ =যোগ। 

২ আগল পাগল--ভুড়! =মহুষাব মন ভুড়িয়া স্বামীর চিস্তাতক্ষজন্য সে পাগলের মত হইয়া আছে 
ও তাহার মন ভাঙ্গিযা গিযাছে।. . .৩ খাড়া =খড়গ ৷ 

৪ রাইক্ষস =বাক্ষস,- এই ‘ই’ কার পূর্বববঙ্গেব অনেক স্থলে প্রচলিত আছে, যথা 'বাত”-স্থলে “বাইত”, 
'কাল'-হলে 'কাইল"-“আজ'-হলে “আইজ? । 


| মহুয়া -. | ৩৫ 

এক দিন যুক্তি.করে নদের চান্দে লইয়!। ঃ 

- কিরূপে যাইবে কন্তা দূরে পলাইয়া এ 1 | 
তেরালেঙ্গা; দেহখানি ( আরে ভালা ) জরে করছে সাড়া। 

হাটীয়া যাইতে নাই সে পারে উঠ্যা না হয় খাড়া] , 

ভাবিয়া চিন্তিয়া কন্তা কি কাম করিল । 

আস্তে ব্যন্তে নগ্চার চান্দে কান্দে তুইল! লৃইল ॥ 
নিশি কালে যায় কন্যা ফিরে ফিরে চায়। 

সাদী যি পদে লাগাল পায়। ১৮৮ 


(২১) 

> $ Hl | 

এক ছুই তিন করি ভালা* ছয় মাস গেল। 
তালা*.হইয়া নগ্ভার ঠাকুর উঠিয়া বসিল॥ : 
ঝরনীর জল আনে বন্তা আনে, বনৈর ফল। 
তা খাইয়া নদীয়ার চান্দের গায়ে হইল বল ॥ 
- পাঁর ভিঙ্গাইয়া যায় নগ্যার ঠাকুর সাথে। 
নক দূরতে দুই জনা গেল এই মতে: 


“বাড়ী নাইরে ঘর নাইরে বন্ধো যথায় তথায় থাকি। 
উইরা' খুইরাং ফিরি যেমন বনের পশুপংখী ॥. 


১ “তেবালেঙ্গা” ডিন ঠাই ভাঙ্গা, এই শব্টিও প্রাচীন অনেক কাহ্যেই পাওয়া যা র্দে 
যড়লোকেরা খোঁড়া ও বিকলা লোক অস্তঃপুরে রাধিতেদ। খোজাদের মত তাহাদেরও রাতের 
জন্ত অন্তঃপুবে গতাগতি ছিল । এখানে অবশ্য নদেব.চাদের পীড়া হেতু । 

২ এই ভালা শব্দ গানের অনেক-হ্থানেই পাওয়া যা, ইহা গানের মাঝখানে একটা: অবকাশসুচক 
অর্ধশুন্ত শব্দ, পানের ছন্দ রক্ষার জন্য ইহার প্রয়োজন । ০০ 
৩ এই স্ভালাশ অর্থ ‘সৃস্ব’ ‘ভাল’ | 
৪ উইরাম্উদভিয়া। না : 


£ 


7 ৬৬ মৈমননিংহ-গীতিকা . 
সামুনে পাহাড়ীয়া নদী সীতার দিয়! যায়। 
বনের কোহিল পক্ষী ভালে বইসা গার ॥ . 
“এইখানে বাঁধ কন্তা নিজেব বাসা ঘর | 
এইখানে থাকিয়া মোরা কাঁটাইব দিন & 
সাম্‌নে সুন্দর নদী ঢেউয়ে খেলায় পানি। 
এইখানে বঞ্চিব মোর! দিবস রঞ্জনী ॥ 

. চৌদিকেতে রা! ফুল ডালে পাকা কল। 
এইখানে আছয়ে কন্তা মিঠা ঝরনীর জল |” 


* ক * 

" নদ্ার ঠাকুর খাইতে বইছে গলায় লাগল কাটা 
বাস্ভার ছেরি? মান্তা থুইছে কালা ধলা পাঠা*॥ 
নস্তার চান্দের জর উঠ ছে মাথায় বেদনা তাত*। 
_ৰাগ্ভার ছেরি কাছে বস্তা শিরে বোলায়* হাত ॥ 
হাটে যায় বে নষ্তার চান কোনাকুনি* পথ | . 
বা্ার ছেবি ভাক্য। বলে /কিন্তা আইন নথ”* ॥ 
বনের ফল তুইল্যা আনে দুইজনে থাক । 

- মালাঁম' পাথরে দুইয়ে শুয়ে নিলা যায় ॥ 
বাঁজ্িতে থাঁকয়ে ঠাকুর কন্যা লইয়া বুকে। 
দিনেতে উঠিয়া দৌহে ভরমে নানান স্থখে ॥ 
হস্ত ধরি অন্দর কন্যা ফিরে বনে বন । 
পাড়িয়া আনে বনের ফল করিতে ভইক্ষণ” ॥ 


ল 


$ ছেরি=মের়ে - 

২ নদেব চাদেব গলাঁষ মাছের কাটা খিধষাহে, মহুয়া তাহাব জন্য দেবতাকে কালো ও ধবল পাঠা 
মানত করিতেছে । 

৩ ভাত--তদ্বরুন। ৪ বোলাফস্বৃপায়। ৫ কারা? 

৬ শেষ হয় ছত্রে প্রণয়ীণের পৃক্স্থালীব কষেকটি মনোজ্ঞ বিভিন্ন দৃশ্য দেখান হইযাছে। 

৭ মালাম-পৃদচিহ্কযুকত। ৮ ভইক্ষণ=ভক্ষণ। 


. ময়] ্ ৩৭. 
বাপে তুলে মায় ভুলে ভুলে ঘর বাড়ী। 
দেশ ভুলে বন্ধু ভুলে স্বজন পেয়ারী? ॥ 
মনের স্থথে দুইজনে কাটে দিন রাত। 
শিরেতে পড়িল বাজ এই অক্র্সাত* $ ১৩২ 


(২২ ) 
বনে পধ্যটন ও বিপদ 


একদিন নগ্যার চান দিনেব* সন্ধ্যাবেলা। 
সঙ্গেতে সুন্দর কন্তা পন্থে কবে মেলা? ॥ 
কত দূবে দুইজনে গলায় ধরাধরি । 

' গহীন বনেতে গেল লয়ে সন্দর-নারী ॥ 
পড়িয়াছে মালাম পাথর তাহার উপর। 
সুন্ববকন্তা কোলে লইয়া বসিল ঠাকুব ॥ 


কত দূরে নদী আরে ঢেউয়ে খেলায় পাঁনি। 
এমন সময় কন্যা স্তনে বংশীর ধ্বনি ॥ 
চমকিয়া উঠে কন্যা, কহিল ঠাকুর |. 
"কি কারণে কন্তা তুমি অইলা চঞ্চল ॥ এ 
কি কারণে কন্তা তোমার বিরস বদন। 
পবকাশ কইবা কহ কন্তা জন্ম-বিবরণ ॥ 
কাঁব কন্যা কোথায় বাড়ী কোথায় বাস কব। 
বাদিয়ার সঙ্গেতে কেন দেশে দেশে ফির ॥ 
পুইধ* কবিয়া আমি উত্তর না পাই। 
, আঁজি দিনে এই কথা শুস্তে আমি চাই ॥ 


১ পৈয়াৰী=প্ৰিয়জন্দিগকৈ | ২ অকবপীত =অকন্মাৎ | 

৩ দিনেব=এই শব্দটির এখানে বিশেষ সার্থকতা নাই। 

৪ মেলা =বওন!, হওযা, এই "মেলা কবা কথাটা এখনও পূর্বববঙ্ে ধুব প্রচলিত । এই শব্দেব সঁপাস্তর 
“মেলানি” কথা কৃত্তিবাস প্রভৃতি প্রান লেখকদের কাব্যে বিস্তব পাওযা ষাঁষ। € পুইধ=প্রশ্ন। 


f 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 
. জিজ্ঞাসা করিলে কেন মুছ চক্ষের পানি। 
দরদ লাগিছে তোমার কাঁতরা হইছে প্রাণী ॥ 
অর্ধেক শুনাইলে কথা ঘেদিন বিয়ানে১ । 
ছুটু* কালে হুমর] বাইগ্যা চুবি কইরা আনে ॥ 
ওই শুন বাজে বাশী দূরে শুনা যায়। 
সন্ধ্যা গুধরীয়া গেল চল বাসে যাই 4” 


“কাইলী* যদি বাঁচিরে বন্ধু কইবাম সেই. কথা। 
আজি কেন উঠ লরে বন্ধু দারুণ মাথার ব্যথা ॥* 
বায়েতে হেলিয়া যেমন লতা পড়ে চলি। - 
নগ্যার চান্দের কান্ধে কন্যা পইরা* গেল এলি ॥ 
“কোন সাঁপেরে জানি কন্যা করিল দংশন। 
আজি কেন কন্তা তোমার এমন হইল মন 1” 
শুকনা পাতার বাসর" ভাঙ্গে মড়মড়ি। 

তাহার মধ্যে বসে কন্যা মহুয়া! সুন্দরী ॥ 

আতঙ্ষে কন্যার গাঁয়ে কাল্যাজ্জর' আসে। 
চলিয়া পড়িল কন্যা দারুণ মাথার বিষে ॥ ৫ 


| : “একটুখানি শুয় কন্তা লইয়া আসি জল।” 
E অবশ হইল কন্যা অঙ্গে নাই সে বল। - 
কান্দিয়া মছয়! কয় “এই শেষ দিন. 
সাপে নাহি খাইছে মোরে গেছে স্থখের দিন।॥ 
দূর বনে বাজল বাশী শ্ুন্তাছ যে কানে। 
আসিছে বাগ্যার দল বধিতে পরাপে ॥ 
আমারও পালং সই বাশী বাজাইল। 
সামাল" করিতে পরাণ ইসারায়' কহিল ॥ 


॥ 


১ বিয়ানেশ্পপ্রভাতে। ২ ছুটহোট। 

৩ কাইলী=কফা’ল ৪ পইরা =পড়িয়া। ১ ৷ ৫ এলি=এলাইয়া। 

৬ বাসবল্পপুক্না পাতা দিয়া দম্পতিব যে শয্যা তৈরী হইযাছিল। | 

৭ কাল্যাম্বর=কালাছর ৷ ৮ সামাল=সাবধান, রক্ষা ৷ 


ই 


২ আইজ নিশি থাকরে বন্ধু আমার বুকে শুইয়া। না 


আর না দেখিব মুখ পরভাতে উঠিয়! ॥ 
বনের খেলা সাঙ্গ হল যাব যমের দেশ ।' 

ৃ এই কথা কহি আমি শুন্হ বিশেষ |” *. 
রজনী হইল শেষ আশমানে মিলায় তারা। . 
প্রভাতে উঠিয়া দোয়ে; বায়রে* দিল পারা ॥ 


(২৩) 
হুমরার দল 
চৌদিকেতে চাইয়া দেখে শিকারী কুকুর । 
সন্ধান করিয়া বাস্া আইল এত দূর ॥ ) 
সাঁমনেতে হুম! বান্ধ! যম যেন খারা । 
হাতে লইয়া দীড়াইয়াছে 'বিষলক্ষের ছুরা ॥ 
আক্ষিতে জালিছে তার জ্বলন্ত আগুনি। . 
নাকের নিশ্বাস তার দেওয়াব* ডাক শুনি ॥ 
“প্রাণে যদি বীচ কন্যা আমার কথা ধব। 
.বিষলক্ষের ছুরি দিয়া দুশ্মনেরে* মাব ॥ 
: আমার পালক পুক্র স্বজন খেলোয়ার । 
বিয়া তারে কর কন্তা চল মোদ্বেব সাথ |” 


“কেমনে মারিব আমি পতির গলায় ছুবি।' 
খারা থাক বাপ তুমি আমি আগে মরি ॥* 


প্রন খেলোয়ার আবে সুন্দর যোয়ান* । 
এমন পতি-পাঁইয়া তুমি কি করিলে কাম ॥ 


চি 


১ দোয়ে=দোহে, ছুইজনে। | ॥ ২ বায়রেল্বাহিরে। " 


' ৩. দেওয়ার-্মেঘের, (দেব শস্য হইতে দে ওয়া, যথা দেবগর্জন )। 


৪ হুষ্মনেরে -শক্রুকে, নদের টাকে ।  যোয়ান যুবক | , 


t 
1 


‘৩৯ £ 


১7১৪৬ 


মৈমনসিংহ-গগীতিকা 
ইয়ার’ সঙ্গে দিবাম বিয়া দেশে চল যাই। 
খুজিয়া হয়রাঁণ হইলাম তোমারে না পাই |” ূ 


“কেমন কবি যাইবাম দেশে বন্ধুবে মারিয়া। 
তোমার স্বজনে আমি না করবাম বিয়া ॥ 

আমার 'বন্ধ চান্দ-সুরুজ কাচা সোনা জলে । 
তাহাঁব কাছে সৃজন রাগ্যা জ্যোনি যেমন জলে ॥ 
সোণার তরুয়! বন্ধু একবার পেখ। | 
আমার চক্থ তুমি নিয়া নয়ান ভইরা* দেখ ॥” 


গঞ্জিয়া উঠে কালা দেওয়া হাতে লইয়া ছুরি। 
মহুয়ার হাঁতেতে দিল বিষলক্ষের ছুবি ॥ 
একবাব চায় কন্যা পালং সইয়ের পানে । 
একবার চাহিল কন্ত! পতির বদনে ॥ 


। “শুন শুন প্রাণপতি বলি যে তোমাবে। 
জন্মের মতন বিদায় দেও এই মহুষাঁবে ॥ 
শুন শুন পালং সই শুন বলি কথা । 
কিঞ্চিৎ বুঝিবে তুমি আমার মনেব বেথা ॥ 


শুন শুন মাও বাঁপ বলি হে তোমায় । 

কাব বুকের ধন তোমর! আইনাছিলা* হায় ॥ 
ছুট* কালে মা-বাঁপের কুল" শুন্য-কবি। 
কার কুলের ধন তোঁষবা! কইবে ছিলে চুবি। , 
জন্মিয়া না দেখলাম কভু বাপ আঁব মায়। 
কর্মদৌষে এত দিনে প্রাণ মোর যায় ॥* 


চি # চি 
(মহুয়ার নিজ বক্ষে ছুরিকা-আঘাঁত ও পতন। হুমবাঁব আদেশে 
| বেদের দল কর্তৃক নদেব চাদেব প্রাণবধ ) 
১ ইনার লৰাৰ | ২ জ্যোমিশজোনাকি পোকা । ৩ স্ভইবা শ্ভবিয়া । 


৪ কাল! দেওষা কালো শেখ, এখানে হুমবা বেদে । 
+ আইনাছিলা --আনিয়াছিলা ৷ ৬ চুট =ছোঁট। ৭ কুল =কোল। 


হ্যা 
(২৪) 
হুমরার অনুতাপ ; পাঁলস্কের স্নেহ 


“ছয় মাসের শিশু কম্তা পাইল্যা করলাম বর । 
কি লইয়া ফিরবাম দেশে আর না যাইবাম ঘর ॥ 
শুন শুন কন্তা আরে একবার আখি মেইলা চাঁও। 
একটি বার কহিয়া কথা পরাণ জুড়াও ॥ 
আর না ফিরিব আমি আপনার ভবনে । 
তোমরা সবে ঘবে যাও আমি যাঁইবাম বনে &* 

ক নে ০ 
হুমরা বাঘ! ডাক দিয়া কয় “মাইন্‌ক্যা ওরে ভাই । 
দেশেতে ফিরিয়া মোর আর কাধ্য নাই ॥ 
কয়বর’ কাঁটায়! দেও মহুয়ারে মাঁটী। 


- বাড়ীঘর ছাইড়া ঠাকুর আইল কন্যার লাগি। 


দুইয়েই পাগল ছিল এই দুইয়ের লাগি /৮ 


হুমরার আদেশে তারা কয়বর কাঁটাল। 
একসঙ্গে দুইজনে মাঁটা চাঁপা দিল ॥ 
বিদায় হইল সব যত বাঁদ্ধার দল । 
যে যাহার স্থানে গেল শুন্ত সেই স্থল ॥ 


বুইল তথা পালং সই সুখদুখের সাথী । 
কান্দিয়া পোহায় কন্তা যায়রে দিনরাতি ॥ 
অঞ্চল ভরিয়া কন্তা বনের ফুল আনে । 
মনের গান গায় কম্া বইস! বনে বনে ॥ 
চক্ষের জলেতে ভিজায় কয়বরের আটা । 
শোকেতে পাগল কন্যা কঁরে কান্দ! কাটা ॥ 
“উঠ উঠ নখী তুমি কত নিদ্ৰা যাও । 


আমি ডাকি পালং সই একবার কথা কও ।' 
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১ করবব-_কৃব্র ! 


৪১ 


৪২. ' | মৈমনসিংহ-গীতিকা 
ফিইর! গেছে বাস্ভার দল আরু না আইব ভাবা । 
স্থখেতে বীধিয়া ঘর কর তুমি বাসা ॥ 
দুরন্ত হুষমন সেই যত বাস্তার দল। 
তোমারে ছাড়িয়া তারা গিয়াছে সকল ॥ 
দুইয়ে সইয়ে কুলাকুলি গস্থি’ ফুলের মালা। 
দুইয়ে জনে সাঁজাইব এ না নাগর কাঁলা* ॥* 
পালং সইয়ের চক্ষের জলে ভিজে বহুমাতা । ৭. 
এইখানে হইল সাঙ্গ নদীয়ার চান্দের কথা ॥ ্‌ ১৩১ 


পপ 


গন্ধিপীধি। ২ নাগর কালা =কালিযা নাগবকে, এস্বলে নদের চাদকে। 


মনুয়া 


বন্দনা 


আদিতে বন্দিয়া গাই অনাদি ঈশ্বর । 
দেবের মধ্যে বন্দি গাই ভোলা! মহেশ্বর ॥ 

- দেবীর মধ্যে বন্দি গাই শ্রীহূর্ণা ভবানী । 
লক্ষ্মী-সরস্বতী বন্দুম যুগল নন্দিনী ॥ 

, ধন-সম্পদ মিলে লক্ষ্মীরে পূজিলে। 
সরস্বতী বন্দি-গাঁই বিদ্যা যাতে মিলে ॥ 
কাত্তিক-গণেশ বন্দুয় যত দেবগণ। 
আকাশ বন্দিয়া গাই গরুড়-পবন ॥ 
চন্য বন্দিয়া গাই জগতের আঁখি । 
সপ্ত পাতাল বন্দুম নাঁগাস্ত বাসুকী ॥ 
মনসা দেবীরে বন্ুম আন্তিকের'মাতা। 
' যাহার বিষেব তেজ ভরাঁয় বিধাতা ॥ 
ভক্তমধ্যে বন্দিয়া গাই রাজা! চন্্রধর | 
তার সঙ্গে বন্দিয়া গাই বেউলা-লক্ষীন্দর ॥ 

_ নদীর মধ্যে বন্দিয়া গাই-গঙ্জা ভাগীরথী। 
, নারীর মধ্যে বন্দিয়া গাই সীত! বড় সতী ॥ 
বৃক্ষের মধ্যে বন্দিয়া গাই আছ্যের্‌তুলসী* । 
ভীর্ঘেব মধ্যে বন্দিয়া গাই গয়া আর কাশী ॥ 


১ পাগাস্ত্নাগ, অলস্ত ? 


২ আদ্দেব তুলসী'-দেখা যায় বৈষ্ণবদের হার ধর্ণুপজকেবাও তুলস'র মাহাত্ম্য স্বীকাব করিয়াছেন। " 


৪৬ - , মৈষনসিংহ-গীতিকা 
সংসাবের সার বন্দু বাপ আর মায়ে । 
“_ অভাগীর জনম হৈল যার পদছাঁয়ে ॥ এ ৮ 
মুনিব মধ্যে বন্দিয়া গাই বান্দীকি তপৌধন। 
তরুলতা বন্দিয়া গাই স্থাবর-জঙ্গম ॥ 
জল বন্দু স্থল বন্দুম আকাশ-পাতাল । 
হর-শিরে বন্দিয়া গাই কাঁল-মহাকাল ॥ 
তার পর বন্দিলাম প্রীগুরুচরণ। 
সবার চরণ বন্দিয়া জানাই নিবেদন ॥ 
চার কুন!” পৃথিবী বন্দিয়া করিলাম ইতি। . 
সলাত্য ? বন্দনা গীত গায় চক্তাবতী ॥ ১২৮ 


~N 


(১) এ 
জলপ্লাবন ও ছুভিক্ষ 


মন্দান্কা* আইশনাঁরেঃ পানি ভাটি বাইয়া যায়ৎ | 
চান্দ বিনোদে ভাঁক্যা কইছে তার মায় ॥ 

“উঠ উঠ বিনোদ আরে ডাকে তোমার মাও*। 
‘চান্দ মুখ পাঁখলিয়া মাঠের পানে যাও ॥ 

মাঠের পানে যাওরে যাদু ভালা ' বান্দ আইল । 
আগপ* মাসেতে হইব ক্ষেতে কান্তিকা সাইল১ ॥ 


১ কৃনা-কোণ। ২ সলাভ্য- | 

৩ মন্দান্তা==সন্দ মন্দ । স্ভাঁনা, এই «ন1শ কাব কোনো অর্থ নাই, পন্তা” বা “না” এর অর্থ 
অনেক সময় হ্যা । কোন উক্তিতে ছোব দেওয়ার জন্য উহ! ব্যবস্ত হয়; যধা “এই ন! ভাবিয়া কন্তা 
কোন কাম করে ।” “এই হলে “এই না ভাবিয়া” অর্থ ‘এই ভাবিয়া” এই পুস্তকেই এইভাবে প্নাশ-এর 
ব্যবহারেব অনেক দৃষ্টান্ত পাওযা যাইবে ।: ' 

৪ আইশ্‌নারে -আশ্বিমের, আইশৃনা =আশ্বিনা,--"রেশ পাদ-পুবশে। 

৫ মন্দ মন্দ আশ্বিনের_জল কমিতে আবস্ত কবিল । | ৃ 

, ৬ মাও_মা ( যৰ!, পদ-পাও স্পা, পু বিবঙ্গে এম্পভাঁবে £ও’কাব অনেক পদে পাওয়া যান) । 
৭ ভালা -্ভাল (ভাল করিয়া )7 3 
৮ আগণ-অগ্রহীয়ণ। ৯ কাণ্তিকা সাইলম্কাঁপ্তিকের শালি ধান্ত। 


সলুয়া | . ৪৪৭ 
মেঘ ভাঁকে গুরু গুরু ভাক্যা তুলে পানি’ । 
সকাল কইরা ক্ষেতে যাও আমার যাছুমণি ॥ 
আশমান ছাইল কালা মেঘে দেওয়ায়* ডাকে বইয়া। . 
আর কতকাল থাকবে যাঁছু ঘরেব মাঝে শুইয়া ॥” 
আইল আইশ নারে পানি উভে* করুল তল। 
ক্ষেত কিস্তি ডুবাইয়া দিল না রইল সম্বল ॥ 
দেশে আইল দুর্গাপূজা জগত-জননী | 
কুলের* ছাল্যা* বাদ্ধ্যা দিয়া পূজে দুর্গারানী ॥ 
এই মতে আশ্বিন গেল, আইল কাপ্তিক মাঁস। 
যরু’ শব্য ক্ষেতে নাই হইল সর্বনাশ ॥ 
লাগিয়া কান্তিকের উব” গাঁয়ে হইল জর। 
বিনোদের মায়ে কান্দে হইয়া কাতর ॥ 
জোড়া মইষ+* দিয়া মায় মানসিক করে। 
মায়ত’* কান্দিয়া কয় পুত্র বুঝি মরে ॥ 
দেবের দৌয়াতে১ পুত্র পরাঁণে বাঁচিল। 
এমতে কার্তিক গিয়া আগুণ১ পড়িল ॥ 
উত্তবিয়া** শীতে পরাণ কাপে থরথরি। 
ছিড়া* বসন দিয়া মায় অঙ্গ রাখে মূরি+: ॥ 
ভাল! হুইল চান্দ বিনোদ দেবতার বরে। 
ঘবে নাই সে লক্ষ্মীর দানা; * লক্ষ্মীপূজার তরে || 


১ গুরু গুরু ডাকিয়া যেন জলকে জাগাইয়! তুলিযাছে। 
২ দেওয়ায়-মেঘ ( দেওযাধন=দেবে ) ; বইযা =বহিয়! বহ্ষা । 


৩ উভ্ভে =সম্পুর্ণক্ূপে। ৪ কি্িকৃষি। 

« কুলেব=কোলেব ; ময়মনসিংহের অনেকস্বলে ‘ও’কাবেব স্থানে ‘উ’কাব ব্যবহৃত হষ। 
৬ ছাল্যা=হেলে। ৭ যরু=‘সক্ণু শস্য’ যথা সবিষা । 

৮ উষ বা ওষ =হিম। ৯ মইফ-মহ্ষি। যা 

১০ মাষত =মায়, মা। ১১ দোযাতে-আশীর্ববাদে ৷ 

১২ আগুণ-অগ্রহাষণ। ১৩ উত্তবিয়া উত্তব দিক্‌ হইতে আগত । 


১৪ ছিড়া -হিঙ্স, ছেঁড়া । ৯৫ মুবি=থেরিষা | ১৬ দানাস্চাউল। ৷ 


৪৮. মৈমনসিংহ-গীতিকা 


ধারের কাঁচি’ আন্যা মায়ে তুল্যা দিল হাঁতে। 
“ক্ষেতে যাঁওরে পুক্র আমার ধান্ত যে কাটিতে |” 


পাঞ্চ গাছি বাতার* ডুগল* হাতেতে লইয়া । 
"মাঠের মাঝে যায় বিনোদ বারমাসী গাইয়া ॥ 

আশ্িস্কা পানিতে দেখে মাঠে নাইক ধান। 

এরেঃ দেখ্যা চান্দ বিনোদের কান্দিল পরাণ ॥ 


চান্দ বিনোদ আসি কয় মাষের কাছে। 
. “্মাইশনা পানিতে মাও সব শস্তি গেছে 11” 
' মায়ে কান্দে পুত্র কান্দে সিরে দিয়ে হাত। 

j সারা বছবের লাগ্যা গেছে ঘরের ভাত | 
টাকায় দেড় আড়।* ধান পইড়াছে আকাল” । 
কি দিয়া পালিব মায় কুলের ছাঁওয়াল ॥ 
পোষ মাসে-পোষা আদ্দি' বিনোদে ডাকিয়া 
মায় পুতে যুক্তি করে ঘরেতে বসিয়া ॥ 


আঁছিল হালের গরু বেচিয়া খাইল । 
পাঁচ গোটা ক্ষেত বিনোদ মাজনে” দিল ॥. 


১ ধারের কাচি =তীক্ষ কান্তে। 

“২ পূর্ববঙ্গে ‘বাতা’ শব্দ নানাস্থানে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। ঢাকা অঞ্চলে বেড়া আট_কাইবাৰ 
জন্য উছার মধ্যে যে চাছা বাশ ব্যব্ধত হয, তাহাকে বাতা বলে। কিন্তু মমমলসিংহে এঁকপ ব্যবহাবের 
জন্য “বাতা” নামক একক্ূপ স্বতন্ত্র গাছই পাওষা! যাষ। 

৩ ডুগস=অগ্রভাগ | প্রথম দিন ধান কাটিবাব সময় কৃষকেরা পাঁচটি বাতা গাছে অগ্রভাগ লইয়া 


ক্ষেত্রে যা, তাহা সিন্দুৰ প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্যে অনুলিপ্ত হয। এই বাতাব পাঁচটি “ডুগলের’ সঙ্গে পাঁচটি 
ধাত হয বা ভরা হক রস জ্চিযিং হয কাযা কা কল: বিশিষ্ট স্থলে 


৪ এবে=ইহা ৷ ৫ এক আভড1-৪ মণ। 
৬ আকাল=অকাল, সুক্ষ । | 

৭ পোষা আঁন্ধি=পোঁষ মাসের কুষাসার অন্ধকাব । 

৮ মাজনে =মহাজনকে । 


মলুয়া | 8৯ 
খেত খোলা” নাই তার, নাই হালের গরু । 
না বুনায় ধান কালাই না বুনায় সরু ॥ 
। ভাবিয়া চিন্তিয়া বিনোদ কোন কাম করে। 
মাঘ-ফাত্তন দুই মাস কাঁটাইল ঘরে ॥- 


চৈত-বৈশাখ মাস গেল এই মতে। 
জ্যৈষ্ঠ মাসেতে বিনোদ পি"জরা* লইল হাতে ॥ 
মায়েরে ডাকিয়া কয় মধুরস বাণী। “১ 
“কুড়| খ্ীগারে* যাইতে বিদায় দেও মা জননী ।” 
ঘুম থাক্যা উঠ্যা বিনোদ মায়েরে কহিল। 
কুড়া শীগারে যাইতে বিদায় মাগিল ॥ 
টিক্কা না জালাইয়া বিনোদ ছক্কায় ভরে পানি। 
ঘরে নাই.বাসি ভাত কালা মুখখানি ॥ 
। ঘরে নাই খুদের অন্ন কি বাদ্ধিব মায়। 
উপাম থাকিয়া! পুত্র শঈগারেতে যায় ॥ 

k মায়েব আক্ষির জর্লে বুক যায়রে ভাঁসি। 

ঘবতনেঃ বাইর অইলু বিনোদ বিলাঁতের* উপা্ী ॥ 

জঠি মাসের রবির জালা পবনের নাই বাও*। 
. পুরে শীগারে দিয়া পাগল হইলা মাও & ' ১৬০ 


4 


§ 


ah 1 


১ খোলা =ক্ষেত শব্দের সঙ্গে খোল! শব্দ অনৈক সময একত্র ব্যবহৃত হয, ইহাঁব বিশেব কোন অর্থ 
আছে বলিয়া বোধ হয না। রি 

২ পিঁজরা =পিপ্রব, পাখী রাখিবার খাঁচা । 

শীগারেলশিকাবে। 

৪ ধরতনে ঘর কইতে । 

৫ বিলাতের -বিদেশ-গমলোগ্ভত 1 

৬ পবনেব নাই বাও- পবন দেবতা বাতাস দিচ্ছেন ন! ; বাও= বাতাস । 

T2804 8.0, 


মৈমনসিংহ-গীতিকা ৃ 
6৯0. 
পথে 


আগরা্যা’ মাইলের খেত পাক্যা* ভূমে পড়ে। 
পস্থে আছে বইনের বাড়ী যাইব মনে করে ॥ 
“মায়ের পেটের বইন গো তুমি শুন আমার বাণী । 
শীগারে যাইতে শীত্র বিদায় কর তুমি ॥ 

ঘরে ছিল সাঁচি পান চুন খয়ার দ্বিয়া। 

ভাইয়ের লাগ্যা বইনে দিল পান বানাইয়া ॥ 


'উত্তম সাইলের চিড়া গিষ্ঠেতে* বাদ্ধিল।. 


ঘরে ছিল শবরী কলা তাও সঙ্গে দিল ॥ 
কিছু কিছু তামুক আর টিকা দিল সাথে। 
মেলা কইরা« বিনোদ বাহির হইল পথে ॥ 


- যতদুর দেখা যায় বইনে রইল চাইয়া। 


শীগারে চলিল বিনোদ পালা" কুড়া লইয়া ॥ 


কুড়ার ডাকে ঘন ঘন আষাঢ় মাস আসে। 
জমীনে পড়িল ছায়া মেঘ আসমানে ভাসে ॥ 


- গুরু গুরু দেওয়ায় ডাকে জিন্কি” ঠাঁডা" পড়ে।, 
. অভাগী জননী দেখ ঘরে পুইরাঁ* মরে || 


Ne 


১ আগবাল্যা -অগ্রভাগ যাহার পাকিয়া রাঙ্গা হইয়াছে। ! ২ পাক্যাম্পাকিষা। 
৩ গিষ্টেতে লগ্গিঠে, গেডো “দিয়া কাপড় বান্ধিল । 


« পালা =পোষা। 


৭ ঠাডা =ঠাঠা =বন্ধ । 


আইল আষাঢ় মাঁস জলেব বাড়ে ফেন] । 
কুড়ার ডাঁকেতে শুনে বর্ধার নমুনা ॥৯ 

মায়ে বইনে না দেখিল বুকে রইল শেল ।- 
কুড়া লইয়া চান্দ বিনোদ কোন বা দেশে গেল ॥ 
একলা থাকিয়া ঘবে কান্দে তার মায় । 

কি জানি যাদুরে মোর সাপে বাঘে খায় ॥ 


i 


N 


১৭৭ 


৪ মেলা কইরা =যাত্রা করিয়া ৷ 
| ৬ জিক্ষিলবিদ্ধ্যুৎ | 

' ৮ পুইরা সপুড়িয়া-(দুশ্চত্তায় )। 
- ৯ কুড়ার ডাকেতে_ নমুনা | কড়া পাখীর ডাকে বর্ষা আসিতেছে আভাসে বুঝা বায়। 


অলুয়া 


(৩) 


পূর্ববরাগ 


কোন দেশেতে গেল বিনোদ স্তন বিবরণ । 
আড়ালিয়! গেরামে” যাইয়া দিল দরশন [ 
গায়ের পাছে আদ্ধ্যাপুখুব* ঝাঁড়জন্কলে ঘের]! । 
চাইর* দিগে কলাগাছ মান্দার গাছের বেড়া ॥ 
জলে যাইতে এক পদ্থ আনাঁগুনাঃ করে। 

- জলের শোঁভা দেখে বিনোদ পু্ির পাঁড়ে | 
ঘাটেতে কদম গাছে ফুট্যা বইছে ফুল। 
.কুড়ারে রাখিয়া বিনোদ রইল তাঁর তল* ॥ 
জেঠ* মাসের ছোট রাইত ঘুমের আরি" না মিটে । 
কদমতলায় শুইয়া বিনোদ দিনের দুপুর কাটে ॥ 


ঘুমাইতে ঘুমাইতে বিনোদ অইল সদ্ধ্যাবেলা ।- 
“ঘাটের পাবে নিল্লা যাও কে তুমি একেলা ॥” 
সাত ভাইয়ের বইন মলুয়া জল ভরিতে আঁসে। 
সন্ধ্যাবেলা নাগর শুইয়া একলা জলের ঘাঁটে ॥ 
কাদের কলসী ভূমিত থইয়া” মদুয়! সুন্দরী । 
লামিল* জলের ঘাঁটে অতি তরাঁতরি ॥ 
একবার লামে কম্যা আরবার চায়। 


স্থন্দব পুরুষ এক অদুরে১ * ঘুমায় ॥ 


> গেরাম স্পগ্রামদ । 
৩ চাইর=চারি। 


L 


২ আদ্ধ্যাপৃখুর ষে পুকুর নানাক্ূপ গুল্পলতাঁয় আবৃত । 
৪ পন্ধ=পথিক | আনাগুনা =আনাগোনা। 


১ 


৫ চলিত কথায় সে অঞ্চলে “তল” শব্দে “তুল” উচ্চাবণও শৌনা যাষ। এই সকল গ্রাম্য কবিব 
কবিতা এইজন্ত উচ্চারণ হিসাবে দোবযুক্ত হর নাই। ফুলের সঙ্গে তুল মিলিয়া! যায়। 


৬ জেঠস্জ্যৈক্ঠ । 
৮ ধইয়াম্পরাখিয়া। 
১০ অদ্ুরে একান্ত অভিভূত হইয়া 


৭ আবিম্জ্ের, টচছ।। 
৯ লামিল =নামিল। 


- €২ 


- মৈমনসিংহ-গীতিকা |, 
সম্ধ্যা মিলাইয়া-যায় রবি পশ্চিম পাটে? । 
তবু না ভাঙ্গিল নিত্রা একল! জলের ঘাটে ॥ 


“ৰাত্রি নিশাকালে যদি ভাঙ্গে নিল্রা তার। 


ভিন দেশী পুরুষ বল যাইবে কোথায় আর ॥ 
বাড়ী নাই ঘররে নাই নাই বাঁপ-মাই। | 
রাত্রি পোষাইতে কেবা দিব একটুক ঠাই ॥ 
কোথা হইতে আইল নাগর কোথায় বাড়ীঘর ৷ 
কুলের কুমারী আমি কেমনে পাই ভুত ॥ 

উঠ উঠ নাগর” কন্তা ডাকে মনে মনে । 


কি জানি মনের ডাঁক সেও নাগর শুনে ॥ 





ভিন দেশী পুরুষ এই লাজে মাথ! কাঁটে। 
কেমন কইরা! সন্ধ্যাবেলা একলা ঘাটে ॥ 
মনে লয় পুরুষে আঁমি জীগাই ডাকিয়া! ।' 
বাপের বাড়ীর পথ আমি তারে দেই দেখাইয়া ॥ 
আদ্ধাইর রাইতে কোথায় যাইব পথ না চিনিলে। 





* '_ এমন সময় চক্ষে বিধি কালিনিত্রা দিলে ॥ 


কলসী লইয়া কন্যা জলে দিল ঢেউ। 


১ পাটে =আসনে। 


শু,কইয়া বৃল্যা=ব’লে কায়ে। 


উঠ উঠ ভিন্ন পুরুষ তুমি কত নিন্ত্! যাও। 
যার বুকের ধন তুমি তার কাছে যাও ॥” - 


“এই ঘুম ভাতে পারে সঙ্গে নাই মোর কেউ ॥ 
আইত-* যদি ভাইয়েব বউ সঙ্গেতে আমাব। 
কোন মতে কাল ঘুম ভাজিতাম য়ে তার ॥ 
মাও যদি সঙ্গে আইত কি করিতীম তারে। 
মায়রে দিয়া কইয়া বুল্যা* লইয়া ঘাইতাম ঘরে) 
একলা অবলা! আমি কুলমানের ভয় 
পন্থ-হারা ভিন পুরুষের দুঃখ নাহি সয় |” 


ju 
- ২ আইত-আসিত। 
৪২ | 


| 





মলুয়া - ৫৩ 
এই না ভাবিয়া কন্তা কোন কাঁম করিল । 
, কাছে আছিল শ্তধা’ কলস টানিয়! আনিল ॥ 


“শুনবে পিতলেব কলসী কইয়া বুঝাই তরে। 
ডাক দিয়! জাগাঁও তুমি ভিন্‌ পুরুষেরে ॥” 
এত বলি কলসী কন্তা জলেতে ভরিল। 
জলভরণের শবে বিনোদ জাগিয়া উঠিল । 
জলভরণের শবে কুড়া ঘন ডাক ছাঁড়ে। 
জাগিয়া না চান্দ বিনোদ কোন কাম করে | 
দেখিল সুন্দর কন্যা জল লইয়া যাঁয়। 
মেঘের বরণ কম্যাব গায়েতে লুটাঁয় ॥ 

- এইত কেশ না কন্যার লাখ টাকার মূল। 

* শুকনা কাননে যেন মহুয়ার ফুল || 
ডাগলং দীঘল আখি যার পানে চাঁয়। 
একবার দেখলে তারে পাগল হইয়া যায় | 


“এমন হ্থন্দব কন্তা না দেখি কখন। 

কার ঘবের উজল বাঁতি চুরি করল মন ॥ 
জাগিয়া দেখ্যাছি কিবা নিশিব শ্বপন। 

কাব ঘরের সুন্দর নারী কাব পরাণের ধন ॥ 
জলের না পদ্মফুল শুকনায় ফুটে রইয়া।. 
আসমানের তার! ফুটে মঞ্চেতে ভরিয়া ॥* 
শুন শুন কুড়া আরে কহি যে তোমাবে। 
পরিচয়-কথা কন্কার আন্তা দেও আমারে ॥ 
কাঁর বা নারী কার'বা কম্তা কোথায় বাড়ীঘর। 
উইরেঃ যাঁওরে বনের কুড়া- আন গিয়া! উত্তর ॥ 


১ স্তধাম্নশৃষ্ত। চং ভাঙ্গল =ডাগর, বড় । 


॥ ৩ জলের পদ্ম হলে ফুটিয়া রহ্যাছে। মঞ্চেতে=মর্তে, পৃথিবীতে । মঞ্চেতে ভরিযা, আকাশের 
তারা পৃথিবী ভবিষা ফ্ুটিষা উঠিয়াছে। 


৪ উইরে উড়িয়া । 


৫৪ 


- মৈমনসিংহ-গীতিকা ; 


স্তন চন্দ্ৰমুখী কন্তা কহি যে তোমারে,। 

একবার ফিরিয়ে চাও দেখি যে তোয়ারে ॥ 

কি ক্ষণে আইলাম আমি কুড়া না” শীগারে। 
পরাণ রাখিয়া গেলাম এই না জলের ঘাটে ॥ 
একবার চাওলো কন্তা মুখ ফিরাইয়া। 

আর একবার দেখি আমি আপনা ভুলিয়া ॥ 
অর্ধেক যৌবন কন্তার বিয়ার নাই সে বাঁকী। 
পরের নারী দেখ্যা কেন মজে আমার আঁখি ॥ 
বিয়া যদি নাহি হয় কি কৰিবাম তায়। 

পবের ঘরের কন্তা না দেখি উপায় ॥ 

উইরে যাওরে বনের কুড়া রইও মায়েব আগে । 
তোমার না চান্দ বিনোদে খাইছে জঙ্গলারি বাঁধে ॥ 
উইরে যাঁওরে বনের কুড়া কইও বইনের ঠাই। 
মইরা গেছে চান্দ বিনোদ আঁরত বাঁচা নাই ॥ 
উইরা যাঁওরে বনের কুড়া কন্তারে জানাও । 
‘আমার পরাঁণের কথা যথায় লাগাল পাঁও ॥* 


ভিন দেশী পুরুষ দেখি চান্দের মতনা। 
লার্জ-রক্ত হইল কন্তার পরথম যৌবন ॥ 
কলসী ভরিয়া কম্তা ঘরেতে ফিরিল। 

কুড়া লইয়া চান্দ বিনোদ বইনের বাড়ী গেল ॥ 
আশ্বিনে পূবের মেঘ পশ্চিমে ভাস্তা যায়। 


বরে থাক্যা কান্দা মরে অভাগিনী যায় ॥ ১-০ 


(8) 


কৈফিয়ৎ তলপ এবং মলুয়ার জবাব 


. পঞ্চ ভাইয়ের বৌয়ে ডাক্যা* কয় প্ননদিনী। 
সন্ধ্যাকালে জলের ঘাঁটে একল! কেন তুমি ॥ 


১ ‘না’ শব্দের অর্ধ নাই । ২ বাচ্যা =বী্চিয়া।' ৩ ভাক্যাল্ডাকিযা। . 





““তিবৃ-দেশী পুরুঘ দেখি চালের মতন | 
মাঞ্জ-রজ হইল ক্রন্যাব পবথম যৌৰন 11 
৯ | অনুর, €৪ পৃঃ 


মলুয়া ৃ্‌ এ 
আউলা ঝাঁউলা অঙ্গের বসন মাথায় কেশ খুল1২। 
আদি কেন-জলেব ঘাটে গিয়াছিলা একলা ॥ 
আধা কলদী ভর! দেখি আধা কলী খালি। 
আইজ যে দেখি ফোট! ফুল কাইল দেখ্যাছি কলি ॥ 
কি হইয়াছে জলের ঘাটে সত্য করি বল। 
না ভাড়াইও ননদিনী_না. করিও ছল ॥ 
আইজ সকালে জলের ঘাটে মোদের সঙ্গে চল। 
সঙ্গে কইরা কলসী লও ভইরা আনতে জল ॥ 
ঘরে আছে গন্ধতৈল আবের কাকই* দিয়া। 
বাতির আইলা* চাচর* কেশ দিবাম বান্ধিয়া ॥ 
তরে* লইয়া ননদিনী আমরা যাইবাম জলে । 
মনের কথা কইবাঁম গিয়া ও না জলের ঘাটে।। 
বিয়ার বছর হইল, না আইল বর। . 
এমন যে কন্তা আইজও রইল বাপের ঘর ॥ 
- পরথম যৌবন কন্া পরমহন্দরী। 
তরে দেখ্যা ননদিনী আমর! জল্যা মরি ॥” 
' মলুয়া কহিছে “বউ মোর বাক্য ধর। 
একলা যাইতে জনের ঘাটে কেন বা মানা কর ॥” 
পাঁচ ভাইয়ের বধু কয় “একলা যাইয়ে চান্দে। 
কি জানি চণ্ডালের' কাছে ফালায় তাবে ফান্দে ॥” ‘ 


“কাঁলিকার রাত্রি আমার গেছে দারুন জরে 
বেদনা হইছে বধু আমার পেটের কামরে ॥ 


১ আউলা ঝাঁউলা-এলোমেলে| ৷ ২ খুলা-খোলা। 

৩ আবের কাকই-অজ্র-খচিত চিকুলী! ' 

৪ আইলা =এলাবিত, এলে! ৷ রাতির---বাদ্ধি্াবাব্রিকালে তোমার কুঞ্চিত কেশ এলাইয়া 
গিরাছে, তাহা বান্ধিয়া দিব। 
"৫ চাচর =কুঞ্চিত । ৬ তরে=তোবে। 

৭ চণ্ডাল =রাহু । 


৫৬ 


> হালুয়া দাস=হেলে দাস ( কৈবর্ভ)। 


৩ মবল-্"মোড়ল। 


৪ টাইল-্ধান-সবিষা প্রভৃতি বাখিবায অন্ত বাশের তৈয়াবী চতুষ্কোণ পা । 
* দুধবিয়ানী -ৃষ্ধবর্তী। 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 


তোমবা সবে জলে যাও না যাইব আমি» 
পাঁচ ভাইয়েব বধু তবে করে কানাকানি ॥ 
কানাকানি করি তারা জলের ঘাটে গেল। 
শয়নমন্দিরে কন্তা পরবেশ কবিল ॥ ' 


জাতিতে হালুযা দাস’ গীয়েব* মরল*। 


সলুয়ার বাপ হয় নাম হীরাধর ॥ 

পচ পুত্র হয় তাব অতি ভাগ্যবান। |. 
সরু সস্তে ভবা টাঁইল গোলা ভরা ধান ॥ 
ঘবে আছে ছুধবিয়ানী* দশ গোটা গাই | 
হাঁলেব বলদ আছে তার কোন দুখ নাই ॥ 
বাইস আড়া* জমীন তার সাইল আর্‌ আষন। 


ধনে পুত্রে বব তারে দিছে দেবগণ ॥ ৷ 


দোল-ছুর্গোৎসব তার পবব-পর্বণ | : 
বাপ-মায়ের শ্রান্ধে করে ব্রাঙ্মণ-ভোজন ॥ 


বাব না বচ্ছবের কন্তা পরমহুন্দরী। ' 
না হইল বিয়া কন্তার চিস্তা মনে ভারি ॥ 
বাপ-মায় চার বর বাজার সমান। 
একমাত্র কন্তা মাও-বাপের পরাণ ॥ ; 
কত খব আইল গেল পছন্দ না হয়।: 
ভাল! ঘরে বিয়া দেওয়া হইল সংশয় ॥ 


২ গায়ের =গ্রামেব | 


১-২৮ 


ও বাইন আড়া প্রায় ২৮ বিঘা। 


সুয়া রি 
(৬) EA 
স্নানের ঘাঁটে 


শয্যাতে শুইয়া কন্তা ভাবে মনে মন। 
“কোথায় তনে১ আইল পুরুষ চান্দেব মতন ॥ 
কড়া শগার কইরা ফিরে বনে বনে। 
আজি ষে জলের ঘাটে দেখলাম কিবা ক্ষণে ॥ 
কালি রাত্রি পোষাইল কাব বাড়িতে থাঁকি। 
কোথায় জানি রাখল তার সঙ্গের কুড়াপাখী॥ 

আমি যদি হইতাম কুড়া থাকতাম তার সনে। 
তাঁর সঙ্গে থাক্যা আমি ঘুরতাম বনে বনে ॥ 
আসমানে থাকিয়া দেওয়া ডাকছ তুমি কারে 
এনা আষাঢেব পানি বইছে শত ধারে ॥ 
গাং ভাসে নদী "ভাসে শুকনায় না ধরে পানি। 
এমন রাতে কোথায় গেল কিছুই না জানি॥ 
অতিথ বলিয়া যদি আইত আমার বাড়ী। _ 
বাপেরে কহিয়া আমি বইতে দিতাম পিড়ি॥ 
সইতে দিতাম শীতল পাঁট বাঁটাভরা পান। ৃ 
আইত* ঘদি দৌণার অতিথ যৌবন করতাম দান ॥* 


দুপুরবেল! গেল কন্তার ভাবিয়া চিন্তিয়া । 
বিয়াল বেলা গেল কন্তার বিছানাতে শুইয়া ॥ 
সন্ধ্যাকাল আইলে কন্তা কোন কাম করে। 
পিতলা কলসী কন্তা লইল কীকের উপরে ॥ 
কলসী লইয়! কন্তা জলের ঘাটে যায়। : 

পাঁঞ্চ ভাইয়ের বউয়েরে কন্যা কিছু না জানায় ॥ 
মেঘ আরা আঁষাঁড়ের রইদ* গাঁয়ে বড় জালা। 
ছাঁন" করিতে জলের ঘাটে যায় যে একেলা ॥ 


১ তনে হইতে 5' স্তানাৎ’ শব্দের অপভ্রংশ | ২ বইতে স্বসিতে । 
৩ আইত-আসিত। - ৪ বিয়াল =বিকাল। 
৫ মেঘ আরা =মেখের অন্তরালে । ৬ রই্দ=বোদ। ৭ ছান-্মান। 
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মৈমনসিংহ-গীতিকা ' 
কিসের ছান কিসের পানি কিসের জল ভরা। 
ছুইয়ের প্রাণে টান পইড়াছে এমন প্রেমের ধারা ॥ 
একলা সন্ধ্যাকালে কন্তা জলের ঘাটে যায় । 
চান্দ বিনোদ শুইয়া আছে কদমতলায় ॥ 
শিয়রে থাকিয়া কুড়া ডাকে ঘন ঘন | 
কুড়াঁর ডাঁকেতে বিনোদ মেলিল নয়ন৷॥ 
আখি না মেলিয়া বিনোদ ঘাটের পানে চায়। 
জল ভরে সুন্দরী কন্যা দেখিবারে,পায় ॥ 


। 
1 
। 


চাদ বিনোদ. 
পকুড়া শীগার কইরা আমি ফিরি বনে বনে।' 
আমার যত মনের দুঃখ কেউত না শুনে ॥ ' 
. কে তুমি সুন্দরী কন্তা নিত্যি ভর পানি। 
রইয়া শুন আমার কথা কি কইবাম» আমি ॥ 
কুড়া শগার করি আমি চান্দ বিনোদ নাম। 
পরিচুয়-কথ! মোর সৃত্য কহিলীম ॥.. 
কার কল্লা কোথায় বাড়ী কিবা নাম ধর। 
আমি চাই পরিচয় দেও যে উত্তর ॥' , 
কলসী বুড়াইয়া* কন্যা জলে দিছ ঢেউ। 
সন্ধ্যাবেলা জলের ঘাটে সঙ্গে নাই আর কেউ ॥ . 
কাইল গেছে আশে পাশে আইজ রইলাম বইয়া*। ! 
মনেব আগুন নিবাও কন্া পরিচয় কইয়া ॥ 
বিয়া যদি হইয়া থাকে হও পরের নারী । 
. সেও কথ! কও কন্যা আজি সত্য করি ॥ 
তোমার পানে চাইয়া কন্যা আমি যাইবাম ফিরে । 
আর না আসিবাম কন্তা কুড়া-শীকারে ॥* 


মলয়া 
মলুয়া 
প্বাপের নাম হীবাঁধর অসমা মোর মাও । 
কালী দেখলাম জলের ঘাটে শুইয়া নিদ্রা যাও ॥ ' 
ভিন দেশী পুরুষ তুমি কি কহি তোমারে । 
অতিথ হইয়া আজি থাক আমার বাপের ঘরে ॥ 
" কুড়া লইয়া তুমি থাক‘বনে বনে। 
কেমনে কাটাও নিশি এইমতে কাননে ॥ 
বনে আছে বাধ-ভালুক তোমার ভয় নাই। 
এমন কইর! কেমনে তুমি ফির ঠাঁই ঠাই ॥ 
আন্ধুয়! পুষ্র্নির পাড় কালনাগের বাসা ।' 
একবার ভংশিলে যাইব* পরাণেব আশা ॥ 
সাধুমন্ত* বাপ আমার মাও যে সুজন । 
ঘরেতে আমার আছে ভাই পঞ্চ জন ॥ 
' পঞ্চ ভাইয়ের বউ আছে ইষ্টিকুটুম করি। 
আজি নিশি অতিথ হইয়া রইবা আমার বাড়ী ॥ 
_ এই পন্থে যাইতে আজি তোমায় করি মাঁনা। 
সামনে আছে গেরামের* পথ লোকের আনাগুনা ॥ 
সেই পন্থ ধইরা তুমি মেলা নাই সে কর।» 
এই পথে যাইতে দেখবা বাঁর-ছুয়াইরা! ঘর" ॥ 
সামনে আছে পুফুনি সানে বান্ধা ঘাঁট। 
পূব মৃখ্যা* বাড়ীখানি আয়নার কপাট ॥ 
আগে পাছে বাগ-বাগিচা আছে সারি সারি। 
পারাপস্থির লোকে” কয় গাঁও মরলের** বাড়ী ॥ 


১ মাও-মা। ২ ভংশিলে-দংশন করিলে । ' 

-৩ যাইব যাবে । ৪ সাহুমত্তসক্ক্ষন, ভাল লোক। ৫ গেরামেরস্জ্রামের 
৬ মেলা--কর--সে পধ ধরিযা তুমি যেও ; ‘নাই’ শব্দ নিরর্ঘ । 
৭' বার-ছুয়াইবা ঘর স্বহিত্বববিশি্ট ঘর । 

৮ পুৰ মুখ্যা =পূৰ্বয্বথী । ৯ পারাপস্থির লোকে স্পাল়্াপরসীরা। 
১০ গাঁও মরলের = গ্রামের মোড়লের । 


i 


i 
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- ছুঃখু কেনে করবা তুমি আজি নিশা ধনে। 
শীতল পাটী পাত্যা দিবাম তোয়াব বিছানে ॥ 
পাঁচ ভাইয়ের বউরে রান্ব+ ছত্রিশ রেঙ্থুন। 
আছি নিশি থাক্যা তুমি করিও ভোঞ্চন ॥” 


এইত বলিয়া কন্তা জল. লইয়া যাঁয়।| 
কুড়া লইয়া চান্দ বিনোদ ভিন্ন পথে যায় ॥ 





মক] 


০ (৭) 
অতিথির অভ্যর্থনা! 

সন্ধ্যাকালে অতিথ আইল তিন দেশে ঘর। ' 
পাঁচ পুত্রে ডাক্য!* কয় সাধু হীরাধর ৷৷ 
লোটা ভইরা শীতল জল দিল খরম পানি। 
পাঁচ ভাইয়ের বউয়ে বান্ধে পরম বাঁছুনি ॥ 
মানকচু ভাজা আর অস্বল চাঁলিতার। 
মাছের সকয়াৎ রান্ধে জিরার সম্বার/॥| 
" কাইষ্টা* লইছে কই মাছ চরচরি খাঁরা। 
ভালা কইরে রান্ধে বেস্ছন দিয়্যা কাল্যাজিরা ॥. 
একে একে রান্ধে সব বেন ছত্রিশ জাতি ।- 
শুকনা মাছ পুইড়া* বান্ধে আগল বেসাতি ॥ 


1, K 
পাঁচ ভাইয়ের সঙ্গে বিনোদ পিড়িত বস্তা’ খায়। 


এমন ভোপ্চন বিনোদ জন্মে নাই সে খাঁয় ॥ 
VL 
Hl J 
১ রান্বশরান্ধিবে। ২ ডাক্যা'=ডাকিয়া ঃ 
৩ প্বম=্=অত্যস্ত নিপুণা। ৪ সরুষা ==ঝোলযুক্ত ব্য্রন। 


৫ কাইটা =কাটিয়া । ৬ পুইড়া'=পুড়িয়া। 
৭ পিডিত বস্তা _কার্ঠাসনে বসিষা ৷ 


মলুয়া 


শুকত’ খাইল বেসন খাইল আর ভাজা বরা । 
পুলি পিঠা খাইল বিনোদ ছধের শিস্তায় ভবা* ॥ 
পাত পিঠা বর! পিঠা চিত" চন্দ্রপুলি। ' 
পোয়া চইঃ খাইল কত বসে ঢলঢলি ॥ 
আচাইয়া চান্দ বিনোদ উঠিল তখন ৷ 
বার-দুয়ারিয়া ঘরে গিয়া করিল শয়ন।। 
বাটাভরা সাচি পান লং এলাচি দিয়া । 

পাঁচ ভাইয়ের বউ দিছে পান সাজাইয়া ॥ 
স্তইতে দিছে শীতল পাটা উত্তম বিছান। 
বাতাস করিতে দিছে আবের পাহাখান ॥ 
এইমতে শুইয়া বিনোদ সুখে নিদ্রা যায়। 
পরুভাঁতে উঠিয়া বিনোদ বিদায় যে চায় ॥ 


পন্নাম করিল বিনোদ হীরাধরের পায়। 

পঞ্চ ভাইয়েরে বিনোদ পঙ্মাম জানায় ॥ 

ঘর তনে বাহির হইয়া বিনোদ পন্থে দিল মেলা। 
 জন্দরী মলয়া ঘরে রইল একেলা ॥ 


(৮). 

বিবাহের প্রস্তাব 
বইনের কাছে গিয়া বিনোদ বইনের আগে কয় 
শীগারে গেছিলাম যত কইল সমুদয় ॥ . 
আদিগুবিৎ বিত্বাস্ত সব বইনেরে শুনায়। 
বিয়ার কথা কইতে বিনোদ মনে লজজা পায় ॥ 
বইনেত বুঝিল তবে ভাইএর বেদন। 
মায়ের কাছে যাইতে বিনোদ করিল গমন ॥ 


১ শুকত _শুক্ভা। ২ শিস্যায় ভবা ==দুধেব শিষে ভরা, ক্ষীর দিয়ে তর] । 
৩ চিত চিতই ; আসৃকে ৷ ৪ পোয়া-মাল্‌্পো । চই-একক্সপ বাল শাক। 
৫ আদিগুরি-আগাগোড়া। | 


|| 
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মায়ের কাছে কইতে বিনোদ মনে লজ জা পায়। 
কেমন কইরা! কইব কথা না দেখি উপায় ॥ 
এক ছুই তিন করি আষাঢ় মাঁস যাঁয়। 

সাইর সবসিরে১ বিনোদ বেদনা জানায় ॥ 
একে একে যত কথা উঠল মায়ের কানে । ' 
'ঘটক পাঠাইল পরে বিয়ার সন্ধানে ॥ 


এগার উতরিয়া কন্তা বারয় দিল পাঁও ৷ 
দেখিয়া চিন্তিত হইল তাঁর বাঁপ-মাও ॥ 

' ঘুরা* না যায় অঙ্গের বসন করে টান্টানি। 
তারে দেখ্যা পাড়ার লোকে করে কানাকানি ॥ 
কানাকানি করে কেউ করে বলাবলি । 
দিনে দিনে ফোটে কন্তার যৌবনের কলি ॥ 


আধাড়'মাস হীরাধরের আশার আশে যায়। . 
বিয়া নাই সে হইল কন্তাব কি করি উপায় ॥ 
শায়ন* মাসে বিয়া দিতে দেশের.মানা আছে। 
এই মাসে বিয়া দিয়া বেউলা* রাঁটি* হইছে।। 
ভাত মাসে শান্্রমতে দেবকা্ধ্য মানা। 
এই মাসে ন! হইল বিয়া কেবল আনাগুনা ॥ 
আঁশ্বিন মামেতে দেখ দুর্গাপূজা দেশে । 

এও মাস গেল বাপের পূজার আন্দেসে* ॥ 
কাণ্তিক 'মাসেতে পাইব কাণ্তিকসমাঁন বর । " 
মন নাহি উঠে বাপের আইল যত ঘর ॥ 
আগণ' মাসে রাঙ্গা! ধান অমীনে ফলে সোনা । ' 
রাঙ্গা! জামাই ঘরে আনতে বাপের হইল মানা॥ । 
পৌষ মাসে পোষা আদ্ধি দেশাচারে দৌঁষ। 

এই মান গেলে হইব বিয়ার সস্তোষ ॥ 


১ সাইর সরসিরে সজীদেরে । ; ২ ঘুরা =ঘেরিয়! ফেলা । 


৩ শীয়ন-্শ্রাবণ। ৪ বেউলা _বেছলা। ৫ রাট়ি-্রীড়ীঃ বিধবা । ' 


৬ আন্দেসে-কসামৌদপ্রমোদে । ৭ আগশন্অগ্রহায়ণ 


স্লুয়া 


মাঘ মাসে করমি’ আইল হীরাধবের বাড়ী ৷ 
একে একে দেখে বাপে সম্বন্ধ বিচারি | 


চম্পাতলাব সোনাধর এক পুত্র তার । 
দেখিতে সুন্দর পুত্র কাতিক কুমার | 
আড়ায়* পুড়ায় তার আছয়ে জমীন । 
হীরাধর কয় বংশে সেও অকুলিন ॥ 

আর এক করমি আইল দীঘলহাটী হইতে । 
ধনে জনে সেও ভাল সকল কথা কইতে ॥ 
ঘরের ভাঁত খায় সে যে গোয়াইলভরা! গরু । 
কাঠাতে মাপিয়া তুলে ধান-চাউল.সরু ॥ 
বাপের নাই সে উঠে মন হইল বিষম লেঠা। 
ঘরবর পছন্দ হইল বংশে আছে খুটাঃ ॥ 
উত্তরে সুস্থ হইতে আইল আরও ঘর। 
অবস্থা-বেবস্থা তার অতিশয় সুন্দর | 

ধানে চাউলে মহাজন চাঁইর পুত্র তাঁর। 
এক এক পুত্র যেমন তার দেব অবতার ॥ 
ঘাটে বান্ধা দৌড়ের নাও* পছন্দ বাহাঁর। 

" লড়াই করিতে আছে চাইর গোটা ধাঁড়* ॥ 
ভাত ফালাইয়া! ভাত খায় চিন্তা-ভাবনা নাই । 
মহারোগীর বংশ" বল্যা কন্তা, দিতে নাই ॥ 


এমন কালে করমি গেল সম্বন্ধ করিতে । 

চান্দ বিনোদের বিয়া কৈল* বিধিমতে ॥ 

কার পুত্র কোথায় বাড়ী সকল জানিয়!। 
রি বাপে ভাবে হেখায় কন্তা দিব কি না বিয়া ॥ 


১ করমি স্ঘটক। ২ আভা ১৬ কাঠায় এক আ্াড়া। 
৩ সকল কধা কইতে সকল দিক্‌ দিষা দেখিতে । ৪. খুটা-খোটা ; নিন্দা। 
৫ দৌড়ের নাও =বাইছ খেলার নৌকা (racing boats) | 
৬ লড়াই--ধাড়ব (8502 bulls) 
৭ মহারোটীব বংশ=বংশে কাহারও কুষ্ঠব্যাধী ছিল।, ৮ কৈল=কহিল, প্রস্তাব করিল। 


৬৪ . 


মৈমনসিংহ-গীতিকা! 
বরত পছন্দ হয় কা্ঠিক কুমার “- 
বংশেতে কুলিন সেই যত হালুয়ার ॥ 
হালুয়া গোষ্ঠীব মধ্যে বড় বাপের বেটা । 
বংশেতে কুলিন সেই নাই কোন খোঁটা ॥ 
এক চিন্তা করে বাপে শিরে হাত দিয়! । 
“কেমন কইরা এমন ঘবে কন্যা দিবাম বিয়া ॥ 
এক কাঠা ভুই নাই খলা’ পাতিবাঁরে। 
কেমন কইরা! বিয়া দ্িবাম কন্তা এই ঘবে ॥ 
একখানি ভাঙ্গা ঘর চালে নাই ছাঁনি। 
কেমনে খাইব কন্তা উচ্ছিলার* পানি ॥ 
বাপের দুলাল কন্যা দুঃখ নাহি জাঁনে। 
পাঁচ ভাইয়ের বইন এত না সইব পরাঁণে ॥ 
একমৃষ্টি ধান নাই লক্ষ্মীপূজার তবে ।« 
কি খাইয়া থাকব কন্যা দবিদ্রেব ঘরে ॥ 
পাটের শাঁড়ী পিন্দ্যা* কন্তা সুখ নাহি পায়। 
হেন ঘরে কন্তা দিতে মন না জুয়ায়ৎ 11 


করমি ফিরিয়া গেল সম্বন্ধ না হয়। 

চান্দ বিনোদের মায় ভাক্যা সবে কয় ॥ 

এহা শুন্য বিনোদের মা চিন্তিত হইল । 
পুত্রের রাখিতে মন দৈবে নাহি দিল ॥ 
আচা আঁচিং সকল কথা চান্দ বিনোদ শুনে। 
বৈদেশে যাইতে বিনোদ দড় করল মনে ॥ 


১ খলা =খোল, ধান শুকাইবার স্থান। 

২ উচ্ছিলার -ঘবের চাল হইতে হে জল পড়ে: 
৩ পিন্দ্যা-পবিধান করিযা। 

৪ ভুয়ায়=যোগ্য হয়, যোগ্য মনে হয় না। 

৫ জীচা-আজাচি-ইঙ্গিত দ্বাবা। 


১৮২ 


সলুয়া 
(৯). 
ভাগ্যচক্রের পরিবর্তন 


ঘুম থাক্যা উঠ্যা বিনোদ মায়ের আগে কয়। 
“গিরে+ বস্তা উচিত মা থাকতে নাহি হয় ॥ 
কামাই রোজগার নাই ঘরে নাই ভাঁত। 

এমন করিয়! কেমনে রইব কুলজাত ॥ 

বিদায় দেও মা জননী বলি তোমার আগে । 
বৈদেশ যাইতে তোমার পুত্র বিদায় যে মাগে ॥৮ . 


ঘরে আছিল পানিভাত বাইরা* দিল মায়। 
কাঁচালঙ্কা দিয়া বিনোদ কিছু কিছু খাঁয়॥ 
মায়ের পায়ের ধুলা বিনোদ তুল্যা লইল শিরে। 
বৈদেশে যাইতে বিনোদ পথে মেলা করে ॥ 
কুড়া শীগাঁরী বিনোদ পিজরা লইল হাঁতে। 
এক বারে উতরিল সবাইয়ের* পথে ॥ 


বৈদেশেতে যায় যাছু ঘদ্দ,ব দেখা যায়। 

পিছন থাক্যা চাইয়া দেখে অভাগিনী মায় ॥ 
" বাশের ঝাড় বনজঙ্গলে পুতের পিষ্ঠে পড়ে। 

আখির পানি যুছ্যা মায় ফির্যা আইল ঘরে ॥ 

এক মাঁস ছুই মাঁস তিন মাস যায়। 

ছয় সাত আট কবি বচ্ছর গোয়ায় ॥ 


“কি কর বিনোদের মাও কি কর বসিয়া । ' 
তোমার পুত্র বিনোদ আইল দেখ বাইর হইয়া ॥ 
২... আইসাছে তোমার যাদু দুই আখির তারা” 
ভাক শুনিয়! পাগল-মাও পন্থে হইল খাঁড়া ॥ 
দেখিয়! পুত্রের মুখ এক বচ্ছর পরে। 
অভাগী দুঃখিনী মায়ের ছুই নয়ান ঝুরে ॥ 


১ শিরেগৃকে | | "২ বাইয়া =বাড়িয়া ৷ 
bd সরাইধের =চটিব, হোটেলধানাব I 
8— 2304 B. TL, 


মৈমনসিংহ-গীতিকা . 


কুড়া শীগার কইরা বিনোদ পাইল জমীন বাড়ী । 
১. ইনাম বকশিস্‌ পাইল কত কইতে নাহি পাৰি ॥ 
.. বাজ্যের রাজা দেওয়ান সাহেব সদয় হইল তাঁরে। 
কুড়ি আড়া জমীন দেওয়ান লেখ্যা দিল তারে ॥ 


কামলার, কাম বিনোদ তাও ভালা জানে। 
ভালা কইরা বান্ধে বাড়ী হত্যা নদীর কানে ॥ 
আট চালা চৌচালা ঘর বান্ধিয়া সুন্দব। 

| ভালা কইরা বান্ধে বিনোদ বাঁর-ছুয়াইরা ঘব ॥ 
শীতল পাঁটী দিয়া বিনোদ ঘরের দিল বেড়া। 
উলুছনে ছাইল চাল দেখতে মনহাবা || 
ঝাপে ঝুপে করে বিনোদ কামলার কাম । 
দেখিতে সুন্দর বাড়ী চান্দের সুমান ॥ 
মাছুয়াক্ষীর পাখ দিয়া সাজুয়া* বানীয়। ' 
কামলা ডাকিয়া বিনোদ পু্ুনি কাটায় ॥ 
, বাড়ীর সামনে পুঙ্কৃনি জলে টলমল । 

এক মায়ের এক পুত পরানের সম্বল ॥ 

পাড়াঁপড়সি কয় মাও বড় ভাগ্যবতী । 
এক পুতের বরাতে তার দুয়ারে বান্ধা হাতী ॥ 
এক পুতেব গুণে তাঁর লক্ষ্মী বান্ধা ঘবে। 
ধনস্ম্পদ হইল তার দেবতার বরে ॥ ১77৪৪ 


(১০) | 
 এরে শা হীবাধর কোন কাঁম করিল। 
কন্তার বিয়ার লাগ্যা ভাটুয়া* পাঠাইল। 
' ভাটুয়া আসিয়া কয় বিনোদের মার আগে । 
কন্তা বিয়া করাও তুমি সমুখের মাঘে ॥ - 


$ রঃ 


১ কামলাব-জনমন্ৃবেব। ' ২ কানে-অতি নিকটে । 
৩ সানা =সাজসজূজা | ৪ ভাটুষা =ভাট, ঘটক। 


Ld 


মলুয়া ডি. ঙ॥ 
কথাবার্তা হইল স্থির না রইল বাঁকী। | 
. গণক ভাকাইয়া বাপে দেখে পার্ধিপু'ি ॥ 
* পার্ধিপু'ি দেখ্যা গণক বিয়ার লগ্ন করে। 
| চল্যা গিয়া হইব বিয়া স্তরের ঘরে ॥ 


- ঠাঁটঠমকে বিনোদ হইল আগুসার+ | 1.৩ 
ঘোড়ার উপরে বিনোদ হইল সোয়া ॥ | 
আগে পাছে বান্ধ বাজে ঢোলভগর। 

. বরযাত্রী হইল যত পাড়ার নাগরং ॥ 
হাও খিলই* ছাড়ে আর তুম্বি শত শত | . 
বাগ্ঠভাগ্ড লইয়া চলে কসনাই*করি পথ ॥ 


উপস্থিত হইল লোক হীরাঁধরেব বাড়ী । 
_ অর্গা পুছ্যা* চান্দ বিনোদে নিল যত নারী ॥ 
জয়াদি* জুকার* দেয় কত ঝাড়ে ঝাড় । 
' গীতবান্য করে যত নারী চমৎকার ॥ . 
তবেত মলুয়ার মাও খুড়ীজেঠী লইয়া। 
সোহাগ মাগিতে” মাও বিয়ার মঙ্গল চাইয়া ॥ 
খুড়ীর সোহাগ জেঠীব সোহাগ আর মাসীপিনী । 
সোহাগ মাগে কন্তার মাও মঙ্গল উদ্দেশি | 
, শ্বশুরবাড়ী গিয়া কন্যা থাকুক সোহাঁগে। 
তেকারণে কন্তার মাও ভাল সোহাগ মাগে ॥ 
মাথায় লক্ষ্মীর কুল! অঞ্চলে ঘুড়িয়া! |» 
সোহাগ মাগিল মায়ে বাড়ী বাড়ী গিয়া ॥ 
উত্তম সাইলের চাউলে পিঠালী বাটিয়া। 
বন্দনা করিল আগে তিন আবা১০ দিয়া ॥ 


১ আগুসার =অগ্রসর | ২ নাগর =যুবকৃবন্দ ৷ ৩ খিলই=একরূপ বাজি । 


৷ ৪ রুসনাই=আপো। ৫ অর্গা দুছ্যা =অৰ্থ দিষা মুছিয!, বরণ করিয়া 
৬ জয়াদি=জয় দেওয়া প্রভৃতি | এ জুকার-জোকার (জয়-জর়কার শব্দ হইতে) । 


৮ “সোহাগ মাগা”= ভালোবাস! চাওয়া । এখনও পূর্ববঙ্গে কোন কোন 487 
মেয়ের মঙ্গলের জন্য আস্মীয ও পাড়াপড়শীদেব নিকট আশীর্বাদ চাওয়া । 

৯ মাধায়-:“-"ঘুড়িষ! =দক্ষ্মীর কুল! মাথায় করিব! তাহ! অঞ্চল দিয়! খিরিয়া। 

১০ আৰ! =ঠোট হাত দিয়া আঘাত কবিয়া ্আবা* «আবা* শব করা ! 


৬৮ 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 
চিমঠিয়া’ তুলে সবে দুয়ারেব মাটি। 
সোহাগের দ্রব্য আনি দেয় কুটি কুটি ॥ 
হলদি চাকি চাকি আর তৈল সিন্দুরে ৷ 
এরে দিয়া সোহাগ ভালা সাজায় স্থবিস্তরে* ॥ 
. পাছে পাছে গীত গায় পাড়ার যত নারী । 
সোহাগ মাগিয়া মায় ফিরে নিল বাড়ী ॥ 
চুরপানি* দিল মায় টুপায়ঃ ভবিয়া। 
ধন* মন* ছুয়াইল যতন করিয়া ॥ 
ধন ছুয়াইল মায় ধন পাইবার আঁশে। 
মন ছুয়াইল মায় জামাইর অভিলাষে ॥ 
নান্দিমুখ আদি যত শুভ কাৰ্য্য শেষে । 
শুভলয়ে হইল পরে বিয়া অবশেষে ॥ 


“ পাশা খেলায় চান্দ বিনোদ মলুয়ারে লইয়া। 
পাশায় হারিল বিনোদ চিতের লাগিয়া ॥ 
ফুলশয্যা করে বিনোদ রাত্রি হইল শেষ । 
সেই দিন ভাবে বিনোদ ফিরবে নিজ দেশ |" 
কালরাতে কালক্ষয় যাত্রা করতে মানা । 
এই দিনে জামাই বউয়ে নাহি দেখান্তনা || 
কাঁলরাইত গিয়া বিনোদের শুভরাইত আইল । 
 শয়ানমন্দিরে বিনোদ শয়ান করিল ॥ 


ঘরেতে জলিছে বাতি সাজুয়ার তারা" । 
শয়ানমন্দিরে মলুয়া সামনে হইল খাঁড়া ॥ 
নিশিরাইত পইড়া আইল” ঘুমে ঢুলে আখি। 
চিত্তে খুসী হইল বিনোদ মলুয়ারে দেখি |. 


০ 


১ চিমঠিষালচিম্টি দিয়া । | ২ সুবিস্তবে-ভাঁল কবিষাঁ, পুর্ণভাবে | . 

* চুবপানিশ্চোর] পানি (শ্্রী-আচার }-সবন্ময় ঘটে জল ও পাঁচটি ফল এবং ১০১55 
টিবি রত সত রাযি বানর হক! 

৪ টুপাস্বপনয় ঘট ৫ ধনঅর্থ, মৃত্রা। ৷ 

৬ মন্মএকরূপ গাছেব কাঠ। ৭ সান্ভৃষাঁব ভাবা =সাজের (সন্ধ্যাকীলেব) তারা। 


” ৮ দিশিরাইভ:....আইল-্০গভীব বাত্রি, হইল | 


মলুযা ্‌ ৬৯ 
টানিয়া অঙ্গের বাস যতনে য়ায়” । 

মাথা হইতে ঘোমটা বিনোদ টানিয়া লামায় ॥ 

'কিবা মুখ কিবা স্থখ ভুরুর ভঙ্গিমা। 

আক্ছাইব ঘরেতে যেমন জলে কাঁঞা সোনা ॥ 

এইকপ দেখিয়া বিনোদ হইল পাগল। 

চান্দের সমান রূপ করে ঝলমল ॥ 

শিরে না দীঘল কেশ পড়ে কন্তার পাঁয়।। 

সেই কেশ লইয়া বিনোদ মেঘুরী* খেলায় ॥ 


"কি কর পরাঁণের বন্ধু শুন মোর কথা । 
আজি রাতে মানা দেও খাও মোর মাথা ॥ 
না ফুটিতে ফুল কেন তুল্যা লও কলি। 
মধু না আসিতে ফুলে নাহি আসে অলি ॥ ১ 
খিধা লাগলে তাণ্া* ভাত জুড়াইয়া সে খায়। 
এমন হইতে রন্ধু তোমায় না জুয়ায় ॥ 
পঞ্চ ভাইয়ের বউ নিন্না নাহি গেছে। 
বেড়ার ফাক দিয়া তাঁরা তোমায় দেখিছে ॥ 
ভূষণের কণুবুণু শব স্তনি কানে । 
পরিহাঁস করবে তারা কালিকা বিহানে ॥ 
পরধীম*নিবাইয়া বন্ধু আজি কাট নিশি । 
চিত্তে ক্ষেমা দিও বন্ধু না বানাইও দোষী ॥” 


নিবিয়া ঘরের বাঁতী অন্ধকার হইল। 

শ্ুভক্ষণ শুভ রাইত পোয়াইয়া গেল ॥ 

পর্ভাতে উঠিয়া! কন্যা বাসি জল দিয়া। 

হাত পাঁও ধোয় বিনোদ পিড়িত বসিয়া ॥ ১-৭৬ 


১ গুঁয়ায় =শয়ন করাষ। ২ আদ্ধাইব-অন্ধকীব | 


+ ৬ মেখুবীশ্চুল লইয়! অন্থুলী দিয়া একরূপ খেলা । 
৪ তাপ্তা =গবম। , ৫ পবদীম-্প্রধীপ।' 


1. ঈমমলসিংহ-গীতিকা 
(১১), 
ঘরে ফেরা 


" আঁজি রাত্রে যাইব বিনোদ আপনার বাঁড়ী। 
সঙ্গেতে করিয়া লইব আপনার নারী ॥ 

মায়ে কান্দে বাপে কান্দে কান্দে মাসীপিসী । 
পরের ঘর যায় ঝি কান্দে পাড়াপড়সি। 
“পরের লাগ্যা পাল্যা” অত কবিলাম বড়। 
আসমরারে* ছাড়িয়! মাও যাইবা পরের ঘর ॥৮ 
ডাক ছাড়্যা কান্দে ধাপে বিলাপ কবে মায়। 
"আজি হইতে কন্তা আমার পবের ঘরে যায়” 


বিলাপ নাই সে কর মাও ছাঁড়হ কান্দন। 
কি কি দ্রব্য দিবা সঙ্গে করছ সাজন ॥ 


ঝাঁইল* পেটের] দিল সঙ্গেতে করিয়া । 

সজ মসলা দিল থলিতে ভরিয়] | 

আরও সঙ্গে দিল মাও চিকনের চাইল ।. 
তৈলসিম্বর দিল খৈয়! বিশ্নির ধান ॥ - 

“বড় দুঃখু পাইছ মাগো থাক্যা আমার বাড়ী। 
এই জন্মের লাগ্য! যাইবা অভাগী মায় ছাড়ি ॥ 
ভালা কইরা থাক্যঃ মাও শ্বশুবের ঘরে। 
পাড়াপড়সি যাতে মন্দ না কহিতে পারে ॥* ' 


দধি ভোজন করি বিনোদ যাত্রা যে করিল। 
শ্বশুব-শাশুভ়ীর পায় পল্নাম করিল ॥, 
জেঠাখুড়া গুরু্নে পরনাম জানায় । 
বিয়া কইরা! চান্দ বিনোদ আপন ঘরে যায় ॥ 


নি 


১ পালা। =পালিষা। ২ আমবারে সআমাদেবে , 


* ৬ ঝাইল=কালি; ধীাপি ৷ ৪ থাক্য-্থাকিও। 


মলুয়া KE. ৪১ 
“কি কর বিনোদের মাও গিরেতে বসিয়া। 
তোমার পুত্র বিনোদ আইছে বইন্দ্রেতে ঘামিয়! ॥ 
কি কর বিনোঁদের মাসী ঘরেতে বসিয়া । প্‌ 
তোঁমাঁব চান্দ বিনোদ আসে নয়া বউ লইয়া ॥ 
কি কর'বিনোদের মাসী বৈসা তুমি ঘবে। 
সোনার ছত্র আন্যা ধর চান্দ বিনোদেব শিরে ॥৮ 


বানৰ দিয়া পরে আধা গুছিয়া। 
চান্দ মুখ লইল মায়ে মুছিয়া মুছিয়া | . 
মায়ের চরণ বন্ধ্যা যাঁহু লইয়া! পায়ের ধুলা । 
পথে আইতে চান্দ মুখ হইয়াছে কালা ॥ 
ব্উগড়া লইল মায় পিড়িতে বসিয়া । 
ঘরের লক্ষ্মী ঘবে মায় লইল তুলিয়া ৷ 
জয়াদি জুকার দেয় পাঁড়ার যত নাবী । 
বাখিল মঙ্গলঘট গঙ্গাজলে ভরি | 
'সোনাবপা দিয়া সবে বউয়েব মুখ দেখে ।- 
খুড়ী মাসী জেঠী যত সবে একে একে ॥ 
এই মতে হইল যত মঙ্গল আচার । 

এই মৃত মায়ের স্থখ হইল অপাব ॥ 


বাড়ীব শোভা বাগবাঁগিচা ঘরের শোভা বেড়া। . 

কুলের শোভা বউ-_শাশুড়ীর বুক জুড়া* ॥ 

বউ পাইয়া বিনোদের মা! পরম সুখী হইল। 

'ঘরগিরস্থি যত সব যতনে পাতিল ॥ ১৪৪ 


(১২), 
কাজীর বিচার 


পরেত হইল কিবা শুন দিয়া মন। 
লুচ্চা ছুষমন কাজী কৈল বিড়ম্বন ৷৷ 


॥ 


১ বউগড়া =বউটিকে। ২ কুলের =কোলেব | ৩ জূভা-জোড়া। ' " 


৭ 


মৈমনসিংহ-গতিকা 


বড়ই ছুরত্ত কাজী ক্ষেমতা অপাব। . 
চোঁরে আশ্রা" দিয়! মিয়া সাউদেরে* দেয় কার* ॥ 
ভালামন্দ নাহি জানে বিচার আচার । , 
কুলেব বধু বাহির করে অতি দুরাচার ॥ 


একদিন দুষমণ কাজী পন্থে আনাগুনি। 
জল ভরিতে ঘাটে যায় বিনোদের কামিনী ॥ 
দেখিয়া সুন্দর নারী পাগল হইল। 
ঘোঁড়াতে মোয়ার কাজী চাহিয়া রহিল 1 . 
ভু'য়েতে বাইয়া তার পরে লম্বা চুল। 
সুন্দর বদন যেমন মহুয়ার ফুল ॥- . 
আঁখির ফাকেতে" তার নাঁচয়ে খঞ্জনা। 
এরে দেখ্যা নিত্তি নিত্তি কাজীর আনাগুন! ॥ 
আনাগুনা কইরা কাজী হইল বাওরা*। 
রাখিতে না পারে মন করে পংক্ষী উভা' ॥ 
ভাবিয়া চিন্তিয়া কাঁজী কোন কাম করে। 
+ একবারে বসে গিয়া কুটুনির* ঘরে ॥ 
গেরামে আছিল দুষ্ট নেতাই কুটুনি। 
তাব স্বভাবের কথা কিছু লও শুনি ॥ 


বয়সেতে ঝেস্তার্মতি কত পতি ধবে। 

বয়স হারাইয়! অখন বসিয়াছে ঘবে ॥ 
বয়স হারাইয়া! তবু স্বভাব না যাকস। , 
কুমন্্রণা দিয়া কত কামিনী মজায় || 

চুল পাঁকিয়াছে তার পড়িয়াছে দাত । 
এতেক করিয়া অখন জুটায় পেটের ভাত ॥ 


১ আশ্রা-আশ্রব ৷ * ২ সাউদেবেসাধুরে । 
ও কারল্কাবাবাস। ৪ বাইয়া =বাহিয়!। 
« ক্াকেতে=অবকাঁশে। ll ৬ বাওয়া =পাগল। 


৭ পংক্ষী উড়া =পাধী যেরূপ হাত হইতে উড়িযা যায়, তাহাব মন সেইন্্প হইল। 


৮ দিলু 


1 


[ লৈসনসিংহ-গীতিকা 


টি নং ৩] 





সনুয়া, ৭২ পৃঃ 


‘ বোভ়াতে সোয়ার কালী চাহিয়া রহিল 11 


iy 


মলুয়া 


কাজীরে দেখিয়! বুড়ি কোন কাম করে। 
কাঠালের পিড়ি দিল বৈদনের তরে ॥ 

“কিসের লাগ্যা আইছুইন’ আইজ দুয়ারে আমার। 
কোন জন্মের ভাগ্যি মোর নাহি জানি তার” ॥ 


কাজী কয় “কুটুনিলো তরে দিবাম সৌনা। 
' করিবা আমার কাজি হুইয়া সামিনা ॥ 
সাঁতখুন মাপ তোমার আমার বিচারে । 

এই কাঁম করলে তোমার কপাল যাইব ফিরে ॥ 
যেমন কইরা আমার ঘোঁড়া বনে ছোঁটা খায় । 
তেমন কইরা বেড়াইবা না গঠিব* দায় ॥ 
ছনেতে বান্ধিয়া দিব তোমার ঘরখানি। 
ধনদৌলত যৌগাঁইবাম যাহা লাগে আমি ॥ 
পর গেবাঁমেতে যাইতে পন্থে আনাগুনিৎ । 
জলের ঘাটে দেখলাম এক সুন্দর কামিনী ॥ 


পরিচয়-কথা তাঁর শুন দিয়া মন। 


চান্দ বিনোদ সে যে আমার ছুষমন ॥ 
দেশেতে ভমরা নাই কি করি উপায় 
গোলাপের মধু তাঁয় গোববিয়া খায় ॥ 
ছুতানাতা ধইরা তুমি যাও তার বাড়ী। 
একলা পাইবা যখন সেই ত সুন্দরী ॥ 
আমার মনেব কথা কইও তার আগে। 


ধনদৌলত তার স্বিস্তব লাগে” ॥ 


তারায় গাঁখিয়া তার দিয়াম গলার মাঁলা। 


দেখিয়া তাহার বপ হইয়াছি পাগলা 


১ আইছুইন*আসিযাছেদ। ২ সামিনা =সাবধান। 


৪ পর --- আনাগুনি-ভিন্ন গ্রামে যাইবার জন্ত আমি পথে চলাফেরা কবিতেছিলাঁম। 


৩ গঠিবম্্ঘটিবে। 


শত 


£ গোবরিয়া "গোবর! পোকা (“কে শিখাল তোবে এই বিদ্বে, গোববা পোকা হয়ে বসিলি পদে, 
থাক্‌ থাক্‌ থাক্‌, হয়ে দাঁড়কাক, ঠোকর দিলি শিবনৈবিদ্লে ।” গোপাল উড়ে )। ' 


৬ সৃবিস্তর লাগে-তার জন্য খুব ভাল করিয়া ব্যবস্থা করিব। 
10--2304 B. T, 


"৭৪ ড মৈষনসিংহ-গীতিকা 

নিখা যদি করে মোরে ভাল মত চাইয়া । 
আমায় ঘরের যত নারী বইব বাদ্দি হইয়া । ' 
সোনা দিয়া বেইর! দিবাঁম সর্ববাঙ্গ শরীর । 
সাঁতখুন মাপ তার বিচারে কাজীর ॥ 
সোনার পালস্ক দিবাম সাজুয়া বিছান । 
গলায় গাথিয়! দিবাঁম মোহরের থান ॥ 
দিবাম কাকের কলসী সোনাতে বান্দিয়া ৷ 
নাকের বেসর দিবাঁম তায় হীরাঁয় গড়িয়া ॥” 


এতেক বলিয়া কাজী নিজ ঘরে যায়। 

এই দিকে কুটুনি মাগি চিন্তয়ে উপায় ॥ 

ভাবিয়া চিস্তিয়া নেতাই যায় বিনোদের বাড়ী । 
তিন ভাক মারে তারে নষ্টা দুষ্টা বুড়ি ।॥ 
“কি কর বিনোদের মা কি কব বসিয়া। 

অনেক দিনে আইলাম বাড়ীত তোমারে চাহিয়া" ॥ 
শুনিয়াছি নয়া বউ আনিয়াছ ঘরে। 

এই মত হুন্দর নারী নাছিক সহরে॥ 
চক্ষে নাই সে দেখি আমি কানে নাই সে শুনি। 
কিমত তোমার বউ দেখাও সেয়াঁনী ॥” 


এই মত নিত্তি নিত্তি আনাগুনি করে। 

এক দিন একলা ঘাঠে পাইল মলুয়ারে ॥ 
কাঁজীর যতেক কথা তাহারে জানায়। 

একে একে কথা সব কহে মলুয়ায় ॥ 

“তৃমিত ঘরেন্প বধু অঙ্গ কাঞ্চা মোনা। 

বইয়া শুন আমার কথার কিঞ্চিৎ নমুনা ॥ 
বিচারের মাঁলীক কাজী দেশের পরধান। 
কইবাম তাঁর সকল কথা না করিবাম আন* ॥ 


১.সাতৃধা =সাজ-স্জাযুক্ত . ২ চাহিযা =লাগিষা । 


সলুয়া 


তোমার রূপ দেখ্যা কাজী হইযাঁছে ফান!” । 
অঙ্গ ভবিয়া তোমায় দিব কাঞ্চা সোনা ॥ 
নিখা যদি কর তাঁবে ভাল মত চাইয়া । 
তাঁর ঘবের ষত নাবী বইব বান্দি হইয়া ॥ 
সোনা দিয়া বেইবা দিব সর্ববা্জ শরীব। 
সাতথুন মাপ তোমার বিচাবে কাঁজীর ॥ 
সোনার পালঙ্ক দিব সাজুয়া বিছান। 
গলায় গাঁথিয়া দিব মোহরের থান ॥ 

দিব যে কীকের কলসী সোনাতে বান্ধিয়া । 
নাকের বেসব দিব হীরায় গড়িয়া ॥” 


ভয় পাইয়া কন্যা কীকেব কলসী ভরে। 
একবারে চলে কন্যা আপনার ঘবে ॥ 

মনের কথা জান্তে না দেয় পাছে পাছে যায়। 
শাশুড়ী ঘরেতে নাই না দেখে উপায় ॥ 


আর বার কথার ফা ফাঁদিল কুট্র,নি। 

বোধিয়া কহিল মলুয়া "শুনলো কুট,নি 

স্বামী মোর ঘরে নাই কি বলিবাম তবে। 
থাকিলে মাবিভাম কাঁটা তর পাঁকৃনা* শিবে॥ 
বয়স গিয়াছে ভর মরবি আজিকালি । | 
লোকের দুষমন তুই দুই চক্ষেব বালি 

কুল বেচ্য! খাইছ তুমি বয়সের কালে । 

সেই মত দেখ বুঝি নাগরিয়া সকলে। 
কাজীরে কহিও কথা নাহি চাইং আমি । 
বাজার দোসর* সেই আমার সোয়ামী ॥ 


আমার সোয়ামী সে যে পর্বতের চুড়া। 

আমার সোক়্ামী যেমন রণ-দৌড়ের ঘোড়া" ॥ 
১ ফানা-্পাগল। ২ চাইব! বিবেচনা কবিষা | ৩ পাক্ন!-্পন্ককেশযুক্ত |. 
৪ নাগরিয়া নগরের ভ্রীলোক ! * চাই = শুনিতে চাই। ৬ দোসব-্তুল্য। 


৭ রণ-দৌড়ের ঘোড়া -রপক্ষেত্রে যে ঘোড়া বিপক্ষকে দলন করিতে ছুটিষা বায়। 


মৈমনসিংহ-গঁতিকা 


আমার সৌয়ামী যেমন আসমানের চাঁন ১। 

না হয় ছুষমন কাজী নউখের* সমান ॥ 
অপমান্তা* বুড়ি তুমি যাও নিজের বাড়ী । 
কাজীরে কহিও কথ! সব সবিস্তারি ॥ 

ছুষমন কুকুর কাজী পাঁপে দিল মন। 

ঝাটার বাড়ী দিয়া তারে করতাম বিরম্বন ॥ 
বাচ্যা থাকুন সোয়ামী আমার লক্ষ পবমাঈ পাইয়া 
থানের মোহর ভাঙ্গি কাজীর পায়ের লাথি দিয়া ॥ 
আমার স্বামী কাঞ্চাসোনা অঞ্চলের ধন। 

তার সঙ্গে কাজীর সোনার না হয় তুলন ॥ 
জাতে মুসলমান কাজী তার ঘরের নারী। 
মনের আপছ্ুস মিটাক তারা সাত নিখা করি? ॥ 
সেই মতে আমারে ষে ভাব্যাঁছে লম্পটা। 
কাজীরে জানাইও তার মুখে মারি ঝাটা। 
বয়সেতে বুড়া তুই মা-বাপেব বড়। 

তে কারণে ছাড়িলাম যাও নিজ ঘর ॥* 


অপমান পাইয়া তবে নেতাই কুটুনি। 

সকল কথা কয় তবে কাজীর সামনি* ॥ 
শুনিয়া দুষমন কাজী গুসা* যে হইল। 
পরতিশোধ দিতে তবে সল্লা' যে আঁচিল ॥ . 
বিনোদের উপরে কাঁজী পরণাঁ” জারি করে। 
হুকুম লিখিয়া দিল পর্ণা উপরে ॥ 


১ চানম্চাদ। ২ নউখের নখের | 

৩ অপমাহ্তা -অপমানকার্ী । 

৪ মনেব--”*-কবি ল্তাহারা সাতবার নিখ! করিষা তাহাদের মনেব আঁপশোষ মিটকি। 
* সামনি =সামনে। ' ৬ গুসা-গোয়া ( রাগাস্বিত) 
৭ সল্লা ==কুপরামর্শ। . ৮ পৰণা =পবওয়ানা ৷ 


মলুয়া ৭৭ 
“সাদি কইরাছ তুমি গেছে ছয়মাস । 

নজর মরেচা১ বইছে তোমার অপরকাঁশ২ ॥ 

আছি হইতে হপ্যা মধ্যে আমা বিচাঁবে। 

নজর মরেচা তুমি দিবা দেওয়ানেরে ॥ 

নজর মরেচা যদি নাহি দেও তুমি । 

বাজেপ্চ হইবে তোমার যত বাঁড়ী জমী !” 


পরুণা হইল জাবি বিনোদের উপবে। 
ভাব্যা নাহি পায় বিনোদ কোন কাম করে ॥ 
পঞ্চশত বপ্যাঙ সে যে কমবেশী নয়। 
কোথায় পাইব বিনোদ ভাবয়ে চিন্তয় | 
ফান! বেকরার* হইয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া ৷ 
এই মতে হঞ্কা কাল গেল যে চলিয়া ॥ 

আর বার পরণা কাজী জাহীর করিয়া। 
বাজে করিল জমী ঝাণ্ডা গারি* দিয়া ॥ 


স্থথেতে আছিল বিনোদ কপালের ফেরে। 
আসমান ভাঙ্গিয়া পড়ে মাথার উপরে ॥ 
ঘরের ধান ফুরাইয়া ছুঃখেতে পড়িল। 
হালের বলদ বেচ্যা কিন্ত! বিনোদ খাইল || 
দুধের গাই বেচ্যা খাইল ভাবিয়া চিন্তিয়া । 
বিনোদের মাও কান্দে মাথা থাপাইয়া* ॥ 
বঙ্গিন1” আটচাঁল1 ঘর তাও বেচ্যা খাইল। 
একখানি ঘর মাত্র বাড়ীতে রহিল ॥| 


১ নজ্বব মরেচা-ওবিবীহের সময় দেওয়ানকে নজব দিতে হইত । এই নজবের নাম নজর মূরেচা* । 
২ অপরকাশ-অপ্রকাশ, তুমি দিয়েছ এন্প প্রকাশ নাই--অর্থাৎ দেও নাই । 


ও রূপ্যা স্(রূপাষা) রোঁপামুদ্রা । ৪ ফালা =উন্মাদবৎ। 
' ৫ বেকরাব-অস্থিরচিত্ত ॥ চন্দরকুমাবেব মতে ‘বেন্ু*স’। 
৬ ঝাণ্ডা গাবি-বংশ দণ্ড পুতিয়া। ৭ ধাপাইয়া =থাপবাইয়া 


৮ বুদ্জিনা =কাক্কার্ধ্যে সজিত। 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 
সেও খানি বেচে কিনা ভাবে মনে মন। 
“গাছের তলাঁতে বইবাম করিয়া শয়ন ॥ 
আমি রইলাম গাছের তলায় তাতে ক্ষতি নাই। 
প্রাণের দ্বোসব মলুয়ারে রাখি কোন ঠাই ॥ 
বুড়াকালে মাও মোর বড় পাইল ছুঃখ। 
- উবানে কাবাসে তার শুথাইল মূখ ॥৮ 


এক দিন কয় বিনোদ মলুয়ারে চাইয়!” । 
“বাপের বাড়ীত যাঁও তুমি মায়েরে লইয়া ॥ 
পঞ্চ ভাইয়ের বইন তুমি দুঃখ নাহি জান। 
ফুলছিট্‌।ক* নাহি সয় তোমার পরাণ ॥ 

ভাল! কাপড় ভালা চোপর উবাস* নাহি জান। 
কেমন কইরা অত দুঃখ সহিবে পরাণ ॥ 

মাও আছে বাপ আছে আছে সোদর ভাই । 
ভালবাস্তা রইবে তুমি তাহাদের ঠাই ॥ 
কড়ার ভিখারী আমি রইবাম গাছের তলে। 
অত দুঃখ তোমার নাহি সহিবে শরীলেঃ ॥৮ 


শুনিয়া মলুয়া তবে কহিতে লাগিল। 

“বাপের বাড়ীর যত স্থথ বিয়া হইতেই গেল ॥ 

বনে থাক ছনে থাঁক গাছের তলায় । 

তুমি বিনে মলুয়ার নাহিক উপায় ॥ 

সাত দিনেব উপাঁস যদি তোমার মুখ চাইয়া। 

বড় সুখ পাইবাম তোমার চন্নামিতিৎ খাইয়া ॥ 
বাজার হালে থাকে যদ্দি আমার বাপের বাড়ী। 
মলুয়া নহেত সেই স্থখের আশারী* ॥ 

শাকভাত খাই যদি গাছতলায় থাঁকি। 

দিনের শেষে দেখলে মুখ হইবাম সুখি ॥. রি 


১ চাইয়া লক্ষ্য কবিষা। ২ ফ্কুপছিট্‌কি স্কুলের ঘা, (চিট্কি চাবুক) 
৬ উবাস-উপবাস। ৪ শরীলে--শরীরে। 
৫ চন্লামিতিস্চরণান্থত। ৬ আশাবী -আশাহিত, ইচ্চুক! - 


মলুয়া 


পিবিথিমির১ সুখ মোর তোমার পায়েব ধূলা । 
বাপের বাড়ী না যাইবাম আমি ত একেলা ॥” 


বিদেশে যাইতে বিনোদ মনে কৈল স্থির | 
এই কথা ভ্তম্যা মলুয়া উতকা২ অস্থিব ॥ 
“না দিব প্রাণে বন্ধু না দিব ছাড়িয়া। 
ছাঁড়িৰ আভাগ্যা পরাণ উবাঁন কবিয়া ॥ 
আঞ্চল পাতিয়! থাকবাম গাঁছেব তলায় । 
বনেতে ঘুরিবাম ঠিক কহিলাঁম তোমায় ॥” 


(১৩) 
নিদারুণ অর্থকষ্ট 


নাকের নথ বেচ্যা মলুয়! আধাঢ়মাস খাইল। 
গলায় যে মতির মালা তাঁও বেচ্যা খাইল ॥ 
শায়ণমাসেতে মনুয়া পায়ের খাঁড়ু* বেচে । 
এত দুঃখ মলুয়ার কপালেতে আছে ॥ 
হাতেব বাজু বাছা দিয়া ভান্রমাস যায়। 
পাটের শাড়ী বেচ্যা যলুয়া আশ্বিনমাস খায় ॥ 
কানেব ফুল বেচ্যা সলুযা কার্ন্ডিক গোরাইল। 
অঙ্গের যত সোনাদানা সকল বান্ধা দিল || 
শতালি* অঙ্গের বাস হাতের কঙ্কণ বাকী । 
আর নাহি চলে দিন মুঠি চাউলের খাঁকী, ॥ 
ছেড়া কাপড়ে মলুয়াব অঙ্গ নাহি ঢাকে। 
একদিন গেল মলুয়ার দুরস্ত উবাসে ॥ 

ঘরে নাই লক্ষ্মীর দানা এক মূইঠ খুদ । 
দিনবাইত বাড়তে আছে মহাজনের সুদ ॥ 


১ পিরিধিমিব -পৃথিবীর | ২ উতকা =উতলা ৷ 
ও খাড় =মল। . - ৪ শতালি একশত তালি। 


মৈষনসিংহ-গীতিকা 


শাঁক সাঁজন1 খাইয়া তবে ছুই দিন যাঁয়। 
দেখিয়া দৌয়ামীর মুখ বুক ফাট্যা! যায় ॥ 
. আপনি উবাস থাক্যা পরে নাহি কয়। 
সোয়ামী-শীশুড়ীর দু:খ আর কত সয় ॥ 
লাঁজত মানের ভয় আর নাই রুক্ষ]? । 
অখন করিবে মাত্র বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা ॥ 


এরে দেখ্যা চান্দ বিনোদ কোন-কাম করিল । 
ঘরের দ্র কাছে কিছু ফুইদ২ না করিল ॥ 
মায়েরে না কইয়া! বিনোদ বাঁক নিশাঁকালে। 
বৈদ্বেশে করিল মেল! পোষমাস্তা দিনে ॥ 


(১৪) 
অনৃষ্টের ফের 
এমন ছুঃখু কালে কাজী কোন কাঁম করে। 
ফিরিয়া পাঠাইল সেই নেতাই কুটুনিরে ॥ 


কুষ্ট,নি আসিয়া কয় “বড় বাপের বি। 

পবের লাগ্যা দুঃখু কইরা তোমার হইব কি ॥ 
কাঁজীব ঘরে গেলে দাঁতে কাট্যা* খাইব সোনা । 
উপাস কবিয়া কেন হও ক্ষিধায় ফান] ॥ 

এই মুইঠ চাউল নাই ঘরেতে তোমার । 

এমন শরীরে ছুঃখু কত সহে আর ॥ 

ফিরিয়া পাঠাইল কাজী তোমার দৌয়াবেৎ। 
মরজি করিয়া তুমি সাদি কর তারে ॥ 

ধান ভান হুতা কাট না সাজে তোমায়! 

এমন অঙ্গে ছিড়া কাপড় শোভা নাহি পায় ॥ 


১ লাজত....বক্ষা ললাক্র এবং মানের ভষ আর ব্শ্বা কবা যাষ না। 
২ ফুইদ =(ক্ষুট) প্রকাশ। 
* কাট্যা কাটিয়া । | ৪ দোয়ারে = ুয়ারে। 


হ্লুয়া 


নাকেতে বেসর নাই কানে নাই ফুল। 
সর্বাঙ্গ হইয়াছে তোমার ধুতুরার ফুল ॥ 
সোনায় জুড়িয়া দিব অঙ্গ যে তোমার । 
কাজীরে করিয়া সাঁদি ঘরে যাঁও তাঁর ॥” 


রক্তজবা আখি কন্তা কুষ্ট,নিরে কয়। 
“কাটা ঘায়ে লুনের ছিটা আর কত সয় ॥ 
বিদেশে গিয়াছে সোয়ামী বড় পাই তাপ। 
তর মুখ দেখলে কুট্রংনি মোর বাড়ে.পাঁপ ॥ 
আন্ধাইরে কাটিব আঁমি দুঃখের দিবাঁরাঁতি। 
কাজীরে কহিও তার মুখে মারি লাথি ৷ 
পরের ধান বান্তা খাই এও বড় সখ ৷? 
তর কথা স্বন্া আমি বড় পাই দুখ ॥ 
ভিক্ষা করি খাই যদি দুয়ারে দুয়ারে । 
কড়ার আঁশ! নাহি করি ছুষমন কাজীর ধাবে ॥ 
. পঞ্চ ভাই আছে মোর যমের সমান। 
তর যে কাটিব নাক কাজীর কাঁটব কাণ ॥ 
পরানে মারিব তবে মুখ থুবরিয়া। 
বাপের বাড়ী দেই আগে পত্র পাঁঠাইয়া ॥” 


বৈমুখ হইয়া! বুড়ী বাড়িতে ফিরিল। 
কত কষ্ট করে তবু স্বীকুরি* না গেল ॥ 

- সৌয়ামী বিদেশে গেছে বাড়ী হইল খাঁলি। 
পাড়াপড়শির যত লোক কবে বলাবলি ॥ 


এই কথা শুনল যদি মলুয়ার মায়। 
পঞ্চ ভাইয়েবে দিয়া খবর পাঠায় ॥ 
সাজ্যা আইল পঞ্চ ভাই বাঁপেব বাড়ী নিতে। 
পঞ্চ ভাইয়ে দেখ্যা মলুয়া লাগিল কান্দিতে ॥ 


১ পরের*”*সুখ পরের ধান বানিষা খাই, ইহাও আমার খুব সৃখ। 
২ স্বীকুরিম্জ্বীকার । 
HU—23804 B.T, ~ 


৮২ 
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ভাইয়ে বইনে মিল্যা কান্দে গলা ধরাধরি । 
“এমন দুঃখের কথা! কেমনে পাঁশরি ॥ 
পঞ্চ ভাইয়ের বইন আঁছলা১ বড় আদরের । 
ভাল দেখ্যা দিলাম বিয়া কপালের ফের ॥ 
পঞ্চ বউয়ের অঙ্গে নাহি ধরে সৌনা। 
তোমার অঙ্গ খালি দেখ্যা হইয়াছি ফানা ॥ 
অলেতে মৈলান* বদন শত জোরা তালি। 
ধূলামাটী লাগ্যা বইনের অঙ্গ হইছে কালি ॥ 
খালি ভূমে পইরা* বইন শুইয়া নিলা যাঁয়। 
শীতল পাটা ঘরে দেখ তুল্যা রাখছে মায় ॥ 
ঘুমাইতে না পার বইন মশার কামরে। 
আবেব পাখা ঝালুয়াইবৎ মশইর টাঙ্গাইল* তোমার ঘরে ॥ 
ভাত ফাঁলাইয়! ভাত খাও বাপের বাঁড়ী। | 
Es উবাস কইরাছ বইন শুন্া দুঃখে মরি ॥ 
অত খেজীলত আর ন! টানায় প্রাণে । 
সোয়ারী* পাঁঠাইব বল কালুকা বিয়াঁনে ॥ 
ধানে চাউলে গোলা ভরা কত লোকে খায়। 
আমার বইনের উবাস প্রাণে বরদাস্ত না পায় ॥ 
বার বছর পাঁলছে মায় কোলেতে করিয়া । 
কড়ার কাম না করছে বইন বাঁড়ীতে থাকিয়া ॥ 
আলুফা" জিনিষ যত কেউ না খাইয়া । 
ছোট বইনের লাগ্যা রাখছে ছিকাঁয তুলিয়া ৷ 
এও কথা শন্তা মাও হইছে পাঁগলিনী। ৮ 
তিন দিন ধর্যা মায় না খায় অন্পপাঁনি ॥ 
বাপের বাড়ী না যাও যদি কাইল বিয়ানে তুমি । 
উবাস থাকিয়া মায়ে ত্যজিব পরানি॥ 


১ আহলা =ছিলে। ২ মৈলান মলিন । ৩ পইরা স্পদ্ধিয়া। 
৪ ঝালুয়াইব -ঝালরযুক্তঃ অধব1 "ঝালুক্সা" নামক হ্বামেব। « টাঙ্গাইল=টাঙ্গানো আছে। 
৬ সোয়ারীস্পপান্থি বা ডুলি। | ৭ আলুফা =্দুপ্ৰাপ্য | 


ঘরে নাহি জলে জাল’ সন্ধ্যাকালে বাঁতি। 
তেন্রান্র কান্দিয়া মাও পোহাইয়াছে বাতি ॥” 


পঞ্চ ভাইয়ের গলা ধইরা কান্দয়ে সুন্দরী । 
“কি কহিবাম দুঃখের কথা কইতে নাহি পাঁরি ॥ 
ভালা ঘরে দিছল| বিয়া ভাল! বরের কাছে। 
কেমনে-খণ্ডাইবা হুঃখ কপালে যা আছে ॥ 
শ্বপ্তর বাঁড়ীত থাকবাঁম আমি করিয়াছি মন। 
সেইত আমার গয়া-কাশী সেইভ বৃন্দাবন ॥ 
মা-বাপের সেবা কব তোমরা পঞ্চ ভাই । 
শাশুড়ীর সেবা কইরা ধর্শ আমি চাই ॥ 
ঘরেতে আঁছয়ে বুড়া থইয়া* কেমনে যাইবাম। 
মায়েরে কহিও আমি সেইখান না থাকবাঁম ॥ 
পঞ্চ ভাইয়ের বউ আছে দেখ্যা তাঁবাঁর মুখ। 
কিছু ত মায়ের তবু ঠাণ্ডা রইব বুক ॥ | 

. বুড়া শাশুড়ী আমার পুত্র নাই ঘরে। 

কি দেখ্যা মায়ের কও এই ছুঃখু পাশরে ॥৮ 
এই কথা স্তনিয়া তবে তার পাঁচ ভাই। 
জানাইল সকল কথা বাপ-মায়ের ঠাই ॥ 


। হুতা কাটে ধান ভানে শাশ্ুড়ীরে লইয়া । ' 
এই মতে দিন কাটে ছুঃখু যে পাইয়া ॥ 
মাঘ-ফাত্তন গেল যলুয়ার ভাবিয়া চিন্তিয়া । 
চৈত্রবৈশাখ গেল আশায় রহিয়া ॥ 
জ্যৈ্ঈমাস আম পাকে কাউয়ায়* করে রাও । 
কোন বা দেশে আছে বন্ধু নাহি জানে তাঁও ॥ 
আইল আধফাঁঢ়মাস মেঘের বয় ধারা । 
সোয়ামীর চান্দ মূখ না যায় পাঁশরা ॥ 


১ দালন( হাল ) উন্ননেব আগুন । 
২ খইয়াম্মথুইযা | ৩ কাউয়া ==কাক । 
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মেঘ ডাকে গুরু গুরু দেওয়ায় ডাকে রইয়া। 
সোয়ামীর কথা ভাবে খালি ঘরে ভুইয়া ॥ 
শায়ন মাসেতে লোকে পুজে মনসা । 
এই মাসে আইব সোয়ামী মনে বড় আঁশা ॥ 
শায়ন গেল ভান্দু গেল আশ্বিন মাস যাঁয়। 
দুর্গাপূজা আইল? দেশে শবে শুনা যাষ ॥ 
মনের ছুঃখ মনে রইল আশ্বিন মাস গেল। 
পুজার কাঁলেতে সৌয়ামী ঘর না আসিল ॥ 
যাঁর ঘরে পুত্র নাই তার কত ছুঃখ। 
পুজার উচ্ছবে২ তার পরাণে নাই সুখ ॥ 


কাঠ্তিক মাসেতে বিনোদ বিদেশ কামাইয়া*। 
ঘরেতে আইল বিনোদ মায়েরে ডাকিয়া ॥ 
দিন নাই বাইত নাই মায়ের আখি ঝুড়ে। 
মা বলিয়া কে ভাকল আইজ ছুঃখিনী মায়েরে ॥ 
কামাইর টাকা দিয়া বিনোদ নজব আদি দিল। 
বাজেপ্তঃ আছিল জমী খালাস হইল ॥ 
আঁটচালা বান্ধিল বিনোদ যতন করিয়া! 
হর্ষিতে শ্তইল বিনোদ মলুয়ারে লইয়া ॥ : 
বিরহ-বিচ্ছেদের কথা দুঃখের কাহিনী । 

একে একে বিনোদেরে শুনায় কামিনী ॥ 
মেওয়া মিশি সকল মিঠা মিঠা গঙ্গাজল। 
“তার থাক্যা মিঠা দেখ শীতল ভাবের জল || 
তার থাক্যা মিঠা দেখ ছুঃখেব পরে সুখ । 
তার থাক্যা মিঠা যখন ভরে খালি বুক || 

তার থাক্যা মিঠা যদি পায় হারানো ধন। 
সকল থাক্যা অধিক মিঠা বিরহে মিলন ॥ 


মে 


১ আইল-আসিল। | ২ উচ্ছবৈ ==্ঠতসবৈ। 
৩ কামাইযা অর্জন ফরিয়া। 
৪ বাদেপ্তশ্বাজেষাপ্ত, যাহা জমিদার কর্তৃক অধিকৃত হইযাছিল। 


সমুয়া 
7 (১৫) 
"দুরন্ত সমস্তা 
এই মতে স্বখে দুঃখে দিন বইয়া যায়। 
অপরেতে হইল কিবা শুন সমুদায় ॥ 
. ছুবস্ত ছুষমন কাজী কোন কাম করে। 


সল্লা করিয়া বিনোদেরে ফালাইল ফেরে ॥ 
পরণা করিল জারি বিনোঁদের উপর । 


“পরমা সুন্দর নারী আছে তোমার ঘব ॥ 
সিন্ুকি জানাইল বার্তা দেওয়ান সাবের কাছে। 
পরীর মত নাবী এক তোমার ঘরে আছে ॥ 
পবণা করলাম জাঁরি তোমার উপর। . 

আজি হইতে হপ্তাকাল দিনের ভিতর ॥ 
তোমার ঘরের নারী দিবা দেওয়ানের কাছে। 
এতেক করিলে তোমার গর্দান যদি বাঁচে ॥ 
হপ্তা হইলে পার হইবে মরণ । 

'পবণা করিলাম জারী এই বিবরণ ||” 


হাটুতে পাতিয়া মাথা চিন্তে বিনোদ ঘরে । 
হবিণা পড়িল যেমন বাঁঘেব কামবে ॥ 

যমে মাইনৃষে* টাঁনাটানি.বিনোঁদে লইয়া । 
দারুণ বিধাতা দিছে কপালে লিখিয়া ॥ 
হা হইলে পার পেয়াঁদা মিদ্দা আঁসি। 
ধরিয়া বাধিয়া বিনোদের গলায় দিল ফাসী ॥ 
বিনোদেবে ধইব্যা নেয় কাজীর বরাতে । 
বিচার করিয়া কাঁজী লাগিল কহিতে ॥ 
"হুকুম ভামিল নাই করহ আমার । 

রাখিছ স্বন্দর নারী ঘরে আপনার ॥* 


১ সিঙ্গুকিস্গুগ্চর। ২ মাইন্যে স্মানুষে । ৩ বরাতে=সশ্মুখে। 


৮৬ মৈমনসিংহ-গীতিকা 
হুকুম করিল কাঁজী পেয়াঁদা পশ্চানে; । 
*বিনোদেরে লইয়া যাও নিরলইক্ষার ময়দানে ॥ 
জ্রেতায়* রাখিয়া তারে কব্বরে মাটি দিও । 
তাঁর ঘরেব নারীরে কাড়িয়া আনিও ॥ 
জাঙ্গিরপুরে বাস করে দেওয়ান জাহাঙ্গির। 
তাঁহাব হাঁউলীতেও নিয়া করিও হাজির ॥” 


হুকুম পাইয়া যত পেয়াদা মিদ্দাগণ। 

বিনোদে ধরিয়া লয় নিরলইক্ষার চর ॥ 
বিনোদের মায় কান্দে মাটিতে পড়িয়া । 

“হায় হায় আমার যাদু গেলরে ছাড়িয়া ॥ 
যমে যদি নিত পুত্রে না থাকিত আড়ি। 
মাইন্ষের হাতে গেল প্রাণ কেমনে পাঁশরিঃ ॥ 
পিঞ্চরের পাখী মোর হৃদয়ের নলি। 
একেবারে গেল মোর বুক কইব্যা খালি ॥” 


শিয়বে বইস্তা সলুয়া মায়েরে বুঝায়। , 
মলুয়ার চক্ষের জলে জমিন ভাইস্তা যাঁয় || 

. কান্দিয়া কাটিয়া মলুয়া কোন কাম কবে। 
পঞ্চ ভাইয়ে লেখে পত্র আড়াই অক্ষরে* ॥ 
বিনোদে ধরিয়া নিল কাজীর পেয়ঘায়। 
কাজীর হুকুম কথা লিখে সমুদায় ॥ 
পত্র লিখিয়া মলুয়া কোন কাঁম করে। 
কোড়ার মুখে দিল পত্র অতি যতন কবে ॥ 
বহুকালের পালা কোড়া ইসাঁরাতে জানে । 
উইরা গেল সোণার কোড়া ভাইয়ের বিদ্দমানে ৷ 


১ পশ্চানেম্পশ্চাতে ? ২ জেভাব-আীবিত অবস্থায় । 
৩ হাউলী =হাবিলি, প্রাসাদ, বড়লোকেব বাী। 
৪ পাঁশরি =বিস্থৃত হই। 
৫ আড়াই অক্ষরে--অন্প কথার। ময়নামতীর গান, ধর্স্ূপুজাব কথা প্রভৃতিতে আমরা ০ 
+ অক্ষরের মন্ত্রে কথা অনেকবার পাইয়াছি। 


মলুয়া 


পত্র পইড়্যা পঞ্চ ভাই কোন কাম করে। 
পাঁঠি-ঝাঁটা লইয়া যায় নিরলইক্ষাঁর চরে ॥ 
হারামি কাজীর পেয়াদা কাটিছে কবর। 
পঞ্চ ভাই উপনীত হইল তদাস্তর ॥ 

লাঠি মাইব্যা বিনোদেরে আছান’ করিল। 
মলুয়া বইনের কাছে পাচ্ছুরী* চলিল ॥ 


দেখে বিনোদের মাঁও মাটিতে পড়িয়া । 
আছাড়ি পাছাড়ি কান্দে পুত্রেরে ডাকিয়া ॥ 
শুন্ত ঘর পইড়্যা রইছে নাহিক স্থন্দরী | 
, রাবণে হিয়া নিছে শীরামের নারী ॥ 
খালি পিজবা পইড়া বইছে উইরা গেছে তোতা । 
নিব্যাছে নিশার দীপ কইরা! আদ্ধাইবৃতা* ॥ 
পঞ্চ ভাইয়ে গড়াগড়ি মাটিতে পড়িয়া । 
চান্দ বিনোদে কান্দে মলুয়াবে ডাকিয়া ॥ 
বুকের পাঞ্ধর ভাঙ্গে বিনোদের কান্দনে। 
যাব অন্তরায় দুঃখ সেই ভাল জানে ! 


“পইরা রইছে জলের কলসী আছে সব তাইঃ। 
ঘরের শোভা মন্গু নামার কেবল ঘরে নাই ॥ 
পইরা রইছে ঘর-দরজা পাটির বিছানা । 
কোন জনে হরিয়া নিছে আমার কাঞ্চা সোনা ॥ 
পইনা বইছে বাঁগ-বাগিচা কলি আদ্ধাই । 
কোন বা পথে গেল মলুয়া উদ্ধিশ না পাই ॥” 


কান্দিয়া কাটিয়া বিনোদ কোন কাম করে । 
হাইর1* পিজরার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসে কোড়াবে ॥ 


১ আছানস্মুক্ত। ” ২ পাছুবী ==পশ্চাৎ । 
৩ আন্ধাইরতা -্ভাঁধাব। 

৪ সব তাই ==সকল জিনিযই । 3 

৫ হাইরা স্হাড়িযা, হাড়িদেব প্রস্তুত ? অথবা হাণ্ডীর (হাড়ীব) মত বৃহ্দাকৃতি । 


৮৭ 


৮৮ 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 
বনের কোঁড়া মনেব কোঁড়া জন্মকাঁলের ভাই। 
তোমার জন্ত যদি আমি মন্তুর উদ্দিশ পাই &৮ 
মায়েরে লইয়া বিনোদ কোঁড়া সঙ্গে লইল। র্‌ 
বাঁড়ীঘর ছাইড়া বিনোদ দেশাস্তর হইল ॥ 


(১৬) 


হাউলীতে বিয়া! কান্দে মলুয়া সবন্দয়ী । 

পাল্ক্ক ছাড়িয়া বসে জমীন উপরী ॥ 

আরাম খানা আবাম পিনা-আইন্তাছে বান্দিরা। 
সামূনে খাঁড়া দেওয়ান সাব মাথার দিছে কির! ॥ 


“আমার মাথা খাও কন্া আমার মাথা খাঁও। 
ছুম্মনি করিয়া আর-মোরে না ভাঁরাঁও ॥ 
আরাম খানা খাইয়া বস পাঁলস্ক উপরে। 
পিখিমীর স্থখ আইন্তা দিবাম তোমারে ॥ 
দিপ্রি হইতে আইম্যা! দিবাম অগ্নি-পাটের সাঁড়ি। 


. নাকের বেসর দিবাঁম তোমায় কাধণ সোণায় গড়ি । 


 বান্দী দালী আছে যত জেখাযুখা নাই । 


অনুগত হইয়া তার! মানিবে ফরমাই (স)॥ 


'পাঁলক্কে বসিয়! তুমি করিবে আরাম । 


_ জনাবে থাকিবে বান্দা হইয়া গোলাম 4” 


১ কিরা =শপধ। 


MEL ona SG 


' কাইন্দা কাইন্দা কয় মলুয়া দেওয়ানের গোঁচরে | 


“বার মাসের বর্ত* মোর নয় মাস গেছে। 
পরপ্তিষ্টাৎ করিতে আর তিন মাস আছে 
শুন শুন দেওয়ান সাব কহি যে তোমাবে। 
পরতিজ্ঞা করহ তুমি আমার গোঁচরে ॥ 


২7. ৩ পবত্তিষা প্রতিষ্ঠা । 


রি বর্তশ্দব্রত।, 


মলুয়া 


না খাইব উচ্ছিষ্ট অন্ন না ছুইব পানি। 

এক জালে খাইব অন্ন আলু ও আলুনি ॥ 
পালক্ষে শুইতে মোর দেবের আছে ম্বানা। 
জমিনে শুইব আমি আচল বিছানা ॥ 
পরাচিত্ত; করি আমি ব্রত না ভাঙ্গিব। 
পরপুরুষের মুখ কভু না দেখিব ॥ 

এই তিন মাস মোর না আইস অন্দবে। 
সময় হইলে গত বলিবাম তোমারে ॥ 

এহার অন্তথা হইলে হইব! ছুম্মন | 
বিষ-পানী খাইয়া আমি ত্যজিবাম জীবন ।” 


এক মাস ছুই মাস তিন মাস গেল। 

তিন মানস পরে দেওয়ান কোন কাম করিল ॥ 
মুখেতে স্থগন্ধি পান অতি ধীরে ধীবে। 
স্থনালীৎ রুমাল হাতে দেওয়ান পশিল অন্দরে ॥ 
দেওয়ানে দেখিয়! মলুয়া বড় ভয় পাইল। 
বাঘের কামড়ে যেন হরিণা পড়িল ॥ 


“তিন মাস গেছে কন্তা ভাড়াইয়া আমায়। 

সত্য কহিয়াছ কন্যা ভাবিতে যোয়ায়ত 

জমিন ছাড়িয়া আস পালঙ্ক উপরে । 

অন্তরে হইয়া খুসী ভজহ আমারে ॥ 

দিলারাম কন্যা তুমি কর দেল খোস। 

তোমার স্বামীর মুক্ত করব না রইব আপ্‌শোষ |” 


কন্যা বলে “কাজী মোরে বড় দুঃখ দিল । 

অবিচার কৰি মোর সোয়ামীবে মারিল ॥ 

কিবা মৃক্তি দিবা স্বামীর কি কহিবাম তোঁমারে। 
' জেতায় রাখ্যা কব্বর দিছে নিরলইক্ষা চরে ॥ 


১ পরাচিত = প্রায়শ্চিত্ত । 


২ সুনালী =সোনালী। ৩ যোয়ায়ল্লযোগ্য হয় | 
12—2304 B. T. 


মৈমনসিংহ-ঈীতিকা 
হেন কাজী থাকৃতে নহে মনের মিলন । 
যত দুঃখ দিল কাজী না হয় পাঁশরণ ॥* 


হুকুম করিয়া দেওয়ান কৌটালেরে বলে। 
“কাজীরে ধরিয়া শীপ্র দেও নিয়া শূলে ॥” 
পরণা হুকুম লইয়া পেয়াদা মির্দ যায় । 
এঁধিনে মনের দুঃখ মলুয়া মিটায় ॥ 

খুসী হুইয়া মলুয়া তবে দেওয়ানে কহিল । 
“বার মাসের বাঁর দিন বাকী মাত্র রইল ॥ 
এই বাঁর দিন তুমি বাঁরদন্তি করিয়া । 
কোঁড়া শিকারে যাইতে সাজাও ভাওয়ালিয়া১ ॥ 
জানহ সোয়ামী মোর ভালভ শিকারী । 
সদাকাল ঘরে থাকি আমি তার নাবী ॥ 
বিস্তর জানিলাম আমি শিকারের ফন্দি । 
একেবারে শতেক কোড়া কৰি আমি বন্দি £” 


দিন ক্ষে« স্থির হইল যাইতে শিকারে। 
হেথায় সুন্দরী কন্তা কোন কাম কবে ॥ 
ভাইয়ের কাছে পত্র লেখে সন্ধান করিয়া । 
যত্ব করি পালা কোড়া দিল উড়াইয়া ॥ 
পঞ্চ ভাইয়ে পত্র পাইয়া পান্সী নাও করেখ। 
ছল করিয়া তারা কোড! শিকার ধরে ] 
বিস্তার* ধলাই বিল পদ্মফুলে ভরা। 

. কোড়া শিকার করতে দেওয়ান যায় ছুপুর বেলা ॥ 
সঙ্গেতে মলুয়া কন্যা পরমা অন্দরী । 
পান্নী লইয়া পঞ্চ ভাই লইলেক ঘেরী ॥ 


১ ভাওয়ালিযা স্বড় নেঁকা বিশেষ | 
২ পান্সী-***"করে্পান্সী নৌকা ভাড়া করে । 
bd বিস্তার »্প্রশত্ত, বিজ্তুত । 


লাঠির বাঁড়ীতে ছিল যত দারী মাঁঝি। - 

উবুত’ হইয়া জলে পড়ে করে কাজিমাঁজি২ ॥ 

পঞ্চ ভাইয়েব পান্সীখানা দেখিতে মন্দব। 
সি লক্ফ দিয়ে উঠে কন্তা তাহার উপর ॥ 

- আষ্ট দারে মাবে টান জ্ঞাতি বন্ধুজ্জনে । 
পচ্ধী উড়া করে পান্সী ভাইঙ্গা পল্পবনে ॥ 
সোয়ামী সহিত মলুয়া যায় বাপের বাড়ী । 
ছীরাম উদ্ধার কবে যেন আঁপনার মারী ॥ 


" আত্মীয়গণের নিষ্ঠুরতা 


এ দিকে হইল কিবা শুন দিয়া মন। 
ছুম্মনি করিল যত জ্ঞাতি বন্ধুগণ ॥ 

কেহ বলে মলুয়া যে হইল অসতী । 
মুসলমানের অন্ন খাইয়া গেল তাঁর জাতি ॥ 
তিন মাস ছিল মলুয়া দেওয়ান সাবের ঘরে। 
কেমনে রাখিল প্রাণ না জানি কি মতে! 


বিনদের মামা সে যে জাতিতে কুলীন । 

হালুয়া দাসের গুষ্ঠীর মধ্যে সেই ত প্রবীন ॥ 

প্ভাইগ না” বউয়ের হাতের ভাত খাইতে নাহি পারি। 
জাতিতে উঠুক বিনোদ পরাচিত্তি করি ॥” 

সম্বন্ধে বিনোদের পিসা কুলের বড় জশক। 

সে কয় "আমার কথা না শুনিলে পাঁপ ॥ 

তিন মাপ রইল কন্তা দেওয়ান সাহেব ঘবে। 

কি দিয়া রাইখ্যাছে পরান কে কহিতে পাঁরে ॥৮ 
ভাবিয়া চিন্তিয়া বিনোদ কোন কাম করিল। 
ব্রাহ্মণের পাতিঃ দিয়ে পরাচিত্তি করিল ॥ 


১ উবুত-্উপুড় | ২ কাঞ্জিমাজি=চেঁচামেচি। ৩ ভাইগ্‌না-্ভাপ্রে। ৪ পাতি্ব্যবঙ্া। 


৯২ 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 
পরাচিত্তি করিয়া বিনোদ ত্যজে ঘরের নারী । 
আঁন্ধারে লুকাইয়া কান্দে মলুয়া সুন্দরী | 
*কোথা যাই কারে কই মনের বেদন। 
স্বামীতে’ ছাড়িল যদি কি ছাড় জীবন ॥” 


পঞ্চ ভাইয়ে বলে “বইন না কান্দিও তুমি। 
শীত্র কইরা বাপের বাড়ী লইয়া যাইবাম আঁমি ॥ 
ভাত-কাঁপড়ের অভাব নাই চিন্তা না করিও । 
বাপের বাড়ী থাকব! তুমি পরম সুখী হইও ॥” 


বাপে বুঝায় ভাইয়ে বুঝায় না বুঝে সুন্দরী । 


' প্বাইর কামুলী* হুইয়া আমি থাকবাম পোয়ামীর বাড়ী '॥ 


১ স্বামীতে স্বামী । 


গোবর ছিডা* দিয়াম আমি সকাল, সন্ধ্যাবেলা। 
বাইরের যত কাম আমি করিবাম একালা || 
অন্মজল ন! নিতে না পাৰিব আমি। 

ভালা দেইখ্যা বিয়া কর স্থন্দবী কামিনী ॥” 
পঞ্চ ভাইয়েরে মলুয়া কয় মাথার কিবা দিয়া । 
“ভাল দেইখ্যা সোয়ামীরে আগে করাও বিয়া ॥ 
বুড়ি শাশুড়ী মোর না দেখে না শুনে । 

কেমন কইর্যা কাটবে দিন এমন গুজরাঁণেঃ ||” 


জ্ঞাতি বন্ধু মিলি তবে বিবাহ করায়। 

বাইর কামুলী মলুয়ার মনে ছুঃথ নাহি পায় ॥ 
বাইর কামুলীর কাম করে মনের সস্তোষে ৷ 
সতীনেরে রাখে কন্তা মনের হরষে ॥ 
তথাপি মলুয়া নাহি যায় বাঁপের বাড়ী । 
যতন করিয়া সেবে সোয়ামী-শাশুড়ী ॥ 


' & বাইব কামুলী্বাহিরের ধাঁসী । 


৩ ছিডা =ছ্বিটা, ছড়া |: ৪ শুজবাণেলঅবস্থাষ। হালে! 


হা 
(১৮) 
মৃতের জীবনপ্রাপ্তি 


শুইয়াছিল অভাগী মাও আপনার ঘরে। 

স্বপন দেখিল সে রাত্র নিশাকালে ॥ 

ঘুমতে উঠিয়া বিনোদ ভাতের দিল তাড়া । 
অভাগী মায় উইঠ্যা বলে চাউল নাই কাড়া’॥ 
বিনোদ কহিছে মাঁও শুন মোর কথা। 

‘শৃগগীর কইরা! রান্ধ ভাত খাঁও মোর মাথা ॥ 
কোড়া-শিকারে আমি যাইবাম দুর স্থানে। 
বিদায় মাগিছি মাও তোমার চরণে ||” 


রশধিতে বাড়িতে ভাত দেরী নাহি সয়। 

ঘরে ছিল পানিভাত তাই খাঁইয়া লয় ॥ 
পানিভাঁত খাইয়া বিনোদ পদ্থে মেলা দিল। 
কোড়া-শিকাঁরেতে যাইতে মায়ে পন্নামিল* ॥ 
ডাইন হাতে হাইরা পিজা] বাম হাতে কোড়া। 
দুপইরা কালে বিনোদ পন্থে দিল মেলা ॥| 
পন্থে আছিল বইনের বাড়ী উঠিয়া বসিল। 
ভাইয়েরে দেখিয়া বইন কান্দিতে লাগিল ॥ 
হেথা হইতে চলে বিনোদ বইনেরে কহিয়া। 
গহিন* কাননে গেল কোড়া হাতে লুইয়া ॥ 
দুর্বাক্ষেত্রের মধ্যে বিনোদ কোঁড়া হালা* দিল। 
হাইর] পিজ.রা হাতে লইয়া কোড়ারে ছাড়িল ॥ 


কোড়া না ছাড়িয়া বিনোদ কোন কাম কবিল। 
বন ছোবার* আড়ালে বিনোদ আসিয়া বসিল ॥ 


১ কাড়া _কাড়া, ছাটা, পরিষ্কীত। ২ পন্নামিল- প্রণাম করিল। 


৩ পৃহিন==গন্তীয় । 


৪ হালা -্ছাঁড়িযা। « হোবাব= ঝোপের ৷ 


৯৩ 


৯৪ 


ইমমনসিংহ-গীতিকা 


ছোঁবাঁয় ছিল কাঁলসাঁপ কোন কাম কবিল। 
কানি আঙ্গুলের মাঝে ছোব যে মারিল ॥ 


" কালকুট বিষ হায়রে উজান ধাইল । 


মস্তকে উঠিল বিষ ঢলিয়া পড়িল ॥ 


“উইরা যাঁওবে পত্তপাঙ্খী কইও মায়ের আগে। 
আমি বিনোদ মাবা গেলাম এই জঙ্গলাঁর মাঝে ॥ 
সাক্ষী হইও চন্রসথধ্য সাক্ষী হইও তুমি। 

বিনা দোষে কালনাগে দংশিল মোব পরাণী ॥ 
কোন জনে জানাইব কথা অভাগিনী মায়। 
জন্মের মত ন! দেখিলাম সুন্দর মলুয়ায় ॥ 
বাড়ীঘর পইরা রইল বেবান্‌, পাস্থবেখ। 
বাঁড়ীঘর থইয়া বিনোদ এইখানে মবে ॥” 
পন্থেতে পথিক যায় কোন বা দেশে ঘর। 
“মায়ের কাছে কইও আমার এইনা খবর ॥৮ 
সন্ধ্যাবেলা খবব দিল পথের পথিকে। | 
“তোমার বিনোদ মারা গেল পড়িয়া বিপাঁকে ॥* 


,আউলাইয়া মাথার কেশ পস্থে মেলা দিল। 


যেখানে বিনোদ মাও তথায় চলিল ॥ 

নাকেতে নিশ্বাস নাই মুখে নাই কথা। 

ভূমে আছাড় খাইয়া! পড়ে অভাগিনী মাতা ॥ " 
ধরাঁধবি কইরা সবে বিনোদ আনে বাড়ী ॥ 
ভূমেতে পড়িয়া কান্দে মলুয়া সুন্দরী । 


হায় প্রভু কোথা গেলা অঞ্চলের ধন। 
তোমারে ছাড়িয়া কেম্নে রাখিবাম জীবন ॥ 
তোমারে থইয়া কেন মোরে না খাইল নাগে। 
বাইর কামূলীবে নাহি খায় জঙ্গলাব বাঘে ॥ 
বাইরে থাকি বাইর কামুলী বাইরের কাম করি। 
সোয়ামীর মুখ চাইয়া আসি সকল পাঁশরি ॥ 


১ বেবান্‌ =অঞ্জানা, অনির্দিউ ৷ ২ পাস্থবে=প্রান্তরে | - 


১ ধুয়া =খোলা। 


ম্‌লুয়া ৫ 
সেও সাঁধে বিধাতা মোর উড়াঁইল ছাই । 
জীবন রাখিতে মোর আর ইচ্ছা নাই ॥ 
আগুনে পশিব আমি প্রভু কোলে লইয়া । 
জলেতে ডুবিব আমি সকল ছাড়িয়া ॥ 
হিজল গাছের ভালে টাঙ্গাইব ফাঁসী । 
হাম অভাগী নারী কোন বা দোষের দৌষী ॥* 


খবর পাইয়া পঞ্চ ভাই আসিলেক ধাইয়া । 

পঞ্চ ভাই কান্দে বসি মরা কোলে লইয়া ॥ 
মুখের লাল বাইয়া পরে চক্ষের মণি ধুয়া” ! 
“কেমন কইরা কাঁটাইলে আমাদের মায়া ॥ 

পঞ্চ ভাইয়ের বইনে সইপ্যা দিলাম তোমার করে। 
বাঁড়ী হইয়া বইন আমার কেমনে থাকবে ঘরে॥ 
তিন দোষে দোষী বইন সেও ছিল ভালা । 
বাঁড়ী হইয়া সইব কেমনে কাঁলবিষের জালা ॥ 
হাতেতে সোপার শঙ্ক কেমনে ভাঙ্গিব,। 

দুঃখের বদন বইনের কেমনে দেখিব &” 


“না কাইন্দ না কাইন্দ ভাই আমার কথা শুন । 
পরীখাইয়া* দেখি একবার আছে কিনা! প্রাণ 
ঘাটেতে আছে বাঁধা ও মন পবনের নাঁও। 
শীপ্র লইয়া তারে ওঝাঁর বাড়ী যাঁও &৮ 


পাঁচ ভাইয়ে পাঁচ দাড় নায়েতে উঠিল। 
মরা স্বামী কোলে লইয়! মলুয়া বসিল ॥ 
গাড়রী* ওঝাঁর বাঁড়ী সাত দিনের আড়িৎ। 
এক দিনে গেল মলুয়া গাঁড়রীর বাড়ী ॥ 
নাকমুখ দেইখ্যা ওঝা মাথায় থাপা দিল। 
বুকেতে আনিয়! বিষ কোমরে নামাইল ॥ ' 


২ পবীখাইয়া পরীক্ষা করিয়া । 


» গাড়রী=‘গরুড়’ উপাধি সাপের ওঝারা ব্যবহার করিতেন । 


৪ আদ্িপথ। 


« ধাপাম্থাবা। থাপ্পর । 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 


কোমরে আনিয়া বিষ হাঁটুতে নামাইল। 
হাটুতে আনিয়া বিষ পায়ে নামাইল ॥ 
পাতালেতে কালনাগ চুমকে লইল। 

যখনে নাগিনী বিষ চুমকে’ লইল ॥ 
ব্যিজালা গেল বিনোদ আখি মেইল্যা চাইল । 


পতি জিয়াইয়া সতী ফিইব্যা আইল ঘরে। 
জয় জয় ধ্বনি হইল জুড়িয়া নগরে ॥ 

কেউ বলে “বেহুলা জিয়াইল লক্ষ্মীন্দরে |” 
কেউ বলে “সতী কন্যা গেছিল দেবপুরে ॥ 
হালুয়। দাসের গোষ্ঠী করিতে উদ্ধার ৷ 
বংশাইয়া* সত) কন্যা হইল অবতার ॥ 

পান ফুল দিয়া কন্তায় তুইল্যা লও ঘরে। 
সতী কন্তা হইয়া! কেন কামুলীর কাম করে ॥ 
মর! পতি জিয়াইয়া আনে যেই নাবী । 
তাহারে সমাজে লইতে কেন দৈমত* করি |” 


(১৯) 

শেষ দৃশ্য 
বিনোদের মামা বলে হালুয়ার সরদার । 
“যে ঘরে তুলিয়া লইবে জাতি যাইবে তার ॥” 
বিনোদের পিশা কয় ভাবিয়া চিন্তিয়া! । 
“্যরেতে না লইব কন্তা জাতিধর্শ ছাড়িয়া ॥” 
দুঃখিনী দুঃখের কন্যা দুঃখে দিন যায়। 
এত দুঃখ ছিল তাঁর কইতে না যোয়ায় ॥ 


১ চুমকে =চুমুক দিয়া । ২ বংশাইয়া-বংশে আইয! / এই বংশে আসিয়!। 
” দৈমত স্দুইমত, দ্বিধা | 


১ থাইক্যাশধাঁকিযা । 


18-8302 B, T, 


মলুয়া 


শিশু বেলায় বড় মুথ বাপ-ভাইয়ে দিল । 
মায়ের কোলে থাইক্যা কন্তা বড় সুখ পাইল ॥ 
মায়ের নয়নতারা নয়নের মণি । . 
ফুল ছিট্‌কীর পবি নাহি সহিছে পরাণী ॥ 
পাঁচ ভাইয়ের থাইক্যা’ কন্যার ছিল দর । 
এমন কন্যার দুঃখ না সহে অস্তব'॥ 

ভাবিয়া চিন্তিয়া মলুয়! না দেখে উপায় । 
আপনি থাকিতে নাহি স্বামীর দুঃখ যায় ॥ 
বন্দনাম কলঙ্ক যত না যাইব সোয়়ামীব । 
পরাণ ত্যজিবে কন্তা মনে কৈল স্থির ॥ 


ঘাটেতে আছিল বান্ধা মন-পবনের মাও । 
দুপুরিয়া কালে কন্তা নাওয়ে দিল পাও ॥ 
ঝলকে ঝলকে উঠে ভাঙ্গা নাও সে পানি । 
কতদুরে পাঁতালপুরী আমি নাহি জানি || . 
উঠক উঠক আরও জল নায়ের বাতা বাইয়া । 
বিনোদের ভগ্নি আইল জলের ঘাটে ধাইয়া ॥ 


মুন শুন বধু ওগো কইয়া বুঝাই তরে। 

ভাঙ্গ! নাও ছাইড়া তুমি আইস মোদের ঘরে ॥” 
“না যাইব ঘরে আর শুনহে ননদিনী । 

তোমরা সবের মূখ দেইখ্যা ফাটিছে পরাণী ॥ 
উঠুক উঠুক উঠুক পানি ভূবুক ভাঙ্গা নাও । 
জন্মের মত মলুয়ারে একবাব দেইখ্যা যাও |” 


দৌইড়া আইল শাশুড়ী আউলা মাথার কেশ। 
বন্্ না সম্বরে মাও পাগলিনীর বেশ ॥ 

“শুন গো পরাণ বধু কইয়া বুঝাই তরে। 

ঘরের লক্ষ্মী বউ যে আমার ফিইরা আইস ঘরে ॥ 


২ দর =মুল্য, পাঁচ ভাই অপেক্ষা কন্তা প্রিয়তবা ছিল | 


৯৭ 


৯৮ 


. মৈমনসিংহ-সীতিক! ৃ 
ভাঙ্গা ঘরের চান্দের আলো আন্বাইর ঘরের বাঁতি। 
তোমারে না ছাইড়া থাকিবাম এক দিবারাঁতি ॥ 
“উঠুক উঠুক উঠুক পানি ডুবুক ভাঙ্গা নাও। 
বিদায় দেও মা জননী ধরি তোমার পাঁও ॥” 


ভাঙ্গা নীয়ে উঠল পানি করি কল কল। 

পাড়ে কান্দে হাউড়ী’ নাও অৰ্দ্ধেক হইল তল ॥ 
একে একে দৌইড়া আইল গর্ভ-সোঁদর ভাই। 
জ্ঞাতি বন্ধু আইল যত লেখাযুখা নাই ॥ 

পঞ্চ ভাইয়ে ভাইক্যা কয় সোনা বইনেব কাঁছে। 
“ভাঙ্গা নায়ে উইঠযা বইন কোন বাঁ কাৰ্য্য আছে ॥. 
বাপের বাড়ী যাইতে সোয়াদ* কও সত্য করিয়া । . 
পঞ্চ ভাইয়ে লইয়া যাইব সোনার পান্সী দিয়া |” 


“না যাইবাঁম না যাইবাম ভাই আর সে বাপের বাড়ী । 
ভাইয়েব কাছে বিদায় মাগে মলুয়া সুন্দরী ॥ 

উঠুক উঠুক উঠুক জল ডুবুক ভাঙ্গা নাও । 

সলুয়ারে রাইখ্যা তোমরা আপন ঘরে যাঁও |” 


বাতা বাইয়া উঠে পানি ডুবে ভাঙ্গা নাও। . 
“দ্ৌৌইড়া আস চান্দ বিনোদ দেখতে যদি চাঁও ॥” 
দোইড়া আইস্তা চান্দ বিনোদ নদীর পাড়ে খাড়া। 
“এমন কইরা জলে ডুবে আমার নয়নতারা ॥ . 
চান্দসুরুজ্র ডুবুক আমার সংসারে কাজ নাই । 
জ্ঞাতি বন্ধু জনে আমি আর ত নাই চাই ॥ 


- তুমি যদি ডুব কন্যা আমায় সঙ্গে নেও । 


একটিবার মুখে চাইয়া প্রাণের বেদন কও ॥ 


. ঘবে তুইল্যা লইবাম তোমায় সমাজে কাজ নাই । 


জলে না ডুবিও কন্তা ধর্ের দোহাই ॥” 


> হাউডী =শাপ্তড়ী। fl 5 , ঠা ১ | ২ সোয়াদ অভিপ্রায়, ইচ্ছা, সাধ । 


“গত হইয়া গেছে দিন আরত নাই বাকী। 

- কিসের লাইগ্যা সংসারে কাজ আব বা কেন থাকি ॥ 
আমি নারী থাঁকৃতে তোমার কলঙ্ক না-যাঁবে। 

- জ্ঞাতি বন্ধু জনে তোমায় সদাই ঘাটিবে+ ॥ 
কলস্কজীবন মোর ভাঁসাইব সাগবে। 

এখান হইতে সোয়ামী মোর চইল্যা যাও ঘরে ॥ 
ঘরে আছে সুন্দর নারী তাঁর মুখ চাইয়া । 

সুখে কর গির-বাস* তাহারে লইয়া ॥ 

উঠুক উঠুক উঠুক পানি ডুবুক ভাঙ্গা নাও । 
অভাগীরে বাঁইখ্যা তুমি আপন ঘরে যাও ॥ 

বাত! বাইয়া উঠুক পানি মাইজ-দরিয়ার কোলে ।” 
জ্ঞাতি বন্ধু জনে কন্তা ডাক দিয়া বলে ॥ 

“বড় দোষের.দোষী যেই সেও যায় চলি। 

খোট! উষ্ঠা যত দোষ আমাঁর সকলি ॥ 

কপালে আছিল দুঃখ না যায় খণ্ডনে। 

কোন দোষের দোষী নয় আমার সোয়ামী |” 


*গুনগো শাশুড়ী মোর শত জন্মের মাও । 

এইখানে থাইক্যা পয়াম আমি জানাই তোমাব পাঁও ॥” 
সুন্দরী মলুয়া কয় সতীনে ডাকিয়া । 

"সুখে কর গির-বাস সোয়ামী লইয়া ॥ 

আজি হইতে না দেখিব! মনুয়ার মূখ । 

আমার দুঃখ পাঁশরিবা দেইখ্যা স্বামীব মুখ ||” 


পূবেতে উঠিল ঝড় গঞ্জিয়া উঠে দেওয়া । 
এই সাগরের কুল নাই ঘাটে নাই খেওয়া | 


১ দাটিবে=দোষ কীর্তন করিবে! 
২ গিব-বাস-্গৃহ-বাঁস। 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 
“ডুবুক ডুবুক ডুবুক নাও আর বা কত দূর | 
ডুইব্যা দেখি কতদূরে আছে পাঁতালপুর ॥” 
পূবেতে গঞ্জিল দেওয় ছুটল বিষম বাঁও । 
কইবা গেল স্থন্দর কন্তা মন-পবনের নাও ॥ 
সমাপ্ত 


চন্দ্রাবতী 


নয়ানটাদ ঘোষ প্রণীত 
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« ভাল. যে নোয়াইয়া ধরে জয়ানল সাথী। 


তুলিল মালতী ফুল কন্যা চন্দ্রাবতী 11” 
'চজাবভী, ১০৩ পৃঃ _ 


৯ বাপেত্বাপ ( কৰ্তৃকারক }। 


ফুল-তোলা 


“চাইরকোনা পু্কুনির পারে চম্পা নাগেশ্বর। 
ডাল ভাঙ্গ পুষ্প তুল কে তুমি নাগর ॥” 


“আমার বাড়ী তোমার বাড়ী এ না নদীর পার। 


কি কারণে তুল কন্যা মালতীর হার” 


“প্রভাতকালে আইলাম আমি পুষ্প তুলিবারে। 
বাপেত’ করিব পূজা! শিবের মন্দিরে ॥” 


বাছা! বাছ্যা* ফুল তুলে রক্তজবা সারি। , 
জয়ামন্দ তুলে ফুল এ না সাজি ভরি ॥ 
জবা তুলে চম্পা তুলে গেন্দা নানাজাতি। 
বাছিয়া বাছিয়া তুলে মল্লিকা:মালতি ॥ 
তুলিল অপরাজিতা আতসী সুন্দর 
ফুলতুলা হইল শেষ আনন্দ অস্তর || . 

এক দুই তিন করি ক্রমে দিন ষায়। 
সকাঁলসন্ধ্যা ফুল তুলে কেউনা দেখতে পায় ॥ 
ভাল যে নোয়াইয়া ধরে জয়ানন্দ সাথী । 
তুলিল মালতী ফুল কন্তা চন্দ্রাবতী ৷৷ ' 
একদিন তুলি ফুল মালা গাঁথি তায়। 


 দেইত না মালা দিয়া নাগরে সাজায় ॥ 


চে 


১১৮ 


২ বাঙ্ত্যা বাছ্যা _বাছিষা বাছিয়া । 


১০৪ | মৈমনসিংহ-গীতিকা 
ডি. - / 
প্রেমলিপি 


পরথমে লিখিল পত্র চন্দ্রীব গোঁচবে। 
পুষ্পপাঁতে লেখে পত্র আড়াই অক্ষবে+ ॥ , 

পত্র লেখে জয়ানন্দ মনের যত কথা । + 

“নিতি নিতি তোলা স্কুলে তোমার মালা গাঁথা ॥ 

তোমার গাঁথা মালা লইয়া কন্তা'কান্দিলো বিরলে। 

পুষ্পবন অন্ধকার তুমি চল্যা গেলে || 

কইতে গেলে মনের কথা কইতে না জুয়ায়। 

সকল কথা তোমার কাঁছে কইতে কন্তা দায় ॥ 

আচাঁরিং তোমার বাপ ধর্মেকর্শে মৃতি। 

প্রাণের দোনর* তার তুমি চন্দ্রাবতী ॥ 

মাও নাই বাপ নাই থাকি মামার বাড়ী ৷ 

তোমার কাছে মনের কথা কইতে নাহি পারি ॥ 

যেদিন দেখ্যাছি কন্তা তোমার চান্দবদন | 

সেইদিন হইয়াছি আমি পাগল যেমন ॥ 

তোমার মনের কথা আমি জানতে চাই। 

সর্বস্ব বিকাইবাঁম পাঁয় তোমারে যদি পাই ॥ 

আজি হইতে ফুলতোঁলা সাঙ্গ যে করিয়া । 
দেশাস্তরি হইব কন্তা বিদায় যে লইয়া ॥ 

তুমি যদি লেখ পত্র আশায় দেও ভর। 
যোগল€ পদে হইয়া থাঁকবাম* তোমাঁব কিন্কর ॥” ১৯০ 


১ আড়াই অক্ষবে*আড়াই অক্ষরে মন্ত্রের কধা অনেক প্রাচীন বাঙ্গালা পৃধিতেই আছে। ময়মন- 
সিংহের গীভি-কাব্যগুলিব মধ্যে অনেক জাবগাঁষই আডাই অক্ষরে লিখিত চিঠির কথ! পাইযাছি। অর্থ 
অতি সংক্ষিপ্ত । 

২ আচারি-আচারপৃত, নিষ্ঠাবান্‌। ৩ দোসর =তুল্য । 

8 বিকাইবাম =বিকাইব, বিক্তীত হইব | 

৫ যোগললযুগ | * থাকবামন্ধাকিব্‌। 


চর 


চ্জাবতী | ১০ 
(৩) 
পত্র দেওয়া! _ 


আবে করে ঝিলিমিলি সোণার ববণ ঢাকা । 
প্রভাতকালে আইল অকণ গায়ে হলুদ মাখা? ॥ 
হাতেতে ফুলের সাজি ক্যা চন্দ্রাবতী | 

পুষ্প তুলিতে যায় পোষাইয়া২ রাঁতি ॥ 

আগে তুলে রক্তব| শিবেরে পুজিতে | 

পরে তুলে মালতি ফুল মালা না* গাঁথিতেঃ ॥ 


হেনকাজে নাগর আরে কোন কাঁম করে। 
পুষ্পপাতে লইয়া পত্র কন্যার গোঁচরে ॥ 
“ফুল তুল ডাল ভাঙ্গ কন্যা আমার কথা ধর। 
পবেত তুলিবা ফুল চম্পা-নাগেশ্বর ॥৮ 


“পুষ্প তোলা হইল শেষ বেলা হইল ভারি। 
পৃবেত হইল বেলা দণ্ড তিন চারি ॥ 
আমারে বিদায় কর না পাবি থাকিতে । 
বসিয়া আছেন পিতা শিবেরে পৃঁজিতে |” 


- "আঁজিত বিদায় লো কন্তা জনমের মত |” 
চন্দ্রার হাতে দিল আরে সেই পুম্পপাঁত ॥ 
পত্র নাইসে* নিয়া কন্যা কোন কাম করে। 
সেইক্ষণ চল্যা গেল আপন বাঁসবে ॥ ১-১৮ 


৪ 

১ আবে...--মাখা -অরুপদেবের স্বর্ণ বর্ণ অভ্র (মেঘ) ভেদ কবিষা ঝিলিমিলি কবিতেছে--তিনি 
হলুদ ছারা সাত হইযা উদ্দিত হুইযাছেন (বিবাহের সময বব-কন্যারা হলুদ দ্বাবা যাত হন )। 

২ পোষাইযা-পোহাইযা । 

৩ না-অর্থ-ৃস্ত । বরঞ্চ ‘হা’ অর্থে ব্যবধত, কাটাব উপর জোব দেওয়ার অন্ত “না প্রযুক্ত হইযা 
ধাকে। ৪ মালা না গাখিতে =মালা গাঁধিবাব জন্য । 

& পত্র নাইসেসপত্র te নাইসে- নিবর্থ শব্দ “পত্র না লইয়া কন্যা কোন্‌ কাম করে” এই 
- অর্থেই পত্র নাইসে লইযা কন্তা” ইত্যাদি ব্যবহৃত “না”, ‘নাই’ প্রভৃতি শব্দগুলি অনেক সময় শুধু 

গানে ধুষা টানিবাব জন্য কিংবা পাদপুবণাৰ্থ ব্যবস্বত হইাছে | . 
14-2804 B. T, . 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 
(8) 


বংশীর শিবপূজা, কন্যার জন্য বরকামন! 


পুম্পপাত বান্ধি কন্তা আপন অঞ্চলে । 
দেবের মন্দির কন্তা ধোয় গঙ্গার জলে ॥ 
সম্মুখে রাখিল কন্া পূজার আঁসন । 
ঘৃসিয়া লইল কন্যা সুগন্ধি চন্দন ॥ 
পুষ্পপাতে বাখে কন্তা শিবপুজার ফুল । 
আসিয়া বসিল ঠাকুর আসন উপর ॥ 


পূজা কবে বংশীব্দন১ শঙ্করে ভাবিয়া । 
চিন্তা করে যনে মনে নিজ কন্তাঁবু বিয়া ॥ 
“এত বড় হইল কন্তা না আসিল বর। 
কন্তাব মঙ্গল কর অনাদি শঙ্কর || 


" বনফুলে মনফুলে পূজিব তোমায়। 


বব দিয় পশুপতি ঘুচাঁও কন্তাদায় ॥ 
সম্মুখে স্থন্দরী কন্তা আমি যে কাঙ্গাল! ' 
সহায়-সঙ্গতি নাই দরিজ্রের হাল ॥” 


এক পুষ্প দিল বাপে শিবের চরণে । 
ঘটক আইবেং শীঘ্র বিয়ার কারণে ॥ 
আর পুষ্প দিল বাপ বড়ঘরের বর। 
“আমার কন্তার স্বামী হউক দেব পুরন্দর || 
আর ফুল দিল বাপ কুলশীল পাইতে । 
বংশ বড় ভট্টাচার্য্য খ্যাতি রাখিতে ॥ 
বব মাগে বংশীদান ভূমিতে পড়িয়া । 
“ভাল ঘবে ভাল বরে কন্তাঁব হউক বিয়া ॥” 


t 


১ বংশীবদনস্পবংশীদাসেব পুবা নাষ বোধ হয় ছিল বংশীবদন ভষ্টাচার্ধা। 


২ 'সইবে*্*আসিবে | 


১-২২ 


চন্দ্রাবতী ১০৭ 
(€) | 
চক্দ্রার নির্জনে পত্রপাঠ 


পূজার যোগাব দিয়া কন্তা নিরাঁলাঁয় বসিল। 
জয়ানন্দের পুষ্পপাত যতনে খুলিল ॥ 

পত্র পইড়ে চন্দ্রাবতীব চক্ষে বয়ে পাঁনি। 
কিবা উত্তর দিব কন্যা কিছুই না জানি || 
আর বার পড়ে পত্র চক্ষে বয় ধারা । 

“এমন কেন হইল মন শুকের পিঞ্চবা” ॥ 
দেখি শুনি সেই ভাল ফুল তুল্যা আনি । 
বয়স হইয়াছে এখন হইলাম অরক্ষীনি ॥ 

" জৈবন আইল দেহে জোয়ারেব পাঁনি। 
'কেমনে লিখিব পত্র প্রাণেব কাহিনী ॥ 
কিমতে লিখিব পত্র বাপ আছে ঘরে। 
ফুল তুলে জয়ানন্দ ভালবাসি তাবে ॥ 
ছোট হইতে দেখি তারে প্রাণে দৌসর ৷” 
সেই ভাবে লেখে কন্যা পত্রের উত্তর ॥ 
“বে মোর আছে বাপ আমি কিবা জানি । 
আমি কেমনে দেই উত্তর অবলা কাঁখিনী ॥” 


যত না মনের কথা রাঁখিল গোঁপনে। 

পত্রথানি লেখে কন্তা অতি সাবধানে ॥ 

চন্দরসর্য্য সাক্ষী করি মনের দিকে চাইয়া । 

জয়ানন্দ মাগে রর" ধৰ্ম্ম সাক্ষী দিয়া || 

শিবের চরণে কন্তা উদ্দেশে করে নতি। 

পত্র পাঁঠাইয়া দিল কন্তা চন্দ্রাবতী ॥ 

পুষ্প তুলিতে কন্যা আর নাহি যায়। 

এই মতে সুখে দুঃখে দিন বইয়া যায় ॥ টস 


১ এমন.....পিপ্রবাঁআমি পিপ্রবাবদ্ধ শুকেব সত, আমাব মন এমন হইল কেন? 
২ জয়ানল মাগে বব-জয়ানন্দকে ববস্থক্ূপ পাইতে প্রার্থনা কবিল। 


১৪৮ 


$ দৃপ্তব =প্ৰচুব, অনৈক। 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 
(৬) 
নীরবে হৃদয়-দান 
বাড়ীর আঁগে ছুট্যা। রইছে চম্পা-নাগেশ্বব 
পুষ্প তুলিতে কন্া আইল একেশ্বর ॥ . 
“তোমারে দেখিব আমি নয়ন ভরিয়া ।, 


তোমারে লইব আমি হৃদয়ে তুলিয়া ॥ 


বাড়ীর আগে ফুট্যা আছে মালতী-বুল । 
আঞ্চল ভরিয়া তুলব তোঁমার মালার ফুল ॥ 
বাড়ীর আগে ফুট্যা বইছে রক্তজবা সাঁবি। 
তোমারে করিব পুজা প্রাণে আশা করি ॥ 
বাড়ীর আগে ফু্ট্যা রইছে মল্লিকা-মালতী। 


. জন্মে জন্মে পাই যেন তোমার মতন পতি৷ 


বাড়ীর আগে ফুট্য! বইছে কৈতকী-হুত্তর+ | 
কি জানি লেখ্যাছে বিধি কপালে আমার ॥” 


এইরূপে কান্দে কন্যা নিরালা বসিয়া। 
মন দিয়া শুন কথা চন্দ্রাবতীর বিয়া ॥ 


(৭) 

বিবাহের প্রস্তাব ও সম্মতি . 
একদিন ত না* ঘটক আইল ভট্রাচার্যোর বাড়ী । 
"তোমার ঘবে আছে কন্তা পরমা সুন্দরী || 
কুলে শীলে তুমি ঠাকুব চন্দ্রেব সমাঁন। : 
না দেখি এমন বংশ এথায় বিস্তমান ॥ 
বয়স হইল কন্যা বপে বিস্তাধরী ।, 
ভাল বরে দেও বিয়া ঘটকালি কৰি ॥” 


" «কেবা বর কিবা ঘর কহ বিবরণ । 


পছন্দ হইলে দিব মনের মতন ॥” . 


১১৪ 


২ একদিন ত না =একদিন তে1| 


 চ্তীবর্তী .. EE. ১৪৯ 
“ঘটক কহিল কথা ‘সন্ধা’ গ্রামে ঘর। - 
- চক্রবর্তী বংশে খ্যাতি কুলিনের ঘর ॥ 
জয়ানন্দ নায তাঁর কাত্তিক কুমার | - 
- স্বন্দর তোমার কন্যা যোগ্য বর তার ॥ 
দেখিতে সুন্দর কুমার পড়ুয়া পণ্ডিত। 
নানা শান্ত জানে বর অতি স্থপর্জিত ॥ 
স্থ্ধযের সমান রূপ বংশের ছুলাল। 
 ম্থখেতে থাকিব কন্তা জানি চিরকাল ॥ 
পশ্চিমাল* বাতাসে দেখ শীতে লাগে কাটা । 
এখনে ধইরাছে দেখ মধ্যি গাজে ভাটা ॥. - 
আম গাছে নয়! পাঁতা ধরিয়াছে বউল। . 
এই মাসে বিয়া দিতে নাহি গণ্ডগোল |” 


করকুষ্ট বিচারিয়া সম্বন্ধ মিলাঁয়। 

ভালা বরে কন্তা বিয়া দেওয়া বড় দায় ॥ 

-কুষ্টি বিচারি কৈল “সর্ব হুলক্ষণ। 
বরকন্তার এমন সিল ঘটে কদাচনঃ ॥ . 

কুষ্টিতে মিলিছে ভাল যখন এই বরে। 

এই বরে কন্যাদীন করিব সুস্থরেং || ১২৬ 


ূ ১) ও - 
সম্বন্ধ হইল ঠিক করি লগ্ন স্থির। 
ভাল দিন হইল ঠিক পরে বিবাহের ॥ 
দক্ষিণের হাওয়া বয় কুকিল কবে রাঁ। 
" আমের বউলে বস্তা গুঞ্জে ভ্রমরা ॥ 


তত 


১ ধৃষ্ধা বৃদ্ধ নদীৰ ভবে এই প্র ছিল।  - ২ ধাঁকিব-্থাঁকিবৈ । 
৩.পশ্চিমালস্পশ্চিম দিকের! ০৪ কদাচন কদাচিৎ, ৰূচিৎ। 
£ ু্ববে্দনিশ্চয়।- বে EE , Yj ই 


১১৪ 


১ পানখিল পানের খিলি | 


৬ ঢুল=চোল। 


মৈমনসিংহ-গীতিকা - 


নয়া পাতা যত গাছে নয়া লতা ঘিরে । 
ভাল দিন ঠিক হইল শঙ্করের বরে ॥ 
সেই ত দিনে হইব বিয়া সর্ব সুলক্ষণ । 
পানখিল; দিয়! করে বিয়ার আয়োজন || 
পাড়ার যতেক নারী পান খিলায়ৎ। 
যতেক নারীতে মিলি তার গান গায় ॥ 


জয় জুকাব গীত আব বাঁজে ঢুলৎ। 
উঠানে আকিল কত নানান জাতি ফুল ॥ 
আতিয়া পুছিয়া সবে পানখিল দিয়া । 
আয়োজন কবে সবে উতযোগ হইয়া ॥ 
বিবাহের যত কিছু করে আয়োজন । 
যতেক দেবতাগণের করিল পূজন ॥ 
পুজিল শঙ্করে আগে দেব অনাদি । 
অন্তরে যাহার নাম রাখিয়াছে বাঁধি ॥ 
একে একে কৈল পূজা যত দেব আর । 
শ্তামীপুজা একাচুড়া বনছুর্গা মার ॥ 


অদিবাস হৈল শুভ বিয়ার পূর্ববদিনে | 
ক্রিয়াকাণ্ড আদি যত হইল স্থবিধানে ॥ 
চুরপাঁনি ভরে সবে উঠিয়া প্রভাতে । 
গীত জুকার যত হইল বিধিমতে ॥ 
আব্যধিক« করে বাপে মণ্ডপে বসিয়া। 


, তার মাটি কাটে যত সধবা মিলিয়া ॥ 


সেই না মাটিতে ইটা তৈয়ার করিয়া। 
পঞ্চ নারী মিলি দিল তৈল লাল দিয়! ॥ 
আব্যধিক হইল শেষ জানি এই মতে। 
সোহাগ মাগিল আর মায় বিধিমতে ॥ 


২ পান খিলাঁম্পপাঁনের খিলি তৈয়ার করে | 
৪ আব্যধিক-প্আড্যুদরিক”) শ্রান্ধ। 


টে 


চন্দ্রাবতী 


আগে চলে কন্যার মায় ভালা মাথায় লইয়া! । 
তার পাছে কন্যার খুড়ী লোটা হাতে লইয়া ॥ 
তার পরে যত নাবী গীত জুকারে। 
সোহাগ মাগিল কত বাড়ী বাড়ী ফিরে ॥ 


(৯) 


মুসলমান কন্যার সঙ্গে জয়চন্দ্রের ভাব 
পরথমে হইল দেখা সন্ধা নদীর কুলে। 
জল ভরিতে যায় কন্যা কলসী কাঁকালে ॥ 
চলনে খঞ্জন নাচে বলনে* কুকিলা। 


' জলের ঘাটে গেলে কন্যা জলের ঘাঁট লালা ॥ 


১ বলনে-কণস্ববে | 


“কে তুমি সুন্দরী কন্যা জলের ঘাটে যাঁও। 
আমি অধমের পানে বারেক ফির্যা চাঁও ॥ 
নিতি নিতি দেখ্যা তোমীয় না মিটে পিয়াস । 
প্রাণেব কথা কও কন্তা মিটাঁও মনের আশ ॥ 
পবকাঁশ কইরা কইতে.নারি মনের কথা ধর। 
তুমি কন্তা এই জগতে প্রাপেব দৌসব।।” 


সরমে মরণ আইল কথা কওয়া দায। 
জলের ঘাঁটে গিয়া নাগর উকিজুকি চায় ॥ 
লিখিয়া রাঁখিল পত্র ইজল গাছের মূলে । 
এইখানে পড়িব কন্যা নয়ন ফিরাইলে ॥ 
“সাক্ষী হইও ইজল গাছ নদীর কুলে বাসা । 


তোমার কাছে কইয়া গেলাম মনের যত আশা ॥ 


এইখাঁন আসিব কন্তা সুন্দর আকাঁব। 
এই পত্র দেখাইও আমার সমাচার ॥ 
অন্ধকারের সাক্ষী তোমরা চান্দ আব ভাহ। 
এইখানে আসিবে কন্যা সোনার বরণ তন | 
সোনার বরণ তথ কন্তা চম্পকবরধী । 
তাঁর কাছে কইও আমার দুঃখের কাহিনী ॥ 


২ ইন্পল-হিজল। 


১১১ 


১০৩৪ 


১১২ "_ ইমমনসিংহ-গীতিকা 

ফির্যা আসে জলের ঢেউ পারের কাছে খারা । - 

এইখান বসিয়া আমি দেখিব পশরাঁ১ ॥৮ " 

ভাবিয়া চিন্তিয়া নাগর যুক্তি স্থিব কৈল। 

কালি প্রাতে তুলতে ফুল পুষ্পবনে গেল ॥ 

যে খান ফুট্যাছে ফুল মাঁলতী-মল্লিকা । 

ফুট্যা আছে টগর-বেলি আর শেফালিকা ॥ 

“ হাতেতে ফুলের সাঁজি কপালে তিলক-ছটা । 

ফুল তুলিতে যায় কুমার মনে বিদ্ধ্যা কাটা ॥ . ১-৩৪ 


(১০) 
ছুঃনংবাদ 


চুল বাজে ডাগর বাজে জযাদি জুকীর । 
মালা গাথে কুলেব নারী মঙ্গল আচার ॥ 
.এমন কালে দৈবেতে করিল কোন কাম । 
পাপেতে ভুবাইল নাগর চৈদ্দ পুরুষের নাম ॥: 
কি হইল কি হইল কথা নানান জনে কয়। 
এই যে লোকের কথা প্রত্যয় না হয় ॥ 
পুরীতে জুড়িয়া উঠে কান্দনের রোল । . 
জাঁতিনাশ দেখ্যা ঠাকুর হইল উতরুল* ॥ 
“কপালের দোষ, দোষ নহে বিধাতার । 
যে লেখা লেখ্যাছে বিধি কপালে আমার ॥ 
মূনির হইল মতিভ্রম হাতীর খসে* পা। 
ঘাটে আস্ত বিনা ঝরে ডুবে সাধুর না ॥ 

- পাড়া-পড়নি কয় ঠাকুর কইতে না জুয়ায়। 

| কি দ্বিব* কন্যার বিয়া ঘটল বিষম দায় ॥ 


৫ 


১ ফির্য!-:---পশরা ==যেমন জলে ঢেউ খানিকট! -অগ্রসব হইয়া পুনরায় ফিবিয়া আসে ও পাবেব 
নিকট দীডায, সেই সুন্দৰী কন্যাও ভূলেব দিকে অগ্রসর হইয়া তেমনি আবাব তীরে দীড়াইবে। 

২ জনে বিদ্ধ্যা কাটা =ননে সেই কন্যাব জন্য ভালবাসা কাটার স্তায় বি? য়াছে। - 

৩ উতরুল=টদিয্ন । -. ৪ খলেস্পলিত হয়। « দিবস্দেবে । 


চন্জ্রীবর্তী, , ১১৩ 


অনাচার কৈল জামাই অতি দুরাঁচাঁর। 
যবনী করিয়া বিস্না জাতি কৈল মার ॥* 


শিরেতে পড়িল বাজ মঠের মাথায় ফোড়’ । 

পুরীর যত বাস্ভভাণ্ড সব হৈল দূর ॥ 

ধুলায় বসিল ঠাঁকুর শিরে দিয়ে হাঁত। 

বিনামেঘে হইল যেন শিরে বজ্রাঘাত ॥ ১7২০ 


(১১) 

চন্দ্রার অবস্থা 
“কি কর লো চন্াবতী ঘরেতে বসিয়া ।” 
সখিগণ কয় কথা নিকটে আসিয়া ॥ 
শিরে হাত দিয়া সবে জুড়য়ে কান্দন। 
শুনিয়া হইল চন্দ্রা পাথর যেমন ।। 
না কান্দে না হাসে চন্দা. নাহি বলে বাণী। 
আছিল সুন্দরী কন্যা হইল পাঁষাণী ॥ 
মনেতে ঢাঁকিয়া রাখে মনের আগুনে। 
জানিতে না দেয় কন্া জল্যা মরে মনে ॥ 


এক দিন ছুই দিন তিন দিন যায়। 
পাঁতেতে রাখিয়া:কন্তা-কিছু;নাহি খায় ॥ 
বাত্রিকালে শর-শয্যা বহে চক্ষের পাণি'/ 
বালিদ ভিজিয়া ভিজে 'নেতের বিছানি ॥ 
শৈশবের যত কথা আর ফুলতুলা। 
নদীর কূলেতে গিয়ে করে ললখেলা ॥ 
সেই হাসি সেই কথা সদা পড়ে মনে । 
ঘুমাইলে দেখিব কন্তা তাহারে স্বপনে'॥ 
নয়নে না আসে নিন্দা অধূর্মে রনী । 
ভোর হইতে উঠে কন্তা যেমন পাঁগলিনী ॥ 
বাপেত বুঝিল তবে কঙ্কার মনের কথা ৷, 
কন্যার লাগিয়া বাপের হইল মমতা ॥ 
0 
15— 3304 B. গু 


৯১৪. 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 


' নতবন্ধ আপিল বড় নানা দেশ হইতে। 


একে একে বংশীদাস লাগে বিচাঁরিতে ॥ 


চন্দ্রাবতী বলে “পিতা, মম বাক্য ধর। 
জন্মে না করিব বিয়া রইব আইবর || 
শিবপৃজা করি আমি শিবপর্দে মতি । 
ুঃখিনীর কথা রাখ কর অন্থমতি ॥” 
অন্ুমতি দিয়া পিতা কয় কন্যার স্থানে । 
“শিবপৃজা কর আর লেখ রামায়ণে” | 


(১২) 
. রি 
নির্দাইয়া পাষাণশিলা বানাইলা মন্দির ৷ 
শিবপুজা করে কন্যা মন করি স্থির | 
অবসব্রকালে কন্যা লেখে রামায়ণ । 


-. ঘাঁহারে পড়িলে হয় পাপ বিমোচন ॥ 


এন্মঘ- থাকিব কন্তা কুলের কুমারী । 
একনিষ্ট হইয়া পূজে দেব ত্রিপুরারী ॥ 
শুধাইলে না কয় কথা মুখে নাহি হাপি। 


একরাতে ফুটা ফুল ঝুইরা* হইল বাসি॥ . 


এমন কাঁলেতে শুন হইল কোন কাম। 
যোগাঁসনে বৈসে কন্তা লইয়া শিবের নাম ॥ 
বম্‌ বম্‌ ভোলানাথ গাল-বাস্ধ করি। 
বিহিত আচারে পূজে দেব ত্রিপুরারী ॥ 
বৈশাখ মাসেতে হয় রবি খরতর । - 
গাছেতে পাকিল আম অতি সুবিস্তর।। 
বারতা লইয়া আসে পত্রে ছিল-লেখা | 
চন্দ্রাবতী সঙ্গেতে করিতে আইল দেখা ॥ 


১-২৮ 


১ জঙ্গাবতীর রামাখণ সৃত্িত হয় নাই, কিন্তু তাহার পাঙুলিলি কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালগেন 


পুস্তকাগারে আছে। 


২ জন্সথনআদন্ম আইবড় । 


ই Ed 


৩ হুইক্া ধরিয়া - 


এই পত্রে লিখিয়াছে দুঃখের ভারতী । 
জয়ানন্দ দিছে পত্র শুন চন্দ্রাবতী ॥ 
পত্রে পড়িল কন্ঠ! সকল বারতা । 
পত্রেতে লেখ্যাছে নাগুর মনের ছুঃখকথা ॥ 


“শুনরে প্রাণের চন্দ্রা তোমারে জানাই । 
মনের আগুনে দেহ পুড়্যা হইছে ছাই ॥ 
অমৃত-ভাবিয়া আমি খাঁইয়াছি গরল। 
কণ্ঠেতে লাগিয়া রইছে কাল-হুলাঁহল ॥ 
জানিয়া ফুলের মালা কালসাপ্‌ গলে। 
মরণে ডাকিয়া আমি আন্তাছি অকালে ।! 
তুলসী ছাড়িয়া আমি পুজিলাম দেওরা। 
আপনি মাথায় লইলাম ছুঃখের পসরা ॥ 
জলে বিষ বাতাসে বিষ না দেখি উপায় । 
ক্ষমা কর চন্দ্রাবতী ধরি তোমায় পায় ॥ 
একবার দেখিব তোমায় জন্মশেষ দেখা । 
একবার দেখিব তোমার নয়নভঙ্গি বাঁকা ॥ 
একবার শুনিব তোমার মধুরসবাদী। 

. নয়নজলে ভিজাইব বাল] পা দুইখানি ॥ 
না ই'ইব ন! ধরিব দূরে থাঁক্যা থাড়া। 
পুণ্যমুখ দেখ্যা আমি জুড়াইব অন্তরা, .॥ 
শিশুকালের সঙ্গী তুমি যৈবনকালের মাল!। 
তোমারে দেখিতে কন্তা মন হইল উতালা ॥- 
জলে ডুবি বিষ খাই গলাই দেই দড়ি। : 
‘তিলেক দীড়াইয়া 'তোমার চান্দমুখ হেরি ॥ 
ভাল নাহি বাস কন্তা এই পাপিষ্ট জনে। 
জন্মের মতন হইলাম বিদায় ধরিয়া চরণে ॥ 
এই দেখা চক্ষের দেখ! এই দেখা শেষ। 
সংসারে নাহিক আমার সুখশাস্তির লেশ ॥ 


১ অন্তরা =অন্তর, হময়। 


১ ১৬ 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 


একবার দেখিয়া তোমায় ছাড়িব সংসার। 
কপালে লেখ্যাছে বিধি মরণ আমার 


পত্রে পড়ি চন্দ্রাবতী চক্ষের জলে ভাসে। 
শিশুকাঁলের স্বপ্নের কথা মনের মধ্যে আসে ॥ 


এক বার দুই বার তিনবার করি। 


পত্রে পড়ে চন্দ্রাবতী নিজ নাম স্বরি ॥ 
নয়নের জলে কন্তার অক্ষর মুছিল।, 
এক বার ছুই বার পত্র যে পড়িল ॥ 


শ্তন শুন বাপ আগো শুন মোর কথা । 


. তুমি সে বুঝিবে আমি ছুঃখিনীর ব্যথা ॥ 


জয়ানন্দ লেখে পত্র আমার গোচরে। 
তিলেকের লাগযা চায় দেখিতে আমারে 11 


“প্রন গে! প্রাণের কম্থা আমার কথা ধর। 
একমনে পুজ তুমি দেব বিশ্বেশ্বর | 


" অন্ত কথা স্থান কন্যা নাহি দিও মনে৷ 


জীবন মরণ হইল যাহার কাবণে ॥ 
নষ্ট হইল পূজার ফুল ছুইল যবনে। 
না লাগে উচ্ছিষ্ট ফুল দেবের কারণে ॥ 
আছিল গঙ্গার জল অপবিত্র হইল ॥ 
বিধাতা সাধিছে বাদ সব নষ্ট হইল। 
তুমি যা লইছ মাগো সেই কাজ কর ॥ 
অন্ত চিন্তা মনে স্বান নাহি দিও আর ॥৮ 


পত্র লিখি চন্দ্রাবতী জয়ের গৌঁচবে। 
পুষ্পদুর্ব্বা লইয়া কন্তা পশিল মন্দিরে || 
যোগাঁসনে বসে কন্তা নয়ন মুদ্িয়া। 
একমনে করে পূজা ফুলবিহ দিয়! ॥ 
শুখাইল আখির জল সর্ব চিন্তা দূরে । 
একমনে পূজে কন্যা অনাদি শঙ্করে । 


চক্াবতী - "১৯৭ 
কিসের সংসার কিসের বাস.কেবা পিতামাতা । 
পুজিতে ভুলিল কন্তা শৈশবের কথা! ॥ 
জয়ানন্দে ভুলি কন্যা পূজয়ে শঙ্করে । 
একমনে ভাবে কন্তা হর বিশ্বেশ্বরে ॥ 
শান্তিতে আছয়ে কন্যা একনিষ্ঠ হইয়া । 
আসিল পাগল জয়া শিকল ছিড়িয়া ॥ 


"বার খোল চন্দ্রাবতী তোমারে শুধাই। - 
জীবনের শেষ তোমায় একবার দেখ্যা যাই ॥ 
আব না দেখিব তোমায় নয়ন চাহিয়া । 
দৌষ ক্ষমা কর কন্তা শেষ বিদায় দিয়া)” 


কপাটে আঘাত করে শিরে দিয়া হাত। 
বন্দরের সমান করে বুকেতে নির্ঘাত ॥ 
যোগাসনে আছে কন্তা সমাধিশয়নে | 
বাহিরের কথ! কিছু নাহি পশে কানে ॥ 
পাগল হইয়া নাগর কোন কাঁম কবে। 
চারি দিকে চাইয়া দেখে নাহি দেখে কারে ॥ 
না খোলে-মন্দিরের কপাঁট নাহি কয় কথা! 
মনেতে লাগিল যেমন শক্তিশেলের ব্যথা ॥ 


'পাগল হইল জয়ানন্দ ডাকে উচ্চৈস্বরে। 

বার খোল চন্দ্রাবতী দেখা দেও আমারে ॥ 

না ছুইব না ধরিব দূরে থাক্যা খাড়া । 

ইহজম্মের মতন কন্তা দেও মোরে সাড়া ঃ ১ 
দেবপুজার ফুল তুমি তুমি গঙ্গার পানি। 

আমি যদি ছুই কন্তা হইবা পাতকিনী ॥ 

নয়ন ভরে দেখ্যা যাই জন্মশোঁধ দেখা । 
- শৈশবের নয়ান দেখি নয়ানভঙ্গি বাঁকা ॥* 


" না খোলে মন্দিরের দ্বার মুখে নাহি বাধী। 
ভিতরে তাছষে কঙ্ক! যৈবনে যোগিনী ॥ 


Se মৈমনসিংহ-সীতিকা 
চান্ষি দ্বিকে চাইয়া নাগর কিছু নাহি পায়। .. 
ফুট্যাছে মালতীফুল সাম্‌নে দেখতে পায় ॥ 
পুষ্প না তুলিয়া নাগর কোন কাম করে। 
লিখিল বিদীয়পত্র কপাট উপরে ॥ 
“শৈশবকালের সঙ্গী তুমি যৈবনকাঁলেব সাথী । 
অপরাধ ক্ষমা কর তুমি চজ্জাবতী ॥ 
পাপিষ্ঠ জানিয়া মোরে না হইল! সম্মত | 
বিদায় মাগি চন্দ্রাবতী জনমের মত ॥” 
ধ্যান ভাঙ্গি চন্দ্রাবতী চারিদিকে চায় । 
‘নির্জন অঙ্গন নাহি কারে দেখতে পায় ॥ 
খুলিয়া মন্দিরের দ্বাব হইল বাহির । 
কপাটে আঁছিল লেখা পড়ে চন্দ্রাবতী । 
অপবিজ্র হইল মন্দির হইল অধোগতি ॥ 
কলসী লইয়া জলের ঘাটে করিল গমন.) .. + 
করিতে নদীর জলে দ্বানাদি তর্পণ॥ . 
জলে গেল চন্দ্রাবতী চক্ষে বহে পানি । 
হেনকাঁলে দেখে নদী ধরিছে উজানী১ ॥ 
একেলা জলের খাটে সঙ্গে নাহি কেহ। 
জলের উপরে ভাসে জয়ানন্দের দেহ ॥ 


. দেখিতে সুন্দর নাগর চান্দের সমান। . 

ঢেউয়ের উপর ভাসে পুক্প,মাসীর চাঁন ॥ 
আঁখিতে পলক নাহি মুখে নাই সে বাণী। 
পারেতে খাঁড়াইয়া* দেখে উমেদা* কামিনী ॥ 


স্বপ্নের হাসি স্বপ্রের-কান্দন নয়ান্‌ চান্দে গায়। - ও 
নিজেব অন্তরের ছুস্ক,* পরকে বুঝান দায় ॥ ১7১২৫ 


LAE 


১ ধরছে উত্জানী উজান বহিয়া! চলিয়াছে। ২ খাড়াইয়া = াড়াইরা। 
৩ উমেদ স্উদ্মত্। চি , & হকষুস্ছঃখ। 


পপি 


ছিজ ঈশান প্রণীত ' 


'আরম্তণ* 


কানা মেঘারে; তুইন* আমার ভাই । 

এক ফোটা পানী দে সাইলের” ভাত খাই ॥ 
সাইলের ভাত খাইতে খাইতে মুখে হইল কুচি ।' 
মা লক্ষ্মীর নিয়ড়ে* রাখ্য ধান এক খুচি* ॥ 
আসন গাতিয়া তাতে দিও পল্পের আশি*। 
এইখানে গাইবাম গান কমলার বারমাসী ॥ 


এই গান গাইতে লাগে পাঁচ কড়ার কড়ি। 

এই না গান গাইব আমি ভাগ্যিমানের বাড়ী ॥. 
ভাগ্যিমানের বাড়ী নারে আছে দালান মঠ 1. ' 
আসন পাতিয়া সামনে দেও জলের ঘট ॥ | 
আইস মাগো সরস্বতী তোমার গুণ গাই। 
তোমার গান গাইতে আমি অমৃত মধু পাঁই ॥ 
তুমি হও তালযস্ত্র আমি বা্যকর। 
আজকার আসরে মোর কণ্ঠে কর ভর ॥ 

সভীর চবণে করি কোটী নমস্কার । 

বারমাসী পালা আমি করলাম প্রচার ॥ 


al 


+ এই মুখবন্ধটি কবির রচিত নহে, ইহা গায়েনের উক্তি। 

১ কানা মেখারে=সুখিবেচনার অভাব হেতু মেঘকে দৃষ্টিশক্তিহীন বলা হইয়াছে। 

২'তুইন তুমি না। "৩ সাইশের=শালী ধানের । 

৪ নিয়ড়ে=নিকটে। ' ৫ খুচিল্ধান্তাদি শস্তোর পরিমাণ-ভেদ। 
৬ু'দিও পদ্ের আশি=[ আশি=দল ()] পদ্মের দল আয়া দিও (1) } + 
16-—2304 B. T. 


১২২ ৈমনমিংহ-প্লুৃতিকা 
(5) 


মানিক চাকলাদার 


হুলিয়া' গেরাম ভাইরে দেখিতে সুন্দর । 
বাঁগিদরাক়* বেইড়া আছে যত স্বন্দর ঘর £ 
সেছিত গেরামে থাকে মানিক চাকলাদার । 
ধনে জনে বাড়িয়াছে সম্পদ অপার ॥ 
চৌচালা আঁটচালা তাঁর ঘর যত খানি। 
ভুন্দি বেতে বান্দা আর উলুছনে ছানি* ॥ 
পাঁচ খণ্ড বাড়ী ভার বিশ গোটা ঘর। 
হাজারে বিদারে« খাটে দাক্ষর গাবরৎ ॥ 
খামারিয়া জমী * তার আছে চস্তিশ কুড়া? । 
দশ গোটা হাতি আব তিরিশ গোটা ঘোঁড়া ॥ 
বন্ধ ভইরা চড়ে" তার ঘত দুধের গাই। 
মইয ছাগল মেড়া* লেখাঁজুখা নাই ॥ 

টাইল’ * ভর! ধান আর গোয়াইল ভরা গল্প । 
বছরে বছরে বান্ধা এক পুরা সরু” * ॥ 
হাঙ্গারে বিজীরে লোক দিন বাইত খায়। 
অতিথ আইলে কভু ফিরিয়া নাই সে যায় 
ফকির-বৈষ্টম্‌ যদি হাক ছাড়ে দুয়ারে । 
কাঁটায় সাপ্যা’ * চাউল দেয় হবিষ অন্তরে । 


> ছলিয়া “=সস্তবতঃ হালিওরা, এই গ্রাম নন্দাতপ হইতে দশ মাইল দক্দিণ-পশ্চিমে। 


২ বাপিজ্গা =বাপিচা, উদ্বান। * উলুহুনে ছানি =উলুধড়েব হাউনি। 

৪ হাল্গাবে বিজ্ঞারে = অসংখ্য | $ দার গাবর-্বলবান্‌ ভূতা। ধাঙ্ড় শব্দের 
অপন্তংশ দাঙ্গর | গাঁবর শব্দ স্গর্ভর1, নৌকার মাঝি ; তাহা হইতে ভৃত্য ও যুবক অর্থ আসিয়াছে। 

* খামারিয়া জমী =চাযষেব জর্মী। ৭ কুড়া ==ভুমির পরিমাণবিশেষ। 

৮ বন্ধ ভইরা চড়েপগোচারপের মাঠ যুড়িয়া চড়া করে। 

» মেড়া =তেড়া, নেষ। - ১০ টাইল =পালই, ৮55 


১১ এক পুবা সরু-এক গোল! ক্ষুদ্র শম্ত । তিল স:রযা প্রভৃতিকে ‘সরু’ বঙ্গে 
১২ কবাঠার মাপা! ='কাঠায়), ধান্যেয় বেতনিন্বিত পাত্রবিশেষে ওজন করিয়! অর্থাৎ প্রচুর লামাৰ । 


কমল]  -- 20 


বান্ধা যদি হয় তবে দেয় খাওয়াইয়া 

নয়া কাপড় দিয়া দেয়-বিদায় করিয়া ॥ ' 
বাঁমূন আঁস্কা ঘরে অতিথ হুইলে। 
দান-দক্ষিণা কত দেয় যাইবার কালে ॥ 
বার মাসের তের পার্বন ইতে’ নাহি আন। 
দেবতার বরে তেই হইল ভাগ্যিমান ! 


এক পুত্র হইল তার নামেতে সুধন। 

র্ূপেতে জিনিযা যেন রতির মদন ॥ 

তাঁর আগে এক কন্তা হৈল কপবতী। 

স্বর্গ ছাড়িয়া উপনীত যেমন সরস্বতী ॥ 

সুলক্ষণ! কন্যা তার নামটা কমলা । 

চান্দের পসরে২ যেমন ঘর হইল উজলা৷ ॥ 

নিদান নামেতে তার আছয়ে কারকুন*। 

মহলের যত কিছু করে দেখশুন ॥ | ১৩২ 


(২) 

চিকন গয়লানী 
গেরামে আছয়ে এক চিকন গোয়াজিনী । 
যৌবনে আঁছিল যেমন সবরি-কলা-চিনি ॥ 
বড় রসিক আছিল এই চিকন গোয়ালিনী। 
এক সের দৈয়েতে দিত তিন সের পানি ॥ 
সদাই আনন্দ মন করে হাসিখুসী। 
দ্ই-তুধ হইতে সে যে কথা বেচে বেশী ॥ 


যখন আছিল তার নবীন বয়স। 
নাগর ধরিয়া কত করত বজবুস ॥ 


5 ইতে =ইখে, ইহাতে । ২ পসবে আলোকে । 
* ফারকুন =কর্স্মাধ্যক্ত অপধা হিসাবের রক্ষক | 


১২৪ 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 


বসেতে রসিক্‌ নারী কামের কামিনী ।,:. | . 
দেশের লোকেতে ভাঁকে চিকন খোয়ালিনী ॥ 
যদিও যৌবন গেছে তবু আছে বেশ । 11, 
বয়সের দোয়ে মাথার,.পাঁকিয়াছে কেশ. ॥.। 
কোন দত্ত পড়িয়াছে কোন দন্তে পৌঁকা ।, 
লোয়ামী মরিয়া গেছে তবু হাতে পাখা, ॥ 
চলিতে চলিয়া পড়ে বসে থলথল। 

শুখাইয়া গেছে তাব যৌবন-কমল || ।। ॥ 
তবু মনে ভাবে যে সে চিকন গোয়ালিনী | '. 
বুদ্ধ বয়সে যেমন ভাবের ভামিনী১॥ 
নংসারেতে আঁছে যত'লুচ্চা লোকন্দর]। 
গোয়ালিনীর বাড়িত খিয়া.করে ঘুরাফেরা ৷৷ । 


শবে শুনি গৌয়ালিনী পান-পড়া জানে । 


গর ঘরতনে* কুলের'বধু বাইরে টাইনা আনে 


ভেলপড়! দেয় যদি চিকন গোয়ালিনী । 

হুয়ামী এড়িয়া’ যায় ঘরের কামিনী ॥ 

আর একটা ওঁষধ শুনি আছে তাঁর কাছে। 

গিরধনির কানে আর কাঁল-পনা মাছে ॥ 

কিছু কিছু পেচার মাংস বাটিয়া গুটিয়াং। 

তিল পরমাণ বড়ী করে বৌদ্রে শুকহিয়া ॥ .১ 

এক এক বড়ীর দাম পাচ থুরি* কড়ি'। : ॥ 

এবে খাইলে পাগল হয় পাড়ার যত নাবী ॥ ২" 

বাসী জলে বড়ী খাঁয় উঠিয়া বিয়ানে' | ১২ 

সতী নাবী পতি ছাড়ে গুষধের গুণে || প্র ১--৩২ 


১ ভাবের ভামিনী =যৌবনেব ভাঁবে ভাবিভা । 

২ লুচ্চা লোকল্দবা =সহচব শব্দ, অর্থ_ইত্জ্িয়পবাঁষশ. চবিত্রহীন । 

৩ ঘরতনে সর হইতে ; পঞ্চমীব অর্থে কোথাও কোপাও ‘খুন’ শব্দেব প্রয়োগ আছে 

৪ এড়িয়া =ত্যাঁগ কবিয়া |, ৫ গুটিকাস্চূর্ণ কৰিয়া .২ ১২৬ এ 
৬ খুরিস্নিদ্দিউ সংখ্যা-বিশেষ 1 ৭ বিয্লানশ-বিহান।প্রচ্কাত। .২৯ 


॥" ২ কমলা: ২ ১২৫ 
(৩) 


- » ৭7 1 ফঁসলা৮_ফৌবনীগমে ১7 


দেখিতে সুন্দরী কন্তা'পরথম' যৌবন । 

কিঞ্চিং কবিব তাঁধবপেব বর্মন 7 07 
চান্দেব সমান মুখকরে, ঝলমল 1 

সিন্দুয়ে বাঙ্গিয়] ঠুট” তেলাকুট,ফল'॥'? -" 
জিনিয়া অপরাজিতা শোভে ছুই আখি ॥ ': 
ভ্রমর! উড়িয়া আসে সেই রূপ দেখি ॥* :' 
দেখিতে রামের ধু কন্যার যুগ্ম ভুরু। 1 
মুষ্টিতে ধরিতে পাবি কটিখানা| সক ॥ 

কাকুনি শুপারি গাছ বায়ে যেন হেলে। 

চলিতে ফিরিতে কন্তা যৌরন পড়ে ঢলে ॥'.'' 
আধা মাস্তা বাশের কেরুল! মাটী ফাটা উঠে” 
সেই মত পাও ছুইথানি গজন্দষেঞ হাটে? * | 
বেলাইতন॥ ধেসিয়া তুলছে ছুই বাছলতা ৷" 
কঠেতে লুকাইয়া তাঁর কোঁকিলে কম কথা ॥ *'* 
শ্রাবণ মাসৈতে যেন কাল মেঘ সাঁজে। '' 
দাঁগপ-দীঘল*"কৈশ-বায়েতে বিরাঞ্জে ॥ 7: 
কথন খোপা বান্ধে বন্তা কখন বান্ধে বেণী। 
কূপে রঙ্গে সীজে' কন্তা: যদ নমোহিনী |: 
অগ্নি-পাঁটের শাড়ী কন্যা 'যর্থন নাকি পরে" ' 
স্বর্গের তাঁর! লাজ পায় দেখিয়া কন্ডারে ॥: : 1) 
আধাইঢ়া!জোয়াঁরের জল যৌবন দেখিলে । ) 
পুরুষ দুরেব কথা নারী যাধ ভুলে ॥ 1-১১ 5 


“সিদ্বয়ে (রাজিয়া 2উস্পসিস্্ুকরপ্তিত ঠোঁট।। ৩ ২ কেকুল -কৌড়। অন্ুব । 177 8 
৩ গজপাম-গজগমল-ঘ1 গ্সতি।. ৷ ৯ ”৪ বেলাইন বেলুন, খা দিয়া কট ছি লন 
৫ দাগল-দীঘল্সহচর শব্দ । অর্থ-সৃষীর্ঘ। দাগলল্ভাগর 177 - ০, ৬০০০7৪ 


সৈমনসিংহ-স্িতিকা 
(৪) 
কারকুনের প্রেম ও চিকন গয়লাঁনীর শরণ লওয়। 


একদিনভ না কমলা গো জান করিতে যায়। 
আগে পাছে সখীগণ চলে পায় পায় ॥ 
যৌবনের ভারে কন্তা সাম্নে পড়ে এলি, । 
এরে দেখ্যা সখীগণ দেয় করতালি ॥ 
জলের ঘাটেতে গেল করি উল! মেলা । 
এমন সময়ে কারকুন পন্থে দিল মেল! ॥ 

হাত পাও মাধ্চিয়া কম্ভ। সানে বান্দা ঘাঁটে। 
ডুব দিতে যায় গো কন্তা জলের নিকটে ॥ 
লেতে সুন্দরী কন্যা ফুটা পন্পচুল 
কন্তারে দেখিয়া] কারকুন হইল আকুপ ॥ 
লুকাইয়া বকুলের ভালে মিটায় চক্ষের আশ । 
যত দেখে তত তার বাড়ে যে পিয়াস ॥ 
ছান* করিতে যেদিন কন্তা যায় গো ঘাটেতে। 
কারকুন লুকাইয়! দেখে কদঘবৃক্ষেতে ॥ . 
মনের আগুন মনে জলে না করে পরকাশ। 
অস্থিসস্ধিৎ করে কত কেমনে সিটে আশ ॥ 


চাকলাদার বাড়ীতে সেই বৃদ্ধ গোয়ালিনী । 
ক্ষীর সর লইয়া নিত্যি করে আনিগুনি' ॥ 
গোয়ালিনীর সঙ্গে কন্তার হইল পরিচয় । 
মিলিলে দুইজনে কত রসের কথা কয় ॥ 
গোয়ালিনীর অত ভাব কন্তার যে সনে। 
আরও কত ওষধপাতি গোয়ালিনী জানে ৷ 


১ এলি =ছহেলির! ৷ "২ উলা মেলা-আনন্দোৎসব, তুল* হালা মেলা । 
৬'ভান-্ক্সান। ' -৪ অক্ধিসন্ধি==উপার-উদ্যোগ ) 
$ আনিগুনিস্আনাগোনা, আসা-যাওয়া। 





কমল] ১২৭ 


তবেত কারকুন গুনি গোয়ালিনীর গ৭। 

খাইয়া বাটার পান না লইল চুন ॥ 

ধীরে ধীরে যায় পরে গোয়ানিনীর বাড়ী । 
কারকুনে দেখিয়! কয় গোয়ালের নারী ॥ 

*কিসের লাগ্যা আাইছুইন? দুঘারে অইছুইন খাবা" । 
কাঙ্গালের দুয়ারে আইজ আত্তির কেন পাড়া * ॥" 


পোষামরি হাঁনিঃ তবে কহিছে কারকুন। 
“খালি পান খাইয়া আইছি ভাণ্ডে নাই চুন ৷ 
চুনের লাগিয়া আমি আইলাম তোমার বাড়ী । 
সঙ্গে কিন্ত নাই মোর এক কানা! কড়ি ॥* 


গোয়ালিনী কক্স "আমি নাহি বেচী পান । 
বিনামূল্যে দেই পান সঙ্গেতে পরাণ ॥ 

বুসিক নাগর পাইলে বসে ঘাই ভাসি ।” 

গোয়ালিনীর় কথা শুনি কারকুন কল্প হাসি ॥ 
সত বয়স হইল তোমার নাহি ঘায় রস । 

কত জানি গোয়ালিনী জান রঙ্গরস | 

তিন কাল গেছে তোমার এক কাল আছে। 

কত রঙ্গ শিখ্যাছিলাঁ তোমাব গোয়ালেব কাছে |!” 


চিকন গোয়ালিনী কয় *শুন কথার নাল" । 
মরিচ যতই পাকে তত হয় কাল ॥ 

সময়ে বয়ন যায় নাহি যায রস।. 

মুখের কথায় মোর জ্রিজগত বশ ॥ 

ফান্দ পাতি চান* ধরি জমীনে থাকিয়া |. 
মামার গুণের কথা জালে যত ভূঞা? ॥ 


১ আইছুইন =আসিয়াছেন ! ২ অইচুইন খাবা খাড়া রহিয়াছেন, দীড়াইযা আছেন। 

৩ আতিব কেন পাড়া =্হাতীর কেন পা অর্থাৎ বড়লোকের শুভাগমনের উদ্দেশ্য কি? 

* গোঘ্ামরি হাসি-ুমৌরীর মত হানি, পূর্বববর্গে চলিত কথা ৷ ম্বহ্-মধুর হাস্ত। : *- 

৭ নালস্পমর্খু ভাব । ‘সাল’ শব্দ 'লহরী” শব্দের অপভ্রংশ, পুর্কববঙ্গে প্রচলিত । খা “পাও মাল? ধা 
'পাচ ললী’ হার | - ৬ চানস্াদ। ৭ ভূঞা ম্ভূম্যতিকারী। বড়লোক । 


১২৮, মৈমনসিধহ-তিকা 
কি কারণে সন্ধ্যাবেলা আইলা মোর বাডী ৮০, 


কোন কাজেব হেতু, আইলা কহ 


1 


এত বলি গোঁগালিনী নী দৌডী তাড়াতাডি ।' b 


সত্য কবি. 


st 1৮ 


বপনের” লাগি দিল নতুন একখান'পিড়ি ॥  ! 


১ বৈসনেরশ্পবসিবার | 
,৩'আনইলে তাহা না হইলে, অন্তধা হইলে! 
, ক্টার্দান শক । ২. 


কেওয়া স্থপারী খয়াবং সাটী মীন দিয়া । 
গোয়ালিনী কাবকুনেবে দিল পান বানাইয়া | 


গুরগুরিতে ভরিয়া তামুক দিল কাঁবকুনেঝে।' '' 
কাবকুন } পবে গোয্রালিনীব হাতি ধধে ||! 


A 


“শুন শুন শুন ওগো চিকন গোয়ালিনী। 
তোমাব ত যৌবন ছিল ছোয়াবের.পানি ॥.. 
তুমিত রসিক নাবী ভাল কইরা জান। , 
ঘৌবনে কেমন কবে, মন উচাটন। 


শন তোমার কাছে কই মোর মনেয় কথ! , 


কমলারে দেখ্যা রড় পাই মনে ব্যথা ॥ , 
কেমনে পাইব তাবে কও গোয়ালিনী। 
কমলারে কৈরে দান রাখ মোর প্রাধী॥ 
আনইলে* আমাব প্রাণ রাখা হুইল ভার। , 
মরিলে ও না ছাডিব তোমার কাছারঃ ॥” 


এতেক শুনিয়! তবে কয় গোর়ালিনী । 


“এই কথা যেন আমি আর নাই যে শুনি'।|- *! 
চাকলাদার শুনলে ভোমার লইবে গঞ্ধীন"। 


অকালে বিপাকে ষেন হাঁরাইবা প্রাণ | '-' 


এত শুনি পড়ে কাবকুন গৌয়ালিনীর পাঁও । ' ' 


“নাত পাচ বলি মোঁর নাহি যে ভারাও* ॥ 


2 


8 ভিত, 8 28. 
২ কেওযা সৃপারী-খয়ার =কেবাঙ্কুলে প্রস্তুত, পানের. 
8 কাহায়-=নিকট, সাহচর্য 1১ নি 
৬-ভাবা৩-সভাণাও । 


তা 


2 


এলি 


গা 


২ হুল» 
ত 


কমলা ১২৪: 


ভাল জানি গোয়াঁলিনী তোমার ওঁষধের গুণ। : 

তুমি দয়া করলে আমার নিবিব আগুন ॥ 

মার আর কাট লইলাম তোমার আশ্রয়। 

কর মোরে বধ যদি সমূচিত হয় 8” 

এতেক বলিয়া কাঁরকুন কি কাম করিজ। 

একশ টাকা গণ্যা গোয়ালিনীর হন্তে তুল্যা দিল ॥ ১৭৩ 


(৫) 
প্রেমলিপির পুরস্কার 


কারকুন নিতাই পরে করে আনিগুনি। 
কিছু কিছু পয়সা কড়ি পায় গোয়ালিনী ॥ 
পরেত কমলার নামে পত্র যে লিখিয়া। 
গোয়ালিনীর সঙ্গে কাংকুন দিল পাঠাইয়া ॥ 
পত্রেতে লিখিল “কন্যা আঁরে শুন দিয়া মন। 
তোমার লাগিয়া মোর মন উচাটন 

কির্পা কইরা কন্যা একবার চাও মোর পানে। 
পরাণে বাঁচাও মোরে ভরা যৌবন দানে ॥ 
আমার যা আছে তোমায় সব কৈন্ দান 1 
তোমার লাগিয়া পারি ত্যজিতে পরাণ ॥ 
তুমি আমার ধর্ম করম তুমি গলার মালা । 
তোমারে না দেখলে আঁয়ার মন হয় যে উতাল!॥ 
প্রাণে বাঁচাও মোরে কন্তা,খাও মোর মাথা। - 
আমার ছুঃখেতে, দেখ ঝরে বৃক্ষের পাতা! %- 


পত্রথানি গোয়ালিনী গাইটে বান্ধিয়া ।- 
কন্যার মন্দিরে পরে দাখিল হৈল গিয়া ॥ 
সোনার পালঙ্গ পরে সাজুয়া বিছান। 

তাহাতে বসিয়া! কন্া খায় গোয়াম-পান ॥ 


১ সাহুয।--সজজিত ৷- » ২ ঙ্গোয়া_গুয়া, গুধাক ৷ 
17—2304 B.T. 


৮৩৫ 


এ যোলনাই আলে! | হ চালামা জুম্মা । * লোপা.) 
৫ ছাইডে=-ছাড়িয়ে ।- 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 


নবীন বয়স কম্তা প্রথম যৌবন । 
রূপেতে রোননাই+ 'করে চান্দমা যেমন ৪ 


কাল চিকন কেশে বান্দিয়াছে খোপা1। .- 


মালতীর মাল! দিয়া বেড়িয়াছে সোপা* ॥ 
আশ্বিন মাঁসেতে যেমন পদুমের* কলি। 
বসনে ঢাকিয়া রাখে নাহি দেখে অলি ॥ 
স্সান করিতে ঘখন কন্তা জলের ঘাটে ঘায়। 
কাঢ়িয়া মাথার কেশ পায়েতে ফালায় ॥ 
বাতাসে বসন রঙ্গে যখন উড়ে পড়ে। 
তৃঙ্গ যত উড়িয়া আসি পদ্মফুল ছাইড়ে' ॥ 
নাকের নিশ্বাসে তার বাষুতে সুবাস । 
চান্দের কিরণ যেমন অঙ্গে পরকাশ ॥ 
পরথম যৌবন কন্তা সদা হাসিখুনী। 
হাসিলে বনে ফুটে মল্লিকার রাশি ॥ 
নিতম্ব দেখিয়া তার নিতম্বের তরে। 
আসমান ছাঁড়িতে চান্দ মনে আশা করে ॥ 
কন্তার কণ্ঠস্বরে কোইলে* পায় লাদ। 
দণ্ডে দৃণ্ডে ধরে কন্া! নানারঙ্গের সাজ ॥ 


বসিয়া পালকঙ্ক উপয়ে কমলা সুন্দরী । 
মাঁলতীর ফুলে মালা গাথে যত্ব করি ॥ 

হেন কালে গেল তথা চিকন গোয়ালিনী । 
গৌয়ালিনী দেখি তবে হাসিলা কামিনী ৷ ' 
শশুন শুন গোয়ালিনী কই যে তোমারে । 
আজিক্কালি উচিত শিক্ষা দ্রিবাম তোমারে ॥ 


চোকা দইয়ে' পৌকা তোর দুধে ঘোনা পানি। 


এমন বয়স তবু না গেল সণ্ডামী ॥ 


৪ পদ্ম স্পল্প। 


৬ কোইল=কোকিল। ৭ চোকা দই-=অম্নরসযুক্ত দখি। 


- কমল! ১৩১: 


লনীতে ফেনাইয়া উঠে বদ গন্ধ তাবী। 
বাজ্যি হইতে খেদাইব দিয়া বেড়াবাড়ী১ ॥” 


গোয়ালিনী কয় “ইহা বয়সের দোষ । 
এই দই খাইয়া তুমি হইতা পরিতোষ ॥ 
আগের যৌবন যদি থাকিত আমার । 
এই দই খাইয়া! তুমি করিতে বাহার ॥ 
এক সের দইয়ে দিছি সাত সের পানি। 
তবু লোকে ভাকিয়াছেং চিকন গোয়ালিনী ॥ 
চোকা দই খাইয়া লোকে কহিয়াছে মিঠা! । 
যৌবন হাঁরাইয়! কন্যা হইয়াছে লেঠা ॥ 
কাছলা*-তরা সাচ্চা দই পাতিল-ভরা মর । 
আমার দই খাইয়া লোকে হইয়াছে অমর ॥ 
বুড়ির দুই কিন্যা মোরে কাহুন দিছে লোকে । 
কত লোক ভাস্কা গেছে আমার দইয়ের পাকে ॥ 
মৌমাছির চাক, যেমন আছিলাম আঁমি। 
দিনরাতি কানের কাছে মাছির ভনভনি ॥ 

" অথন বয়স গেছে নদী ভাটীয়াল। 
পাকা দই চোকা হয় এমন জঞ্জাল ॥ 
সম্ভ করি ননী উঠাই হস্ত যে হইয়া* । 
তবু লোকে ঘেন্না করে সেই ননী খাইয়া ॥ 
দধি না বেচিব আর ছাড়িব বেসাতি*। 
শেষ কালে কিষ্ট মোর যা করেন গতি ॥” 


১ বেড়াবাড়ীম্হাতে বেড়ি দিল । * ভাকিয়াছেস্ডেকে আদর করিয়াছে । 

৩ কাহলা-্গামহা । 

৪ বুড়ির---লোকে স্এক বুড়ি পরিমাণ কড়ির দই খাইয়া লোকে আমাকে এক কাহন কড়ি দিয়াহে 
৫ হু যে হইয়া যথাসাধ্য কবিয়া। 

৬ বেসাতি =পণ্য, ( এখানে ) ব্যবসায়। 


২. 5 টিতে লি 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 
ছিজ ঈশান ভনে বিপরীত কাগু। 
আজি হতে শূন্ত হইল এই দধির ভাশু ॥ 


তখন গোয়ালিনী কয় মনেভে হাসিয়া । 
“এমন বয়সে কন্তা ভোমার না হৈল-বিয়া ॥ 
বয়সের দোষে যখন পুষ্প যাঁবে চলি। 

তখন ডাকিলে কন্তা না আসিবে অলি ॥ 
এমন যৌবন কেন অনর্থে হারাও। 

কেমন কঠিন জানি তোমার বাপ-মাঁও ॥ 
সময় থাকিতে কন্তা বিলাও ফুলের মধু। 
সাধ্য দিলে কিছু পরে না আসিবে বধু ॥ 
তোমার যৌবন দেখি চিতে অন্থরাগী। ' 
আবার মরিয়া জন্মি যৌবনের লাগি ॥ 

এমন; যৌবন কেন যায় অকাবরুণ। 

বিয়া না করিলে কন্যা না চিন মদন ॥ ' 
গাঁখিয়া ফুলের হার দিবা কাঁর গলে । 
তোমার গাথা মালা দেখ্যা দুঃখে অঙ্গ জলে ॥ 
এমন সুন্দর মানা যাইব শুকাইয়া। 

তোমার ছুঃখু দেইখ্যা কন্ত! সামার কান্দে হিয়া ॥ 
নিজের মালা নিজে পইর] কেবা সুখী হয়। 
এই মতে কাটাইতে কাল উচিত নাহি হয় ॥ 
তোমার লাইগ্যা কত ভমর পাগল হুইয়া ফিরে। 
অন্ধকারে বস্তা কন্যা থাঁকহ অন্দরে ॥ 

বিয়া যদি হইত তোমার বনছুর্গার বরে। 
ভাল দৈ আন্যা দিতাম তোমার নাগরে ॥* 


এই কথা শুনিয়া কন্যা মুচকি হাসিয়া । 
গোয়ালিনীর কাছে কয় অধফ্চ* হুইয়া ॥ 
“শুন শুন গোয়াপিনী বচন আমার । 
আঁমার বিয়ার কথা অতি চমৎকার ॥ 


২ বঁধু =বন্ধু, নাগর । ৩ অধধ৷--অধ্োমুখ (1)। 


কমলা ৩১ 


সংসার হাদমে১ মোর জোরা নাহি মিলে। 
এই যে ফুলের মাল! দেহি কাঁর গলে ॥” 


“পির্ব্বজন্ম-কথা মোর শুন দিয়া মন । 
ত্বর্গেতে আচিন্থ মোর! রতি আর মদন ॥ 
শাঁপেতে পড়িয়া জন্ম মানুষের ঘরে | - 
মানুষের সাধ্য নাই মোরে বিয়া করে | 
দেখহ আমার কপ চান্দের কিরণ । 
আমারে ভোগিতে নাই মানুষ এমন ॥ 
সেই মনে চিন্তা করি বিরলে বসিয়া । 
ধরায় থাকিব কেমূনে মদনে ছাড়িয়া ॥ 
কত বিয়ার সম্বন্ধ মোর কয় বাপ-মায়। 
মহুষ্তে না হবে বিয়া! না দেখি উপায় ॥ 
বিশেষ মদন ঠাকুর কোন দিন আঁসে। 
উত্তর কি দিব বিয়া! করিলে মানুষে ॥ 
সেই হেতু চিত্তে ক্ষমা মন কইরাছি দঢ়। 
বিয়া না করিব আমি রৈব আইবুড় ॥ 
এমন ফুলের মধু মাষে না দিব! 
মদনের ঘাটে আমি খেওয়া দিয়া খাইব ॥” 


এই কথা শুইন্তা তবে চিকন গোয়ালিনী। 
হাসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে ভাঙা দেহখানি ॥ 
তাহা দেখি কমলা যে হাসে খলখলি। 
বাঙগ। দেহ ভাঙ্গি তাঁর চুল পড়ে এলি ॥ 


গোয়ালিনী কয় “কন্তা শুন মোর কথা ।” 
সত্য কহিবাম যত ন! হইবে অন্যথা ॥ 
একদিন দই লইয়া! যাই বৰ্গ পুরে। 
পন্থেতে লাগাল পাই তোমার ম্বনেরে ॥ 


* ১ হাঁদহভ্অযাভাম । যে শব হইতে ‘আদমি’ শব্দ হইয়াছে, এখানে ০সংসাব কাঁদমেঞ অর্ণ সংসাবেধ 
পুরুষদের মধ্যে । -- | | 


১৩৪ 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 


তোমার লাগিয়া মদন ফিরে পাগল হইয়া। 
আশমানের চান্দ যেমন আমারে পাইয়া ॥ 
মান কহিছে “তুমি থাক মর্তপুরে । 
একদিন নি দেখিয়াছি আমার বৃতিরে ॥ 
দই-ছধ বেচ তুমি যাও রাঁজার বাড়ী। 
রতির বিরহাঁনলে আমি জইল্যা মরি ॥ 
কও কও দুতি আমার মাথা খাঁও। 

সত্য কথা কও মোরে কিঞ্চিৎ না তারাও ॥” 


“আমি কইলাম রতি তোমার বাজার ঘর আল 
জনম লইয়াছ কম্তা নীমেতে কমলা ॥ 
বাড়ীঘরের কথা কইলাম বাপ-মায়েব নাঁম। 
উবুৎ হুইয়া” মদন করে আমারে পম্ভাম ॥ 
একখানি পত্র মদন যত্ত্বেতে লিখিয়া। 7; 
যত্ব করি আঁচে মোর দিয়াছে বান্ধিয়া ॥ 
আঁচল খুলি গাঁছল* কথা পরীক্ষা যে কর। 
তোমার বিরহে মদন করে দড়ফড়ঃ ॥ 

এত কষ্ট করিলাম তোমার লাগিয্না। 


স্বর্গপুরে গেছি আসি দধি-ছুখধ লইয়া ॥ : ৮ 77 


উঠিতে যোজন সিড়ি কমর ভাঙ্গা পড়ে । 


আমি বইল্যা গেছি কন্যা অন্যে যাইতে মরে ।। 


আইন্যাছি মদনের পত্র দেও পুরস্কার | " 
এত কাম কর্থে বল সাধ্য আছে কার ॥” 
বক্সিস মিলিবে ভাল দ্বিজ ঈশান কয়। 
মদনের পত্র পড়া আগে উচিত হয় ॥ 


পত্র খুলিয়া! কন্যা পড়িতে লাঁগিল। 


পড়িতে পড়িতে কন্যা ক্রোধেতে জ্বালল || 


০১ উযুৎ হইয়া =হেঁট হইয়া: ২ আঁচ =আচল। 


৪ দড়ফড় ধড়ফড় ; পাখীর ডানার ঝটপট শব্দের অনুকরণে। 


+ গাঁছল ==সত্য (1)। 


কমলা! ১৩৫ 
পুষ্পবনেতে যেমন লাগিল আগুনি। ; " 
শিরে রক্ত উঠে কন্তাঁর অস্তর বাগুনি* ॥ 
মনের গুমর* কন্তা মনে লুকাইয়া। ' 
গোয়ালিনীর কাছে কয় হাসিয়া হাসিয়া ॥ 
প্শুন শুন মনের কথা চিকন গোক্সালিনী। 
আমার লাগিয়া তুমি পাইলে পেরাশনি* ॥ 
সবর্গপুরী গেছ তুমি আমার লাগিয়া। 
পুরস্কার দিব-আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া ॥ 
মদন-আগুনে আমি পুড়ি রাত্রদিন। 
তোমার কারধ্যেতে আমার ফিরিল সুদিন ॥ 
তোমার মদন ঠাঁকুর-দেখিতে কেমন । - 
দেখি নাই কোন দিন-সে টাদবদন ॥* 


পৌয়ালিনী কয় তার রূপের বাখান। 
“কাপ্তিক কুমার হেন কথায় নাই আন ॥ 
চান্দের ছোরত* তার সর্ব অন্দে জলে। 
তোমায় দেইখ্যা পাগল হইছে সিনানের কালে ॥ 
বকুলের ভালে বৈসা দেখিছে তোমায়। 
তোমার লাগিয়া সদ! করে হাঁয় হায় ॥ 

বাপের বাড়ীর চাকর তোমার হয় সে কাঁরকুন । 
একবার কহি শুন তাঁর কত গুণ ॥ - 

নারী মজাইতে তার কত গুধ আছে। 

আঁখির ইসারায় কত নারী মজিয়াছে ॥ 
পিরীতি মঙজগিবে ভ্ভাল পানে আর চুনে। 
তাহারে ভলিলে করা সখ পাইবে মনে |” 


কন্তা বলে “গোয়ালিনী কিবা দিব আর ৷" 
মনের মত লও তুমি এই পুরস্কার ॥ 


১ বাগুনিন()। হ ভময় স্ক্রোধদিজ অভিমান । 
» পেবাশনি "হঃখ । ৪ ছোরত *=সূয়ত, ক্ূপ। 


মৈমনসিংহ-লীতিকা 
এত বলি গলার হার খুলিয়া লইল। 
হাঁসি গোয়ালিনীর কণ্ঠে পরাইতে গেল ॥ 
গোঁয়ালিনী ভাবে তাঁর সুদিন উদৃয়। 
বিধাতা মিলাইলা ভাল এই মনে লয় ॥ 
চুলেতে ধরিয়া কন্তা নিকটে আনিল। 
গোক্সালিনীর গাঁলে তিন ঠোকর মারিল ॥ 
তাত খাইতে নড়ে দন্ত সান্নিকের জোবে। 
ভূমিতলে পড়ে দাত কন্তার ঠোকরে ॥ 
চুলেতে ধরিয়া তাঁর শিরে দিল ঢিল। 
পৃষ্ঠেতে মারিল তার পাচ সাত কিল ॥ 
লাথি ভেদ!’ দিয়া তারে মাটিতে ফালায়। 
গোসায়* ফুলিয়া কেবল উষ্টা* মারে গায় ॥ 
চলেতে ধরিয়া তার দিল তিন পাক। 
লাথি মাইরা গোয়াঁলিনীর ভাঙ্গিলেক নাক ॥ 


ফাপরে পড়িয়া তবে চিকন গোয়ালিনী। 
কন্তার পাঁয়েতে ধরি চক্ষে বহে পানি॥ 
জোরে না কান্দিতে পারে পাছে কেহ শুনে । 
কিব! পত্ত লেখ্যা ছিল দুরন্ত কারকুনে ॥ 


কন্তা বলে “শুন লো চিকন গোয়ালিনী। 
তিন কাল গেছে তোর না গেল নষ্টামি ॥ 
বয়সে মঞ্জেছ কত নাগরের সনে । 

পরকে মজাও.কত নানান ভানে' ॥ 
শুলেতে দিতাম তোরে বাপেরে কহিয়া. 


ছাঁড়িযা দিলাম তবে অনেক ভাবিয়া ॥ 

মাছি মারিয়া করি কেনে ছুই হাত কালা। 

কারকুনের গিয়া কইছ তোর আগছালা ॥ - 
১ ভে =ঠেলা। ২ গ্োসা =ক্রোধ । 
» উষ্টাস্চড় ৪ ভান =ছুল = 


« কইছ তোর আগহালা = কারকুনকে তোর অবস্থা বলিস্‌ ( কচ )। 


কমলা 2 ১৩৭ 
আমার মন্দিরে তুই না আসিস্‌ আর। 
- তা হইলে গ্দান কিন্তু যাইবে আর বার ॥ 
কারকুনে কহিল তার মুখে মারি ঝাটা। 
বাড়ীর চাকর হইয়া এত বুকের পাটা ॥ 
পায়ের গোলাম হুইয়া শিরে উঠতে চায় । 
বেন্দে কবে শুনেছিস্‌ পদ্মের মধু খায় ॥ 
ইচ্ছা যদি করি তারে দিতে পারি শূলে। 
কুকুরে কামড়ায় কেবা কুকুবে কামড় দিলে ॥৮ 


চুপি চুপি গোয়ালিনী আসিল বাহিরে। 

দস্ত বাহিয়া তার বুক্তধার! পড়ে ॥ 

পশ্থের লোক জিজ্ঞাসা করে রক্ত কেন দাতে। 
গোয়ালিনী কহে মোরে মাঁরিল সান্সিকে ॥ 

আরও লোকে জানিবাঁবে চাহিত খুলাস! ৷ 

যতই জিজ্ঞাসা করে তত করে গুসা ॥ 

মর্্বকথা কইতে নারে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া। 

বাড়ী গিয়া কান্দে নারী শিরে হাত দিয়া ॥ 

থিজ ঈশান কয় কিল আর তেল। _ 

একবার পড়িলেই গণ্ডগোল গেল ॥ ১-২১৬ 


(৬) 

প্রতিশোধ . নু 
সদ্ধ্যাবেলা কারুকুন তবে কোন কাম করে। 
উতলা হুইযা যায় গোয়ালিনীর বাসবে ॥ 


আনচান করে মন কত লাগে ভয়। 
কি জানি গোয়ালিনী কোন কথা কয় ॥। 


' কারকুনে দেখিয়া গোয়ালিনীর ক্রোধে অঙ্গ জলে। 
গাঁগি দিয়া কাঁবকুনেরে যত কথা বলে ॥ 
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১৬৮ ' 7.0. উমমনসিংহ-ীতিকা - 

+." কারকুনকে দেইখ্যা কয়““আট-কুরীর*/বেটা।- 

* মোর বাড়ীতে আইলে তোঁর মুখে মারবাম ঝাটা॥ | 
তোর লাগিয়া মোর এতেক অপমান। $ 
পুরষ-বইলে তোর কাইটা], দিতাম কাণ ॥ 
আর একবার যদি আইস আমারে ভাকিয়া। - 

- সিকি 
নি 

দুঃখিত হইয়া কারকুম ভাবে মনে মন ॥” 

রা “আর না আসিব ফিরে গোয়ালিনীর বাড়ী । a 

ছাঁরকার করব চাঁকলা সাত দিনের আঁড়িং ॥” 

তারপর গিয়া দুষ্ট কমলার পাঁশ। 1... "৮ 

' বলেতে পৃরাইবায নিজ অভিলাঁষ ॥ ৪৫ 

' ঘরের খোন্দলে’ কাঁরকুন ভাবে মননে মনে। Ey 

॥  বেইজজতের পর্তিশোধঃ লইবাম কেমনে ॥ -: ( 
জমিদীরেব কাঁছে এক পত্র পাঠাইল || 
821 


* , বৃুপুরে বাস করে'দয়াল জমিদীর।. . ৭ 

০. ভার অধীনে এই মানিক চাকলাদার ||. 
| তাব অধীনে কারকুন করিয়া চাকরী । 

" -. মনে মূনে'ফন্দি আটে দিতে গলায় দড়ি ৷ 


নি ২ ৯ » পত্র | 
* “পরথমে পরাম করি ধর্ম্ম অবতীর। | 8 
Le ML AE পি 


১৯ শাক শট দাহ বেয়া খর? ডিন, পর-প্রত্যানী, হীন, অপুযেক | 
২ আছ্ষিস্অন্তরে |, ঢ 

» খোশল-কোন[7)7 “> ০২৪ পে পৰ্িশ্ৰঅপনালের এলো. 
« শুনখাইন স্পশুর্নকীন, শুমুদ। না 
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১, চাকলাদার পাইছে ধন মাটি যে খুড়িয়। -. 7. J 
. ॥. সাত ঘড়া মোহর কেবল গনিয়া বাছিয়া ॥ ২: - 

[১ নাজানায় এই কথা মালিক গোঁচরে |; 27. 
জমিদারের ধন আইন্ত্যা রাখছে নিজ ঘরেও: - 


এ (৭). Et > | 
\ "পত্র পাইয়া জমিদার কোন কাঁম করিল। : 
E - চাকলাদারে আনিবারে পাইক পাঠাইল ॥  - 


‘হাজারে বেজারে লোক বাড়ী যে ঘেরিয্া । :%.* 


' মানিকে বান্ধিয়া নিল পিছুমোড়া দিয়া ৷ 

"কৃত ধন পাইয়াছ কিবা সমাচার 1." 
2.1. হরে মানিক কয় অবান্ধি হইয়া, । 
-... ' পরতেক জুলুম মোরে কিসের লাগিয়া |: - 
. কে কহিল; ধন-পাইয়াছি কোধীর।?, : .. 
কিসের লাগিলা' মোর ঘটল এমন দায় ॥* 


এত গুনি জমিদারের ক্রোধে অঙ্গ জলে। 


০. - সানিকে বাছিয়া তবে রাখে খুন-শালে* |. . 7 


‘এ দিকে হইল কিবা শুন মন দিয়া । 

' কারকুনে আটিল ফন্দি মনেতে ভাবিয়া ||. 
22 . বেড়ায় ভাঙ্গিতে যেমন চোরের-হয় মন। ; -.- 

520. এক বেড়া কমলার ভাই সে স্থধন ৷“ | 

০ ভাবিয়া চিন্তিয়া কাঁরকুন কয় স্বধনেয়ে। 

৭”. প্জমিঘারে বাইন্্যা নিছে তোমায় বাপেরে ॥ 


গু ৯ 


পা 


 ১.অবাকি হইয়া নির্বাক, এখানে ‘আশ্চৰ্য্য । ২7725 = তত 


টড খুনুশালে সবে ঘরে পপুহত্যা ইত্যা্ি অত্যাচার চলিত সেখাগে।- না 


তা 


a 


১-৩২ - 


মৈমনসিংহ-গ্লীতিকা 
শুন শুন স্থধনরে শুন মোরকথা । 
পিতারে বাইদ্ধ্যা তোমায় দিছে বড় ব্যথা ॥ . 
হাতে গলায় বাইদ্ধ্যা তার বুকে দিছে পাটা । ৪ 
শয্যায় বিছাই দিছে মনকাকরের কাঁটা) ॥ - 
কুপুত্র হইল! তুমি কিসের কাঁরণ। .. 
পিতার উদ্ধারকার্ধ্যে নাহি দেও মন ॥ 
পিতার লাগিয়া দেখ শ্রীরাম-লক্ষণে। 
চৌদ্দ বছর ভরা গোয়াইল* বনে | 
. পিতার আদেশ পাইয়া পুত্র পরশুরাম । 
' মায়েরে মারিয়া বাখে বাপের সম্মান | - 
জ্রমন্ত পাটনে* গেল বাপেরে আনিতে । 
" ধর়েতে বসিয়! তুমি থাক কি জ্রম্কেতে ৷৷ 
শী্র করি যাও তুমি জমিদারের বাড়ী . 
সত্ব আন তুমি পিতায় উদ্ধায়ি ॥ 
কয় খান যোহর দিয়া-দানাইও প্রপাম। 
পিতার উদ্ধার তোমায় জানাইও কায় |)” 


এছি মতে সুধনয়ে বাড়ী ছাড়াইল । J 

, জমিদাবের বাড়ী গিয়া সুধন দাখিল হইল ॥ 
অমিদারে দেখ্যা সুধন করিল প্রণাম । 
মোহয়ের থলি দিয়া কৈল নিজ নাম || 


ks Ld 


তায় পরে ফাঁহল “হধন আইলা ফি ক্াষণ ৷” 
বিনা দোষে হৈল তার পিতার বন্ধন ॥ 
এই কথা শুস্তা পরে জমিদার ফয়। 
“্যত মোহর পাইছ তার সমূদয় দেও | 
তায় পরে ফরিয়া যে উচিত বিশাস" 
- পরেত-ছাড়িব জানত" পিতাবে তোমার || 


১ মদকাকরেষ ফাটা সএকরুপ গাছের কাটা । ২ গোয়াইল =গত কিল, হাপদ করিলা। . 
৩ পাঁটনে =পত্তন শব্দের অপশ্রংশ! "৪ জাত্য =ল্বানিও। ন 


বলা i ১৪১ 
তোমার বাপে পাইছে ধন মাটী খুড়িয়া। 
নিজে ভোগ করে ধন আমাবে ভাবাইয়া ৷” 


পায়েতে ধরিয়া সুধন কহিল প্হজুর। . 

মিছ! রটনা হইল নহি আমরা চোর || 

এই কথা জমিদীর যখন শুনিল । 

পাধাঁপ চাঁপিতে বুকে হুকুম করিল ॥ 

“পিতাপুত্রে এক সঙ্গে দেও পাঁষাণ-চাপ। . 

মোহব না দিলে জান্য নাহি ইতে৯ মাঁপ ॥” ১৫২ 


(৮) 
কারকুনের চাকলাদারী 


এই কথা শুনি! কারকুন হয়ষিত যনে। 
উগাইলং যত খাজনা ভাক্যা প্রজাগণে ॥ 
পাঠাইয়া সেই খাজনা] জমিদার-গোচয়ে | 
,চাঁ্চলাদারীর লাগি আর্জি করে সুবিস্তায়ে* ॥ 


খাজনা পাইয়া জমিদায় ধুলী যে হইয়া 
চাঁকলাদাবীর সনদ একথাঁন দিল যে পাঠাইয়] ৷ 


সন পাইয়া কারকুন কি ফায করিল। 
কমলার ঘবে গিয়া দাখিল যে হইল ॥ 
কমলায়ে ডাকি কয় “শুন গো সুন্নরী। 
আইজ হইতে হইল আমার এই চাকলাদায়ী | 
তোমার সঙ্গে মৌব বদি বিয়া হয়। . 
স্থখেতে থাকিব| কন্যা কইলাম সময় ॥ 
মনেধ স্থখেতে করবা মোর চাঁকলাদারী । 
চিয়দিন করবাম আসি তোমার চাকুরী || 


১ ইতে =ইহাতে। | a উগাইল-স্উসুপ ফয়িশ | 
৩ সুবিস্তায়ে =সমন্ত বিবরশ বিস্তৃতভাবে লিখিয়া | | 


১৪ - - '_ মৈমনসিংহ-গীতিকা . . 
. ২ আমায় বিয়া করলে চিতে পাইবা বড় হুখ ০, 
- নৈলে গাঁছের পাতা বরব দেখ্যা তোমার-ছুখ ॥। ঠ 
-:" চিত্তে বুঝি দেখ যদি কর ইতে আন! . 
এই কথা ভুনিয়া-কমল|-কয় কারকুনেবে। ''- | 
“শুনছ নি’ কেউ করে বিয়া নরপিচাশেরে। Re 
CO _... আমার বাপের লুন খাইয়া বাচিলা পরাণে। 
২ জি তার গলায় দিতে দড়ি না বাঝিল* প্রাণে ॥॥ ' 
পরাপের সোদর ভাইয়ে দুঃখ যেই দিল । মে 
মুখে মারি ঝাটা তাঁর পিঠে লাখি কিল ॥ ৫ চু 

. " বনে জঙ্রলায় থাকবাম নাহি'ইতে ডর । 

' - তবু নাই সে করবাঁম.এমন রাক্ষনার ঘর ॥ ৫: 7 
তিলেক না রইব আর রাক্ষসের ঘরে 1. “. . 
পায়ের গোলাম তুই পায়ের নফর। 
চরণে আছস বান্ধা হৈয়া চাকর ॥ . 
কি আর কবি তরে* পশু অধম ।-- ' 

"মাথায় তুল্য কেবা লয় পায়ের খরম |." 
বাঁপ ভাই দেশে থাকত কইতে এহন কথা । 

। কোটালে ডাকিয়া তোর-কাঁটিতাঁ মাথা ॥ -: .. 

 তেকাটিয়া* পথে নিয়া দিতাম তোরে শালে। . 

"২5. পরিধি শুনাইলা কথা আছিল কপালে ॥* 
0.৮. এই কথা বলিয়া ক্মলা কি কায করিল। A 

৯ Yat আন্দি সান্দি ছুই ভাইয়ে খবর যে দিল '' এত 

| .. তারা ছুই ভাইয়ে করে সোয়ারীয কামং | '' ; 
. আয়ে বিয়ে লইয়া তাঁরা গেল-মামার ধাম ॥ :- .. ১:৪৯ 


হ » bl ৫ ye স্‌ 
১ রী পর ৬ 
N 


১ শুনহ দি =ত্যলেছ ক্ষি। - ২ বাধিল=বাধিল। - ৩ তরে-তোঁলে I 
“৪ তেকাটিয়া তেমাথা। ৫ সোর়্ারীঘ কাম=পাল্কি ডুলির কাজ, বাকের ফর্ণ্ব। 
হা টি ৮ 17 8০৫ ্ 


চে 


a 


| fa | শুনিয়া আছয়ে কমলা মামার যে বাড়ী ।' | 
| _ মামারে লিখিল পত্র অতি শীত্র করি ॥ 
“স্তন শুন স্তন ওগো তোমার ভাগিনী! 
পরপুরুষে মইজে হইল কলক্ষিনী ৷ 
“তুমি যদি রাখ তারে আদর করিয়া'। 
পঞ্চাইতে রাখিব তোমাঁর.বাছ’ যে ক্রিয়া ॥' * 
'_ "এক ঘইরা হইবা তুমি.কইলাম সুবিস্তরে ॥ 
চাড়াল বেটার লাগ্যা কমলা হইল পাগল । - 
কামেতে মাতিয়া দুষ্ট! ভাসাইল কুল॥ ' ১ 
কলক্ষিনী হৈল তার গেল কুলজাঁতি | -- 
এই পাপের নাছি-জান্ত প্রাচিত্তির পাতি ॥ - 
বাপের ফুল ভাসাইয়া গেল তোমার বাড়ী । . 
_ তোমার বাড়ী হইতে তারে খেদাও.শীত্র করি ॥ 
. আর শুন কই তোমারে শুন-মন দিয়া। | 
কিবা হুকুম ফিল জমিদার শুনিয়া ॥ J AE. 
কিলক্ষিনী কমলারে যেবা দিবে স্থান । 
জন বাচ্ছা* সহিতে তার যাইব গর্দান॥” - 


পরবাসে থাইক্যা মাতুল এই পত্ব পাইয়া । 

বাড়ীতে লিখিল পত্র শীস্বগতি হইয়া ॥ 

কমলার মামীর কাছে-পত্র যে লিখিল। ২ . 

এবারতঃ লেইখ্য! যত কুচ্ছা যে করিল & 
“পরবাসে থাইক্যা শুনলাম দুইয়ে মায়ে বিয়ে। 

আমার বাড়ীতে আছে কিসের লাগিয়ে ॥ - 


Y 


১ বাছ-একঘরিয়া, পতিত । -- ২ পরাচিত্তির পাতি =প্রায়শ্চিত্তেব ব্যবস্থাপত্র । 
৩ জম বাচ্ছা =পরিজন ও পুত্রাদিসহ । : . ৪ এবারত=ভাযার ইল্লিত বা পাঠ । 


১৪৪." , -__ মৈমনসিংহ-দীতিকা 
কুমারী হইয়া কন্তা ভাঙ্গাইল জাঁতি। 
পব না পুরুষের’ ভজ্যা এত না ছুর্গতি ॥ 5 
বিয়া না হইতে কন্তা কুল মজাইল। 
ভাড়াই* নাগর সঙ্গে ঘরের বাইর হইল ॥ 
এমন কন্তাঁবে তুমি ঘরে নাহি দিবে স্থান । 
ঘরের বাহির কইরা দিবা কইরা অপমান ॥ 
এক দণ্ড যেন নাহি থাকে মোর ঘরে । 
চুলে ধইরা ঘরের বাহির কইরা দিবা তারে "২ 
সমাজে না লইবে মোরে কমলা! থাকিলে । - 
পতিত হইয়া রইব মজব জাতিকুজে ৷” 


এই পত্র পাইয়া মামী .কি কাম করিল | 

পত্র পড়িয়া তবে ভাবিতে লাগিল ॥ 
“সাক্ষাৎ ভাগিনী আর অবিয়াত* কুমারী । 
কেমন কইরা দেই তারে ঘরের বাহির করি ॥ 
জাতিকুল লইয়া কন্তা যাবে কার কাছে । * 
এমন কমলার ভাগ্যে এত ছুখ আছে ॥ 


মায়ে ঝিয়ে কান্বে* যখন কিবা কইবাম কথা । ' 


এমন কোমল প্রাণে কেমনে দিব ব্যথা ॥” 
ভাবিয়! চিস্তিয়! মামী কোন কাঁজ কবে । 
পত্রখাঁনা ফেইল্যা রাখে সেজের* উপরে ॥ 


(১০) 
কমলার গৃহত্যাগ 


সন্্যাবেলা ঘরে গেল কমলা সুন্দরী ৷. 
সেজের উপরে দেখে পত্রথাঁনা পড়ি ॥ 


«a 


১ পর না পুরুষ-্পর-পুরুষ। .. ২ ভাড়াই =‘ভাড়াই’ নামক । 
৩ অবিধাত-মবিবাহিত। ৪ কান্বে-কাশদিবে । 


-৫ জেজলশয্যা। 


০০০০৬ 


কমলা 

পত্র পড়ি চক্ষের জলে ভাসিছে কমলা। 

“এত দুঃখ ভাগ্যে মোর বিধি লিখেছিলা ॥ 

বিদেশে হইল বন্দী বাপ আর ভাই। 

কত দুঃখ পাইয়া আমি মামার বাড়ী যাই ॥ 

বাপের বাড়ীর যত ধন লুটিলু ডাকাতে । 
এতেক অপমান পাইলাম কারকুনের হাতে ॥ 

বিপাকে পড়িয়া আইলাম মামার বাড়ী । 

কিছুকালে পূর্ব দুঃখ গেছিলাম' পাঁশরি ॥” 


পড়িতে পড়িতে কন্যার চক্ষে বহে পানি। 
সম্মুখে যে আইল ভাঁর কি কালরজনী ॥ 
“চন্দকুরধ্য ডুইব্যা গেছে আদ্ধীইব সংসার । 
এক দণ্ড এই ঘরে না থাকিব আর ॥ 
বাপে জন্ম দিয়! থাকে যদি হই সতী । 
বিপদে করিবে রক্ষা দুর্গা ভগবতী ॥ - ' 
জলে ডুবি বিষ খাই গলে দেই কাতি। ' 
মামার রাড়ী না থাকিব দণ্ড দিবা রাঁতি ॥” 


যা করেন বনছুর্গা মনে মনে আছে। 

একবার না গেল কন্তা আপন মায়ের কাছে ॥ 
একবার না গেল কন্তা মামীর সনে । 
একবার না চাইল কন্তা মায়ের মৃখপাঁনে ॥ 
একবার না ভাঁবিল কন্যা জাঁতিকুলমাঁন। 
একবার না ভাঁবিল কন্তা পথের আন্ধান’ ॥ 
একবার না ভাবিল কন্া কি হইবে আমার গতি। 
একল! পন্থেতে পড়ি কি হবে ছুর্গতি.| 
একবার না ভাঁবিল কন্তা আশ্রয় কেবা দিবে । 
নন্ধ্যাবেলা তারা ফুটে সর্ধ্য ডুবে ডুবে ॥. 
এমন সময় কন্যা কোন কাম করে। 

বনছুর্া প্রি কন্তা পন্থে মেলা করে ॥ 


আম্ধান সন্ধান (? ) | 
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৬ মৈমনসিংহ-গগীতিকা 


খাখিজলে ভরে কন্যা নাহি দেখে পথ। 
বাবে বারে চক্ষু মুছে নাহি চলে রথ ॥ ' 


(৯১) 


হাটিয়া অভ্যাস নাই যৌবনেব ভারে। 

- ক্ষণে উঠে ক্ষণে বসে চলিতে না পারে ॥ 
হাওরে পড়িল তথা নাহি লোকজন | 

. বিধাতা শুনিলা বুঝি তাহার কান্দন ॥ 
এক বৃদ্ধ মইযাঁল১ যে মইষ লইয়া যায়। 
পন্থে পড়ি কমলা তাহার লাগ পায় ॥ 
“অগতির গতি তুমি তুমি ধর্ম্মেব বাপ। 
সংসার ছাইড়া আইছি পাইয়া বড় তাপ ॥ 
এত দুঃখ নাহি জানি আছিল কপালে। 
আজি রাতি কর যাগা* তোমার গোঁয়ালে ॥ 
ভাতপাঁনি নাহি চাই তোমার সদনে । 
আঞ্চল বিছাইয়া থাকবাম গোঁয়াইিলের কুণে* ॥ 


- অপরূপ রূপ দেখি মইষাঁল ভাবিল। 
লক্ষ্মী বুঝি ছলিবারে আমাঁবে আইল ॥ 
“ভাঁল-পৃজা দিবাঁষ মাগো আইস আমার ঘরে । 
অচলা হইয়া থাকবা আমার না ঘরে || | 
ধনে পুত্রে বর দেও বারুক সম্পদ । ॥ 
তোমার কৃপায় ঘুচুক বালাই আপদ ॥ 
বিয়ানীঃ-মইষে দেউক তিনগুণ ছুধ। 
আমার ঘরে থাক মাগো বাইখ্যা অনুরোধ ॥* . 


১ মইযাল্মক্ষিওয়ীসা, মহ্যিবক্ষক । ২ যাগাশ্যায়গা, হান । 
৩ বুণেল্কোপায় । ৪ বিয়ানী=যে প্রসব করিয়াছে । 


¥ 


১ কোণুর-্কুমার । 


কমল। 
এতেক কহিয়া মইযাল ঘরে লইয়া যাঁয়। . 


স্ধ্যাকালের বাতি কন্যা গোয়ালে জালায় ॥ 


তিন্‌ দিন রইল কন্যা মইষালের বাঁদে। 
সর্ককর্শ্ম করে কন্যা মনেব হুর্ষে ॥ 
সন্ধ্যাকালে জালে বাঁতি গোয়ালে দেয় ধুমা। 
মইযালের লাগ্যা পাঁতে খড়ের বিছানা! ॥ 


তিন বেলা ভাত বাদ্ধি খাওয়ায় মইষালেরে ৷ ' 


সর্ববকর্ম করে কন্যা মইযাঁলেব ঘবে ॥ 

বাখানে থাকিয়া সইযাল মহিষ চড়ায়। 
বাড়ীতে আসিয়া মইযাল তৈয়ার ভাঁত খায় ॥ 
 গামছা-বাদ্ধা দই কন্যা যতনে পাঁতিয়া-। 
উলায় খই দিয়া খাওয়ায় সামনে খাড়া হইয়া ॥ 
কমলার যত্বে মইযাল সর্বছুঃখ ভুলে। 

লক্ষ্মী অধিষ্ঠান হইল তাহার গোয়ালে || 


i (১২) 
নৃতন অতিথির কমলাকে লইয়া যাওয়া 


এক দিনের কথা সবে শুন দিয়া মন। 
কোড়া শিকারে আইল শিকারী একজন ॥ 


কোন দেশের শিকারী-গো কোথায় বাড়ীঘর | - 
রূপে গুণে দেখি তাবে দেবের কোঙর* |: - - 


সোনার অন্গেতে তাঁর সোনার সাঁজন। 
দেখলে মনে হয় তাবে রাজার নন্দন | 
সন্যাবেল! মইযাল বাখান’ হইতে আনে। 
কাণ্ঠিক দেখিল যেন দাঁড়াইয়া পাশে ॥ 


১৪৭ 


২ বাধানস্গোচারপের মাঠ । 


১৪৮ 


মৈমনসিংহ-গীতিকা! 


“বড় মেক্গত* পাইয়া আইছি দেও একটু পানি। 
পানির লাগিয়া মোর যায় যে পরাণি ॥” 

টুপায়* করিয়া জল কমলা আনিল। 

জল না খাইয়া কুমার শীতল হইল ॥ 


পরিচয়-কথা কুমার কহে মইযালেরে। 
“বিপাকে পড়িয়া আমি আইলাম তোমার ঘরে ॥ 
তোমার ঘরে আইলা দেখি বুঝিতে নাহি পারি। 
আমারে যে দিল জল এইবা কোন নারী ॥ 
সন্ধ্যাকালের তাঁবা কিন্বা নিশীকাঁলের চান্দ । 
লক্ষ্মীরে জিনিয়া কপ দেইখ্যা লাগে ধন্দ ॥ 


“ কার কন্যা কিবা নাম কোন দেশেতে বাড়ী। 


অনুমানে বুঝি কোন রাজার কুমারী ॥ 
কিবা কহ মইষাল তুমি কোন দেবতাঁব বরে। 
চান্দ হেন কন্যা তোমার জন্সিলেক ঘবে ॥ 
বিয়া ইইয়াছে কিবা বুইয়াছে কুমারী । 
সত্য পরিচয় মোরে কহ শী করি ॥ 


মইযাল কহিছে কথা “ধর্ম অবতার । 
বাপ-মার নাম আমি নাহি জানি তার ॥ 

কোন দেশেতে বাঁড়ী ভার কোন দেশেতে ঘর | 
সঠিক না দিতে পারি সকল উত্তর ॥ 

সদয় হইয়া লক্ষ্মী দেবী দিলা দরশন।- 

তারে পাইয়া মোর হুইল সফল জীবন ॥ 

যে দিন হইতে আমি পাইয়াছি মায়। 

দধিছুগ্ধ বাড়িয়াছে মায়ের কৃপায় ॥ 

বাথানের বন্ধ্যা মইষংহইয়াছে গাঁভীন। 
মায়ের কৃপায় মোর হইয়াছে সুদিন ॥” 


১ নেনুত=্মেহনৎ, পরিশ্রম | ২ টুপা্জপপাত্র | 


কমলা 
শিকাবী কহিছে “মইযাল মোর কথা ধর। 
এই কন্যা দেও মোবে লইয়া ষাঁই ঘর ॥ 


মণিমুক্তা দিব তোমায় ধামাতে মাপিয়া। 
চৌদ্দ পুরা জমি দিব বাঁপেরে কহিয়া" 


‘কান্দিয়া মইষাল কয় “মোর ধনে কাজ নাই । 
মায়েরে ছাড়িলে আর মোর বাঁচা নাই ॥ 
বাক্গাচরণ পাইয়াছি অল্পে না ছাঁড়িব। 
ক্ষীরসর দিয়া আমি জন্ম ভরা পূজব ॥ 

এক দণ্ড না দেখিলে সংসার অন্ককাঁর। 
তিলেক ছাঁড়িলে মায়ে না বাচিব আর ॥” 


যত কথা কহে কুমার মইযাল না মানে। 
কি যেন লাইগাছে দাগ] মইযালের প্রাণে 


অনেক হুইল বুঝা-পড়া দিনের হইল শেষ । 
কন্তারে লইয়া কুমার যাইব আজি দেশ ॥ 
কান্দিয়া মইযাঁল কয় “শুন মৌর মাও। 
অস্তকাঁলে দিও মোরে রাঙ্গা ছুটি পাও ॥ 
বড় দুঃখ পাইছ মাগো থাকি মোর ঘরে। 
মনেতে রাখিও মাগো এই অভাগারে ॥ 

- ধনবন্ধ না চাই আমি না চাই জমীবাড়ী। 
অস্তকালে দিও মাগো তোমাঁর চরণতবী ॥” 


মইযালের চক্ষের জলে উল!” বাথান ভাদে। 
কন্তারে লইয়া কুমার গেল নিজ দেশে 4 


(১৩) 
প্রদীপকুমার ও কমলা 


সন্ধ্যাকালেতে কন্তার ঘরের দীপ জলে | . 
মায়ের কথা স্মরণ কইরা ভাসে চক্ষের জলে ॥ 


১ উলাশউলাখড়ের বাখান (প্রান্তর )। 


' ১8৯ 


১ এনলুহেন। 


& 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 
এন’ কালেতে প্রদীপকুমার কোন কাম করে।' 
ধীরে ধীরে গেল কুমার কন্তার মন্দিরে ॥- 
পাঁলক্ষে বসিয়া কন্তা চিন্তে মায়ের কথা। 
এমন সময় কুমার গিয়া উপচিল* তথা৷ . 
“আছি কালি করি কন্তা কত বা ভারাঁও। 
পররিচয়-কথা কও মোর মাথা খাও ॥ 
দেখিয়া তোমার রূপ হইয়াছি পাগল। 
দিরানিশি দেখি কন্তা তোমার চক্ষের জল 4 


" মুছিলে না মুছে আঁখি কান্দ কোন দুঃখে। 


বিয়া কইবা কন্তা মোরে থাক মনের সুখে ॥ 


, যে দিন হইতে দেখছি তোমায় মইযাঁলের ঘরে। 


জীবন-যৌবন সইপ্যা দিছি কন্তা ভৌমাব করে ॥ . - 
কোঁড়া শীকাঁরে আর নাহি যাই আমি । 
তোমাৰ লাগিয়া উদাসী হইলাম আমি ৷ 


'বাঁগ-বাগীচা ফুলের শোভা চক্ষে নাহি লাগে। 


পাগল হুইয়াছি কন্যা তোমার অন্থ্রাগে। 

তুমি আমার চন্দ্রহুর্য্য তুমি নয়নতার | 

তুমি আমার মণিমুক্তা তুমি-গলার হার ॥ 

তিলেক ছাড়িয়া তোমায় নাহি বাঁচে প্রা। 

তোমায় না পাইলে বস্তা ত্যজিব পরাণ ॥. 

তুমি যদি ছাড় কন্যা আমি না ছাঁড়িব। 

পায়ের গুঞ্জবী* হইয়া পায়েতে থাকিব ॥” 

দ্বিজ ঈশান ভনে এই মদনের বান। ঢিট? 
বার্জিছে উভেব মনে তাতে নাহি আন ॥ 


- বিয়ানবেল! যায় কুমার সন্ধ্যাবেলা৷ আশে। 


দিনের মধ্যে তিন বার পরিচয় জিজ্ঞাসে | 


ঠি ২ উপচিল ==উপস্থিত হইল । 
৩ ওপ্রী=গুঞ্জব, পদাভরণবিশেষ। | 


১ অস্তরে--মুখ=অস্তরে যে কথা 


১ বলে না।' 


| কমলা 
কম্য! বলে “পরিচয় এক দিন দিব। . 


"যে দিন সুদিন .মোর সক্মুখেতে পাব ॥ 


সত্য কইরাছ তুমি মইষাল বন্ধুর কাছে। 
তোমার সে সত্য কথা মনে কিনা আছে ।।, 
বলে না করিবা তুমি নোর-পরিচয়। 


- আমার যত কথা তোমায় দান্তে উচিত হয়| - 


সবুর করহ তুমি কিছু কাল রইয়া। . 
পরিচয়-কথা কইব স্থদিন পাইয়া তি 


এইরূপে কুমার যে প্রতিদিন সে । 
বিফল হুইয়া ফিরে আপনার বাসে ॥ - 
অস্তরে মন্তর কলি নাহি ফুটে মুখ ।৯ ' 


 ভৃঙ্গ যেমন উড়ে যায় মনে পাইয়া দুখ ॥ . 
"এইরূপ কহিয়া যে তিন মাস গেল । . 


একদিন রাজপুরে বান্ধ যে বাজিল।। 


( ১৪.) 
: নরবলি 
“কিসের বানত বাজে আজি রা্গীর পুরীর মাঝে ।” 


(এনরবলি দিয়া রাজা রক্ষাকালী পুজে॥” 
.*কেবা নর কিসের পূজা কারে দিবে বলি ৷” 


পরিচয়-রুথা কন্তা শুনিল সকলি ॥ . - 
বাপ-ভাই বলি হবে কান্দে চন্দ্ৰমুখী |. 
কমলার্‌ কান্দনে কান্দে পশুপাখী ॥ 
হেনকালে প্রদীপকুমীর কোন কাম কবে । 


' শস্রগতি ধাইয়া যায় কন্যার মন্দিরে ॥ 


১৫১ 


সনের মত জপ করিতেছে, পুষ্পকলি মনের সে কথা মুখ ফুটিয়া 
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“আজি কন্যা শুন এক আচরিত* কথ!। 
নবুবলি দিয়া বাপে পূজে রক্ষাকালী মাতা ॥ 
তুমি আমি ছুই জনে যাব সেইখানে | 
দেখিব দে নরবলি সানন্দিত মনে ॥” 


“কোথা হইতে আনল নর কত ধন টিয়া” 
জিজ্ঞাসা করিল কন্যা দুঃখ যত হিয়া ॥ 


একে একে কহে কুমার পরিচয়-কথা । 

মনের আগুন লুকায় কন্যা পাইয়া বড় ব্যথা ॥ 
বাপ-ভাইয়ের কথা শুইন্তা কন্যার ঝরে আঁখি ৷ 
ঝৰিল চক্ষের জল দেখি বা না দেখি ॥ 
“আজি কুমার দিব আমি সত্য পরিচয় । ' 
একত নাঁলিস মোর শুনতে উচিত হয় || 
গাহিব দুঃখের গান ধর্মসভাঁর কাছে। 


* কিন্তু এক কথা মোর শনিবার আঁছে | 


ছুলিয়া গ্রামেতে সেই চাকলাদীরের বাঁড়ী । 
তাহার কাঁরকুনে তুমি আন ঈপ্র করি ॥ 
আস্ষি সান্ধি ছুই ভাই পাক্কী বইয়া যাঁয়। 
তাহারে ডাকিয়া আন পরিচয়ের দায় ॥ 
সেই গ্রামে আঁছে এক চিকন গোয়ালিনী । 


- , তাহারে আন হেথা সাক্ষী করি আমি ॥ 


ইঙ্গিতে শাঁনিতে কন্যা বলয়ে মাতুলে | 
পরিচয়-কথা কন্তা নাহি বলে খুলে ॥ 
মামীবে আনিতে কন্যা কুমাবে কহিল। 
এহাতেও কন্তা নাহি পরিচয় দিল ॥| 
মইষাঁল বন্ধুরে হেথা আন শীস্র করি। 
আমারে পাইয়া ছিলে তুমি যার বাড়ী ॥ 
সকলে হাজির কর ধর্দসভার ঠাই। ' 
পরিচয়-কথা মোর সভাতে জানাই ॥ 


৯ আচরিত =আশ্চর্য্য । 


(১৫). 
বারমাসী 


“কৈয়াম’ কৈয়াম প্রাণের কথা সভাঁজনের কাছে। 
অভাগী কমলার ভাগ্যে এত দুঃখ আছে ॥ 
সাক্ষী আমার চন্দরহর্য্য সাক্ষী দেবগণ। 

সাক্ষী আমার-তরুলতা সাক্ষী পশুগণ ॥ 

মায়ের মন্দিরে আসি সাক্ষী করি তাঁরে। 
আগুন-পানি সাক্ষী আমার ডাকি সর্কা দেবতারে ॥ 
কান্তিক-গণেশ সাক্ষী লক্ষ্মী-সরস্বতী । 

জগতের মাতা সাক্ষী দেবী ভগবতী ॥. 
ইন্দ-যম সাক্ষী মোর সাক্ষী বনুসাত।।- : 
এই সকলে সাক্ষী কইরা কই মোর দুঃখের কথা ॥ 
বনের সাক্ষী বনছুর্গা। সদায় পূজা করি: 

জমীনে সাক্ষী, যত কহি সুবিস্তারি ॥ j 
পইলা* সাক্ষী মাতা-পিতা দেবতার সমান। 

। দোহার চরণে করি সহস্র প্রণাম, ॥ 

গর্ভসোদর ভাই গাক্ষা সাক্ষী করি তারে। 

আর সাক্ষী করি আমি এই কারকুনেরে ॥ | 
চিকন গোয়ালিনী সাক্ষী ভাঙ্গ! দন্ত যার ।. 
মামা-মামী সাক্ষী করি সম্বন্ধে আমার | 

" সন্ধ্যাকালের তার! সাক্ষী সাক্ষী আখির পানি। 
আর সাক্ষী হাতে আমার মামার.পত্রখানি। 
_গলুর গো" সাক্ষী.আমার মৈশাল বন্ধু ছিল। 
সন্ধ্যাকালে বাপের মত মোরে আশ্রা” দিল ॥ 
- তার পরে সাক্ষী আমার রাজার কুমার । - 
১ ষাহাঁর কারণে আমি প্রাইলাম নিস্তার ॥ 


১ কৈয়ামল্ৰুহ্িৰ : ২. 0 ২ পইলাস্পপ্রথম। 
ও গলুর গোডিস্লগয়লা-জাতীয়-€1)।- 5 আআ আশ্রয় । 
“~ 202304 BT. | j 
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' প্রাণের পতি দে আমার প্রাপেব দেবতা । 
সবাই কহিব আমি মোর প্রাপদাতা॥ . 


“জৈটি মালের ষষ্টি দিন শুক্রবার যায়। 
.. কালামেদে.করে সাজ আসমানের গায় ॥ 
_ ঝািশেষে জন্ম লয় এই অভাগিনী। .. 
, কমলা বাঁখিল নাম আদ্বরে জননী ॥ 


“এক ছুই মাঁস করি তিন্‌ বছর গেল । 
গর্ভদৌসর ভাই জনম লইল ॥ 
পুণিমার চান্দ যেমন দেখি মায়ের কোলে। 
সর্দহূঃখ দূর হইল জনমের.কালে ॥ 
কোলে কবি কাকে কবি করি দৌলা-খেলা* 
এইবপে যাঁয় দিন শৈশবের বেলা! ॥ 
ভাই আমার নয়নন্ভারা নাও আরারিণী। ' 
বাপ আমার চক্ষের মণি দেহের পাণী ॥ ॥. 


এপ CRT 
আমার*বিয়ার কথা কয় বাপ-মায় ॥ 
এক দিনের কথা মোর শুন সভাজন | 
কোন বিধি লিখিল আমার দুঃখের লিখন ॥ 
ধর্ম অবতার রাঁজা ধর্মে তোমার মতি। 
আমার দুঃখের কথা কর অবগতি ॥ নু 
আইল যৌবন-কাল অঙ্গে জলে সৌনা। : 
_ একেলা যাইতে, জলে মায় করে মানা ॥ 
" বসনে ভূষণে মন ঘন'কাপে হিয়া । 

| দীঘল, চুল বান্ধি আমি চাম্পীফুল দিয়া ॥ 
কেশে মাখি গন্ধতৈল সিনানের বেলা। 
আবের কাকই* হাতে লইল কমলা ॥ 


--সদোলা-খেলা =দোলার উপর ঝুলানো | 
১০ আবেব ফাকই = অভেব চিরুলী। 


t 


চর 


| - কমলা ১৫৫ 
আচরি বিচরি+ চুল সখীগণ সপে 
জলের ঘাটেতে নিত্যি যাই মনের রঙ্গে ॥ 
. নিত্যি নিত্যি করি ছান” সানে বান্ধা ঘাটে। 
- _ কেও ন! আসিতে পারে তাহার নিকটে ॥ 
"_. আদমি কি জানিরে ভাগ্যে এত দুঃখ ছিল। 
একত দিনের কথা কহিতে হইল ॥ 
"হাসিয়া খেলিষা দেখ পৌষ মাল যায়। : 
পোষ মাসের পোষা আন্দি* সংসারে জানায় ॥ 
সকলের ছোট বোন পৌষ মাস হয়ঃ । | 
চোক মেলাইতে দেখ কত বেলা হয়॥ 

- তোরেতে উঠিয়া করি বনছুর্গার পূজা । . 

_ দুপরিয়া বেলাতে করি সিনানের সাজা ॥ 
গন্ধতৈল মাখিলাম কেশের বাহার! 

_ গলা হইতে খুলিলাম হীরামতির হার |. 
সোনার কলসী কাকে সঙ্গে সর্থীগণ। 
জলের ঘাটেতে যাই সানন্দিত মন ॥ 
কোন সখী হাসে নাচে কোন সখী গায়। 
বঙ্গে চঙ্ে সব সখী জলের ঘটে যায় ॥ " 
চরণে ঠেকিল মাটা বাধা পড়ে পথে । 
আজি কেন হিয়া মোর কাপিল চলিতে ॥ 
আগে যদি জানি আমি পন্থে কাল সাপ। 
বাঁহির হইয়া কেন পাইবাঁম এত তাপ ॥ 
এইত স্থানেতে আমি কাঁরকুনে সাক্ষী করি | 
“পোষ গেল মাঘ আইল শীতে কাপে বুক।_ - 
ছুখীর না পোহায় রাঁতি হইল বড় দুঃখ ॥ 


১ জাচরি বিচর্রি ==প্রসাধন করিয়া | - ২ ছানস্ান। 
-"৩ পোষা আন্দিস্পপৌঁষেব কুয়াসায অন্ধকার । ৪ সৃকলের-.হ্য় পৌষের দিন ছোট বলিধা ওই 

মাসকে বার মাসের মধ্যে দর্বব-কনিষ্ঠ বল্রা হইয়াছে । | - bE 
৫ সিনানেৰ সাজা = মদের সজজা! . 


ত তা তু 
শীত 
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শীতের দীঘল বাতি পোহাইতে না চায় । 
'এইরূপে আস্তেব্যস্তে মীঘ মাস যাঁয় ॥ 
এক দিনের কথা বলি কি কাম হইল । 
দধির পশরা লইয়া গোয়ালিনি আইল ॥ 
এইখানে সাক্ষী মোর চিকন গোয়ালিনী। 
দধি বেচিতে দেখ আইল আপনি ॥ 
হাতের পত্র সাক্ষী তার দিলাম সভার স্থানে! 
পরা-দত্ত১ সাক্ষী করি সভার, বিষ্যমানে ॥ 
না বলিব না কহিব পত্রে লেখা আছে। 
এই পত্র-রাঁখিলাম আমি সভার কাছে 


“আইল ফাস্ধন মাস বসস্ত বাহার। 

লতায় পাতায় ফুটে ফুলের বাহার ॥ 

ধনু হাতে লইয়া মদন পৃষ্পেতে লুকায় । 

বেহুড়া* যুবতী ঘরে না দেখে উপায় ॥ 

ভ্রমর! কোকিলকুঞ্জে গুধরি বেড়ায় ।, ; 
সোনার খন্নন আসি আঙ্গিন জুড়ায় ॥ ¢ 
॥ আস্তেব্যস্তে কয় কথা বাপে আর মায়। | 

কমলার হইব বিয়া শব্দে শুন! যায় ॥ 

শবে শুনা যায় কথা আড়াল থাক্যা শুনি। 

' এত দুঃখ ছিল মোর আমি অভাগিনী ॥ 


"আইল বাঁজার চর বাপের আগে কয়। 
বাঁজীর বাঁড়ীতে যাইতে উচিত যে হয় ॥ 
হাঁতী সাজে ঘোড়া সাজে পাঁইক পহরী। : 
বাপ চলিল মোর পুরী আদ্ধাইর করি ॥ 
যাইবার বেলা বাপে ছুঃখিনীরে কয় । 

“কত দিনে আসি মাও না জানি নিশ্চয় ॥ 


‘( 


১ নিও ON he afta নি EE EEO hi 


২ বেহুড়া ==বেউড়া, উন্মত্তা ৷ 


বশত 


" সাবধানে থাক্য মাগো দিবসরজনী ৷” 
. বাপেরে বিদায় দিতে চক্ষে বহে পানি ॥ 
বাঁপ বিদেশে গেল পুরী অন্ধকার । 

চাঁরিদিগ দেখি যেন খোস্বার* আকার ॥ 


“আইল চৈত্রিরে মাস আকাল দুর্গাপূজা । 
নান! বেশ করে লোকে নানারঙ্গের সাজা ॥ . 
ঢাক বাজে ঢোল বাজে পুজার আঙিনায় । 
ঝাক. ঝাক শঙ্খ বাজে নটী গীত গাঁয় 
মণ্ডপে মায়ের মূর্তি দেখিতে হুন্নর ৷ 
কারুয়া* টাজাইয়! করে ঘর মনোহর ॥ 


₹.. পাড়া-পড়নি সবে সাঁজে নৃতন বস্তু পরি । 


ঘরের কোনায় লুকাইয়া আমি কান্দ্যা সরি। 
মায়ে ঝিয়ে কান্দি ঘরে গলা ধরাধরি । 
বৈদেশ হইল পিতা অন্ধকার পুরী ॥ 

এমন সময় দেখ কি কাম হইল। 

" শ্াজার বাড়ী হইতে এক পত্র যে আসিল ॥ 
এই পত্ৰ সাক্ষী করি ধর্মসভার আগে ।, . 
আমার বাঁপ হইল বন্দি কোন অপরাধে ॥ 


“বাড়ীর কারকুন ভাইরে বুঝাইয়া কয়। ' 


'বাপেরে আনিতে যাইতে উচিত তোমার হয়'॥ || 


সরল অবুজ ভাই কিছু না জানে। 
বৈদেশে চলিল ভাই বাপের সন্ধানে ॥ 
মায়ে ঝিয়ে কান্দি মোরা ধুলায় পড়িয়া ।. 
কার পূজা কেবা করে না দেখি ভাবিয়া ॥ 
গলায় কাপড় বান্দি পড়িয়া ধুলায়।। 
বাপ-ভাইয়ের বর মাগি ঝিয়ে আর মায় ॥ 


১ খোয়া কোয়া, কৃয়াসা। 
“২ কারুয়া শ্কারুকার্ধ-শোভিত চালোয়া ()। - 


১৫৭ 


১.০ -মৈমনসিংহ-গঈীতিকা 
“বৈশাখ মাসেতে গাছে আয়ের কড়ি১। 


পুষ্প ফুটে, পুষ্পভালে ভ্রমর গুঞজরি 


ফুলদোলে পূজা মাঁদি কহিতে বিস্তর ৷ 
আঁর'বাঁর পজ আসে মায়ের গোচর ॥ 
পিতাপু দুইজন বন্দী পরবাসে। 
মায়ের চক্ষের জলে বস্ুয়াতা ভাসে 


"অভাগী কমলা কান্দে শয্যা ভাসাইয়া। 


কেমনে বাচিব প্রাণ শানে বান্ধা হিয়া “ 
কোন বা দেবেরে'পৃজলে বাপ-ভাইয়ে পাব । 


. “মায়ের ঝিয়ের দুঃখের কথা কার কাছে কইব £ - 


১ কড়ি =ওটি ৷ 


_““এমন সময় দুষ্ট কারকুন কি কাম করিল। 


‘ ঘরে আছে কাল সাপ যমের দোসর । 


তার কাছে যাইতে দেখ মনে হইল ডর।॥ . 
মায় গিয়া ধহ্বা* দিলাম চণ্তীর ছুয়ারে। 


তাঁর পরের্‌ কথা কহি সভার গোচরে ॥ 


~ 


“জ্যো মাসেতে দেখ পাকা গাছের ফল।, 


- বাত্রিদ্বিবা না শুকায় নয়নের জল ॥ 


মায়ে করে ষষ্গীপুজ্জা পুতের লাগিয়া । ' 
প্রাণের ভাই বিদেশে মোর দুঃখে কান্দে হিয়া ॥ 
মায়ের স্রেহের ডুঙ্গা* পড়িয়া রহিল। : 
পূত্রেরে ডাকিয়া মীয় বিলাপ ভুড়িল ॥ 


“ এক.হস্তে মোছি আমি চক্ষের যে পাঁনি। 
সাস্বনা করিয়া ঘরে লইত জননী ॥ | 


> 


সাজার সনদ লইয়া অন্দরে ঢুকিল || : 


" এহিত সনদে আমি সাক্ষী করি যাঁই। 


বিদেশে হইয়াছে বন্দী বাপ আর ভাই ॥ ৃ 


২ বন্থাস্ধর্ন1। 


ছু =যষ্ীর পুজোপচার সহিত কুলা, কাপীকাপ 1 এ 


| কমলা 

" নিজেরে বাঁসেতে বন্দী হইলাম পরবাসী । 

মায়ে ঝিয়ে একেবারে হইলাম পরবাসী ॥ 

দিন গৌধরিয়া" যায় সন্ধ্যা আঁসে বাঁসে। 
মায়েব চক্ষেব জলে বুক যায় ভেসে। . 


পাম্ধী চড়িয়া দোহে যাই মামার বাকী । - 
সঙ্গেতে নাহি গেল এক কানার কড়ি । 


"আধাঢ় মাসেতে দেখ ভরা নদীর পানি। 
_ মামার বাড়ীতে কান্দি দিবসরজনী,1 

ডিঙ্গা বাইয়া আসবে ঘরে বাপ. আর ভাই । 
আশায় বান্ধিয়া বুক রজনী গুয়াই ॥ 

এমন সময় দেখ কি কাম হইল ৷ 

বৈদেশে থাকিয়া মামা পত্র যে লিখিল ॥ 


: “খের কপালে দুঃখ লিখিল বিধাতা। 
কারে বা কহিব আমি এই দুঃখের কথা ॥ 
আগুনের উপরে যেন জলিল আগুনি। 
এই কথা নাহি জানে অভাগী জননী ॥ 
এই পত্ৰ সাক্ষী করি ধর্শসভার আগে৷ ' 
ছাঁডিলাঁম মামা বাড়ী মনের বিরাগে ॥ 


“সন্ধ্যা গোধরিয়! যায় ন! দেখি উপায় । 
একেলা হাওরে পড়ি করি হাঁয় হায়॥ 


মামার বাড়ীর অন্ন আর না খাইবাম আমি | .. 


সাপে না থাইল মোরে বাঘে নাইসে খায়। 
কোথায় যাইয়া লুকাই মুখ না দেখি উপায় ॥ 
দেবেরে ডাকিয়া কই আশ্রা দিতে মোরে। 
কেবা আশ্রা! দিবে মোরে এই অন্ধকারে ॥ 


৯ গোলবিষা =কাটিবা, অতিবাহিত করিয়া । 


$ 


১৬০ 


মৈমনলিংহ-নীতিকা 


চক্ছর জলেতে মোর বুক ভাসি ধায়। . . 


. না দেখি পদ্বের কায়া জোর* আখির জলে। | 


আইঞ্চল; ধরিয়া মোছি পানি না ফুরায় ॥ . 


তরাইতে ঘরদী* নাই বিপন্দদর কালে ॥ 


. সাত জন্মের সুহৃদ মোর মৈযাল বন্ধু ছিল। 
"গোয়ালায় যাইবার কালে পদ্ধে দেখা হইল ॥ 


জন্মের সুহৃদ মোর বাপের সমান। 


‘তিন দিন দিল মোর গোয়ালেতে স্থান ॥ 


মায়া-মমতায় সে যে বাপের চাইতে বাড়া। 
এইখানে পাইলাম.স্থখের আছিরা* ॥ 
এইত মইযাঁল বন্ধু বড় সাক্ষী মোর। 
জাতিকুল বাচাইল দুঃখ করল দূর ॥ 

একে একে কহিলাম সকল সাক্ষীর কথা । 
এইখানে সাক্ষী মোর প্রাণের দেবতা ৷. 


“শ্রাবণ মাপেতে দেখ ঘন বরিষণ। . 


বিলের মাঝে কোঁড়া-কোঁড়ি করয়ে গর্জন ॥ 


কোড়া শীকার করতে আইল রাজার কুমার । , 


মৈষালের বাসে দেখা হইল তাহার ! 
পরিচয় চাইল মোর বাজার কুমার । 
এক দিন পরিচয় দিবাম তাহার ॥ 
সময় পাইলে কইবাম আমার পরিচয়-কথা। 


' আর কিছু কই আমি করমের কথা ॥ 


১ আইঞচল =আচল । 


“ভাণ্ড ভরিয়া দিলাম জল পরাণ শীতল 
'অস্তরে ফুটিল মোর সোণার কমল ॥ 


\ 


২ পন্ধের কায়া =পৃথের আকৃতি । 
+ জোর যুগ্ম, হুই অথবা প্ৰবল । & লয়দীস্পবযখার ব্যথী। 


সত 


« আছ্রাস্আজর 


কমলা ci ১৬১ 
কাষ্ঠিকেব সমান রূপ তাহারে দেখিয়া । 
পরাণে মজিলাম আমি দগ্ধ হৈল হিয়া | 
মনে প্রাণে দপিলাম পরাণ তার পায়। -. 
আমার পরাণ বন্ধু ঘরে লইয়া যায় ॥ 
উপায় না দেখি কান্দি কই মনের কথা। 
ঘরেতে থাকিব আমি লইয়া বুকের ব্যথা ॥ 
“চলিল নোণাঁর পান্সি ভগা নদী দিয়া। 
লিলুযাবী১ বাতাদে দেখ পাল উড়াইয়া ॥ 

" কতদিনে আসিলাম এইত বাহার পুরে। 
দাসী হইয়া আপি আমি বাণীর দুয়ারে ॥ 
মনের আগুন মোর মনে জ্বলে নিবে। 
আর কত দিনে হুঃখ পরাঁণে সহিবে 
মায়ের মতন রাণী আমারে ভুলায়। 
নদাকাল আছি আমি ধইরা রাধীর পায় | 


"একদিন শুনি নগরের মধ্যি খানে। 
চাক-চোল বাজে আর নাচে সর্ববজনে ॥ 
দাস দাসীগণ যত আনন্দে অপার । 
অঙ্গেতে বপন পড়ে যা আছে যাহার ॥ 


“কিসের চাক কিসের ঢোল কিসের বাদ্য বামে ৷” 
শায়ান্যা সংক্রান্তে* রাজা মনসারে পূঞ্গে ॥ 
" বাড়ীর কথা সনে পড়ে পড়ে মায়ের কথা। 

শক্তিশেলে হাণে বুকে নিদারুণ ব্যথা ॥ 
বাপের বাড়ীর মণ্ডপ শৃন্তি কেবা পৃজা করে। 
অভাগিনী মাও মার কান্দ্যা কান্দ্যা ফিবে ॥ 
দরদ পাইয়া ছাইড়া আইলাম অভাগিনী মায়। 

5 আমার হুঃখের কথা কইতে না নুয়ায় ॥ 


১ লিদুয়ারী স্জঁড়ান্িল । £ শায়ান্তা সংক্রান্তে শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে। 
21- 2504 B.T. . 


4 


১৬২ চু মৈমনসিংহ-গীতিকাী . 

এক দণ্ড না দেখিলে হইত পাগলিনী। . ) 
সন্ধ্যাবেলা ছাইড়া আইলাম আমি অতাগিনী || 
ভাব্র মামে তালের পিঠা খাইতে মিষ্ট লাগে। 
দরদি মায়ের মুগ'লদা মনে-জাগে ॥' 
গাঙ্গে দিয়া বাইয়া যায় দৌড় বাইছা নাও। . 
কোন্‌ বা দেশে বইলা মোর অভাগিনী মাও ॥ 
দিনের বেলা ঝরে আঁখি বাইতের অন্ধকার । 
ভাত্র মাসের চাননি’ গেল কসনাইর* বাহার ॥ 

' ভাদ্র মানের চান্স দেখায় সমুদ্রের তল1'। 

সেও চামি আন্ধাইর দেখ্যা কান্দিছে কমলা ॥ 


২. স্ভীন্্র গেছে আশ্বিন আইল দুর্গাপূজা দেশে । 
আনন্দ-সায়রে ভাস্কা বন্থমাতা হাসে ॥ 
বাপের মণ্ডপ খালি রইল কেবা পৃজ1 -করে।' 
বাপ ভাই মুক্ত হৌক দুর্গ! মায়ের বয়ে ॥ 
“কাষ্ঠিক মাসেতে দেখ কার্তিকের পৃজা। 
প্দ্িমের ঘট আকি বাতির করে সাজা" ॥ 
সাবা রাত্রি হুলামেলা* গীত-বাগ্ি বাজে । | % 
কুলের কামিনী যত অবতরঙ্গে* সাজে ॥- * - 
সেইত কাণ্তিক গেল আগণ আইল। 
পাকা ধানে সরু শস্তে পৃথিবী ভরিল ॥ 
লক্ষ্মীপূদ! করে লোকে আসন পাতিয়া । 
মাথে ধান গিরস্থ আদে আগ বাড়াইয়া ॥ 
' ২অয়াদি জুকার* পড়ে প্রতি ঘরে ঘরে । 
নয়া ধানের নয়! অঙ্নে চিড়া পিঠা করে ॥ 
পায়েস খিচুবী বান্ধে দেবের পারণ। , 
লক্ষ্মীপূজা করে লোকে লক্মীব কারণ ॥ 


‘> চাক্সি-জ্যোত্রা রাত্রি ॥ এ ২ কুসমাইআলে1। 
০ বাতির কবে সাজা আলো সাজার । ৪ ছুলামেলা =আনশ-কোলাহল | - 
- ধ অবতর€্গে বিবিধ বিধানে | ৃ্‌ ৬ ছুকার =ভয়কার ! 


| কমলা... 
. বাপ কোথায় মাও কোথায় কোরীয় গুণের ভাই ।- 
এই'সংসারে অভাগিনীর নাহি দেখি ঠাই ॥ 


কান্দিয়া-কাটাই নিশি মোহি চক্ষের পানি। 
এইখানে সাক্ষী করি এই রাজার রাণী ॥ . 


.. "এক দিন শিরে তৈল মাথিয়া'রাঁদীরে । .. 
". কলসী লইয়া ঘাটে যাই জল আনিবারে ॥ 
- চাঁক-চোল বাজে রঙ্গে লোকে সাজে পারে” । 
আজিগো কিসের পূজা দেবের মন্দিরে ॥ 
কালীপৃর্জা হয় আজি কালীর মন্দিরে । 
নররলি হৈব আজি মায়ের দুয়ারে ॥ 
কেবা নর কোথা হইতে আনিল ধরিয়া । 
নরবলি হৈব শুনি স্থির নহে হিয়া॥ 
লোকে করে বলাবলি পথে কানাঁকানি। 
- বাপ-ভাই দিবে বলি এই কথা শুনি ॥ 


“সকাল ভরিয়া জল ফিরিলাম ঘরে। 

শর করিয়া সান করাই রাণীরে ॥ ০82 
রাণী করে সাজা পারাং যাইব দেবের বাড়ী। 

. আপন মন্দিরে যাই হয়ে একেশ্বরী ॥ - 

আঞ্চল ধরিয়া মোছি নয়নের পানি। | 

উশার না দেখি মোর আমি অভাগিনী ॥ . 


“হেন কালে সাক্ষী মোর আসিল 'মন্দিরে। 
রাজপুত্র আসি মোরে জিজ্ঞাসা যে করে ॥ 

- " “বিয়া ক্র কঙ্কা মোরে রাখ. য়োর প্রাণ ৷" ্‌ 
~ আমি কহিলাম মোর পূর্বের সন্ধান ॥ 
“আজি কেন রাদার পুরে আনন্দের রোল। 

৫. কিদের লাগিয়া এত বাঙ্জে ঢাক-চোল | 


১ সাজে পাবে =সাঙসজ | বরে। হ সাঙ্গা পারা সসাঘসঙ্জ)। | 
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মৈমনসিংহ-গীতিক) 


কহিলা রাঁজার পুত্র মনেতে ভাবিয়া। 
‘কালীপূজা! করে বাপে নরবলি দিয়] | 


‘কেবা নর কেবা পুজে কারে দিব বলি।” 
সকল জানিয়া তাঁমি হইলাম পাগলী ॥ 
‘এইত আমার দিন হইল উদয়। 

এইবার দিবাম রে কুমার মোর পরিচয় ॥ 
সঙ্গে লইয়া চল মোরে দেবের আঙ্গিনায় । 
নরবলির বাগ্ঠ যথা কোচের] বাজায় | , 


“আগেতে চলিল! কুমার পাছে অভাগিনী । 
এই খানে সাক্ষী মাতা জগতজননী ॥ 
পহিচয়-কথা মের কহিঙ্ বিশেষে । 
বাঁপ-ভাই ছুই জন আছে বন্দী বেশে ॥ - 
বিচার কব্যি! তবে দেও নর্বলি। 
আগেতে বিচার' করি পুজ রক্ষাকালী১ ॥* 


(১৬) 
কারকুনের বিচার 


বারমাসী দুঃখের কথ! এইখানে থইয়া*। - 
বাজার বিচার কথা শুন মন দিয়া ॥ 
পাত্রমিত্র সহ বাজ! সভাস্থানে গেল। 
সকলের সভাস্থানে ভাবিয়া আনিল ॥ 
বিচার করযে রাজা ধৰ্ম্ম অধিপতি । 
রোষিয়। কহিল রাজা কারকুনের্‌ প্রতি ॥ - 
“সত্য কথা ছুষ্টমতি কও এইবার.।-' 

দিবাম উচিত দণ্ড নাহিক নিস্তার |” 


১ আগেতে--বঙ্াকাঁলী--আগে বিচার কর, তার পরে বক্ষাকালীর পুজা করিও | 
২ থইয়া ্থুইয়া। রাখিয়া ।, | 


ID 


১- ২০৪৬ 


কমলা ie 
কাঁডা১ ভাঙ্গি ঠাঁডা* পড়ে কাঁরকুনের শিরে। - 
কহিতে না পারে কাংকুন ধর্শরাঁজার ভরে | 
পত্র পড়িয়া বাঁজা সভারে জানায়। 
চিকন গোয়াঁলিনী তবে ঠেকিল যে দাঁয় ॥ 
বারা বলে দস্ত তোর ভাঙ্গিল কি মতে। 


‘গোয়ালিনী কয় কথা আকারে ইঙ্গিতে ॥ 


পরক্ষণে বাহানা” ধরে চিকন গোয়ালিনী । 
“পানিকে পড়িল দন্ত আর নাহি জানি 1)” 


রোষিয়া কোঁটালে বাজ হুকুম করিল । 


-গুষ্ধিয়া কোটাল আসি চুলেতে ধরিল ॥ 


উপায় না দেখি তবে ভাবে গোয়ালিনী। 


কারকুনেরে গালি পারে “আমি নাহি জানি ॥ . 


পত্রে কিবা লিখা ছিল নাহি জানি তাঁর। 


দোষ ক্ষমা দিয়া মোরে করহ নিস্তার ॥* 


আন্দি-সান্দি সাক্ষী ছিল তারা দুইটি ভাই। . 
মায়ে ঝিয়ে প ল্কীতে করি মামার বাড়ী যাই ॥' 
. মামা সাক্ষী মামী সাক্ষী -কহে সকল' কথা । 
" মৈষাল বন্ধু সাক্ষী দিল সত্যিকার কথা ॥ 


বাজার কুমার সাক্ষী দিল *শিকারেতে যাই) 


'গোয়ালায় যাইয়া আমি কমলার দেখা পাই ॥ 


সকল সাক্ষী শেষ হইল বিচার হৈল দড়। - 


হুকুম শুনিয়া কারকুন হইল ফাফর ১৩ 


হাতে গলে বান্ধ্যা লয়া দারুণ কোঁটালে। 
রাঁজা কয় কারকুনের নাছি দিবাম শূলে ॥ 
করিয়া মায়ের পুজা রাত্রি নিশা কালি। 
কারকুনে দিলেন বাঁজা পূজার নরঝলি ॥ ' 


১৬৫ ' 


১৬৬ মৈমনসিংহ-গীতিকা 
= ছিজ ঈশান কয় পূজা সাঙ্গ ।বধিমতে। 
" জয়ধ্বনি কর সবে কালীর গীরিতে॥| 


( ১৭") 
কমলার বিবাহ 


কারকুনের বলিয়া কথা নিরবধি থইয়া। 
কমলার বিবাহ-কথা শুন মন দিয়া |. 
বামুন পণ্ডিত যত সকলে মিলিয়া । 
বিয়ার যে শুভ দিন দিল দেখিয়া ॥ 
সোনার কাঁলীতে পত্র সকলি লিখিল। 
সিন্দুরের নাত ফোটা তার মাঝে দিল ॥ 
দেশে দেশে রাজ্যে রাজ্যে করি বিতরণ । 


ইষ্ট কুটুমে সবে কৈল নিমন্ত্রণ ॥ 


' চাক বাজে ঢোল বাজে আর বাজে সানাই । . 


নাইছ*-গাঁন হয় কত জুড়িয়া আঙ্গিনায় ॥ 
জয়াি জুকাঁর গীত হয় ঘরে ঘরে। 
বাড়ী ভরিয়া পাঁছে লোক আধারে পাঁথারেং | 
. চাবি ভইরা* ময়র! মিঠাই বানায়। 
হাজারে বিজারে গোয়াল দই জমায় ॥ 
সাজাইল পুরীখানি ঝলমল করে। 
এরে দেখ্য! চান্দ যেমন লুকায় অন্ধকারে ॥ 
ইষ্ট কুটুম্ব আইল তার সীমা নাই। ' 
বাইয়ত বিলাতঃ কত গণী বাছা নাই ॥ . 


গুরু পুরুইত পণ্ডিত আইল সকলে । 


নায়রীর* বাজার যেমন অন্দর মহলে ॥ 


১ নাইচ=নাচ, মৃত্য |, 
৬ চারি ভইরা =মাটির বৃহৎ পাত্র ভরিয়া ॥ 
: « নারযী=কুটুখিনী। 
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. হু আধারে পাথারে চারি দিকে । 
৪ বিলাত-্দেসী বিদেশী ।. 


. কমল না 
বিধিমত হুইল কত দেবতা পূজন । 
বনছূর্গা একাচরা খেলা কীর্তন ॥ 
জোরা পাঠা দিয়া বলি স্তামাপূজা করে। 
মইয দিয়া পূজা দিল দেরী ডয়াইরে) ॥ 


বিয়ার দিনেতে রাজা হইয়|.উতজুগ । 
মণ্ডপে বসি তবে করে নান্দিমুখ ॥ 

_নান্দিমুখের মাটী কাটে যত নারীগণ। 
তাঁর গীতেতে যেমন ছাইল গগন .. 
-তার পরে সোহাগের ভাল! মাথায় করিয়া । 
সোহাগ মাগে কমলার মা পাড়া জুড়িয়া ॥ 
আগে চলে কন্যার মাগো পাছে যায় মাসী । 
গীত-ভুকারে নারী চলে গঞ্গগামী ॥ :-. 
ভার পাছে চলে চুপি বাগ্যতাঁগড লইয়া । 

- এই মতে আইল সবে সোহাগ মাগিয়া ৷ 
কাকেতে কলসী লইয়া যতেক যুবতী । 
জল ভরিতে যায় সবে পাছে বাস্ত-গীতি ॥ 

- নধীর ঘাটে জল ভরিয়া পন্থে মেলা দিয়া। 
গীত-জুকারে আইল বাড়ীতে ফিরিয়া ॥ $ 
সমৃখে দলের ঘট নতুন কাপড় পরি। $ ০: 
বরকস্তা বসিল যে হইতে খোরী ॥ ৮ | 

 নবন্ধীপ তনে নাপিত আইল কামাইতে। 
সেই নাপিত কাঁমায় সোনার নকুন-ক্ষুরেতে ॥ . 
জয়া জুকারে দেখ যতেক যুবতী ।' 
হরষ অন্তরে গায় কামানির গীতি ॥ 


-. ভার পরে যে গেল তারা দিনান করিবারে। 

_ “সব সখী মিলা! গাষ্ট ঘিলা* মান করে॥ 

-_ হলুদ মাখিয়া গায়ে যতেক হুন্দরী। | 
ভরা কলসীর জল চালে ত্বরা করি ॥ ৬ 


১ রাই =এাম্য দেবতাবিশেষ| ২ গাউ বিলাস ঘিলা; উদ্মতেন | 


১৬৮ ূ মৈমনসিংহ্‌- গীতিকা 


সিনানের গীত হইল যত জানা ছিল। 
ছান করি বর্কম্যা ঘরেতে আদিল ॥ 
বাগ্ভভাও বাজে কত তার সীমা নাই। 
মাজন করে ববুবন্থার সখীগণ সবাই ॥ 
রতন মুকুট দিল ববের-যে শিরে। 

আরশি হত্যেতে তুলি দিল যত্ব করে ॥ 
নানান জাতি কাপড়েতে হইল সাজন। 
রূপেতে জিনিল যেমন রতির মদন ॥ 
গলেতে ফুলের মালা স্থগদ্ধি চন্দনে। 

সদরে বসিদ যত ভাইস্তা” ভাগিনা সনে ॥ 


কন্যারে বেড়িযা আর যত সখীগণ। 
মনেব মতন করে অঙ্গের সাজন | 
'আচুড়ি চিকন কেশ মাথায় বান্দে খোপা। 
কাঁটা চিরুনি দিল আর দিল চুপা* ॥ 
তার পরে পড়াইল সাড়ী নামে আসমান তারা । ' 
ভূমিতে থইলে যেমন ভুয়ে আসমান পরা ॥ 
,  হন্তেতে লইলে সাড়ী ঝলমল করে। 
শৃশ্বেতে থইলে সাড়ী শৃন্তে উড়া করে ॥ 
কানেতে পড়াইল দুল চম্পক ঝুমুক1। 
নাকেতে সৌণাঁর বেসর আর বলাকা * ॥ 
গল।তে পড়াইল এক হীরার হাস্থুলি। 
পাষেতে পড়াইল থাক গুজরী আর পাচুলীঃ ॥ 
হস্তেতে সোণার বাজু সোণার' বাতেন] । 
- মস্তকেতে সিধিপাটী স্বর্ণের দানা ॥ 
*.. এই মতে সুধীগণে করিলে সাঁ্ন। 
| বিধিমত কলাতলে হইল বরণ ॥ 


১ ভাইস্তা =আতৃষ্পুত্ৰ ৷ ৯ হুপা()। 
* বশাকা--একপ্রকার নাঁকেব অনহ্থার বিশেষ । 


৪ খারু- ------ পাইশী-বাক মল । গুকশী-্মৃশু্ এবং মল এই ছুই মিশিয়া একন্সস পরান্তরণ । 
পাচুলী =পাশ্ুলী, পদাছুলীর আভরণ। 


কমলা | ১৬৯ 
সাত পাক ঘুরে কন্তা বরের চৌদিকে। 
প্তভযোগ হইল দুহার মুখচন্দিকে১ ॥ 
ঢাক-চোঁল বাজে কত গীতবান্তধ্বনি । 
বন্দুকের আওয়াজে যেমন কাপয়ে ধরণী ॥ 
তুরমী ছাড়িল যেমন আগুনের গাছ খারা । 
হাউই পানাস* ছুটে আসমানের তাঁরা ॥ 
মহা আনন্দেতে হইল বিয়া সমাপন। 
কমলারে পাইয়া কুমার আনন্দিত মন ॥ 
এই মতে বিয়া-কা্য হইয়া গেল শেষ | 
পুত্রসহ চাকলাদার ফিরিল নিজ দেশ ॥ 


এই খানে করিলাম শেষ বারমাসী গান। 
বাটা ভইর! জামাইব মা দেও গোৌয়া* পান ॥ 
আমরা! সবে দিয়! যাই ধনে পুত্রে বর। 

ধন দৌলত যত বারুক বিস্তর ॥- 

বনছুর্গা মায়ের পাঁও শতেক প্রপাম। 
কর্মকর্তা করুন মাপ বিপদ্ধে আছানঃ ॥ 


কমলার স্বগত সঙ্গীত 


“যেদিন হইতে দেখছি বন্ধু তোমায় মৈষালের বাঁড়ী। 
সেই দিন হইতে বন্ধু আমি পাগল হেয়! ফিরি ॥ 
আন্দাইরে ডুইবাছে বন্ধু আরে বন্ধু চন্্রসধ্যতারা। 
তোমারে দেখিয়া বন্ধু আরে বন্ধু হৈছি আপন-হার] ॥ 
কপালের দোষে বন্ধু আরে বন্ধু বন্দী বাঁপ-ভাই। 
দোসর দরদি বন্ধু আরে বন্ধু তুমি ছাড়া নাই ॥ 
বিফলে ফিরিয়া আরে বন্ধু যাঁও নিজ ঘরে। 

একেলা শুইয়া বন্ধু আরে বন্ধু কান্ছি বপন মন্দিরে ॥ 


১ মুখচন্দিফে =মুখচন্দ্িকা, বরকন্যার শুভদৃন্ডি ৷ ২ পানাস-কানুস। 
৩ গোয়া-্গয়া ! ৪ আছান-আশান.। শাস্তি। 
22—3304 B. T, 


১৭০ 
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বাইরেতে শুনিলে বন্ধু আরে বন্ধু তোমার পাঁয়ের ধ্বনি। 
ঘুম হইতে জাইগ! উঠি আমি অভাগিনী ॥ 

বুক ফাটিয়া যায়রে বন্ধু আরে বন্ধু মুখ ফুটিয়া না পাঁরি। 
অস্তরের আগুনে আমি জলিয়া পুড়িয়! মরি || 

পাখী যদি হইতারে বন্ধু আরে বন্ধু রাখতাম হদ্পিঞবে। 
পুষ্প হইলে বন্ধু আরে বন্ধু গাইথা রাখতাম তোরে ॥ 
চান্দ যদি হইতে বন্ধু আরে বন্ধু জাইগা সারা নিশি । 
চান্দ মুখ দেখিতাম নিরাঁলায় বসি ॥ 

একদিনের দেখাবে বন্ধু মৈষাঁলের বাথানে । 

চান্দ মুখ দেইখারে বন্ধু মজিছে পরাণে ॥ 

বাটা ভরি বানাইয়া পানিকে বন্ধু তরে দিতে লাঁজ বাসি। 
আপনার চক্ষে জলে আরে বন্ধু আপনি যাই ভাসি ॥ 
কতক দিনের বন্ধুরে আমার আওব সখের দিন। 
তোমার লাগ্যা ভাবিয়া আমার যৌবন হুইল ক্ষীণ ॥” 


দ্বিজ ঈশান কয় কন্তা আরে না কর ক্রন্দন । 
বিধির নির্বন্ধ থাকলে কন্তা আরে অবস্ধ মিলন ॥ ১-৯০ 


(১) 


ছয়না বচ্ছরের১ স্থনাইগো! ইরামতী* জলে । 

হাসিয়া খেলিয়া উঠে সুনাইগো আপন মায়ের কোলে ॥ 
সাতনা বচ্ছরের স্থনাইগে! মুখে মধুর হাঁসি। 

মায়ের কোলে উঠে স্থনাইগো পুঙ্গিমার* শশী ॥ 
আটনা বচ্ছরের স্থনাইগো ঝাইরা* বান্ধে চুল। 
মুখেতে ফুট্যাছে স্থনাইর গো শতেক পদ্মফুল ॥ 

নয়না বচ্ছরের স্থনাইগো নবীন কিশোরী । 

গিরের* পরদীম্‌* স্থনাই স্থণাইগে! আঙ্গিনা পশরি* ॥ 
দশনা বচ্ছরের সুনাইগো দশে শূন্য পড়ে। 

বিধাতা হুইল বাদীগে! পড়ল বিষম ফেরে ॥ 


শুন শুন পূর্ববকথাগো ছুঃখের বিবরণ । 

দৃশ বচ্ছর কালেগোৌ বাপের অকাল মরণ ॥ 
বাঁপ নাই ভাই নাইগো! একেলা জননী । 
কর্মদৌষে হইল! স্থছনাইগো জনম দুঃখিনী ॥ 


১ বচ্ছ্র বৎসর ৷ ২ ইরামতী লহীরা-মভি | 
৩ পুল্িমা ==পুণিনা। ৪ ঝাইরা =ঝারিয়া, চুল ঝারিয়া বন্ধন করে। 
৫ গিরের =ঘর়ের, গৃহের অপজ্রংশ । ৬ পরদীম্‌=প্রদীপ । 


৭ পশরিস্পআলোকিত করিয়া । 


১৭৪ 


১ পারাতস্পাড়ায়। 
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- পারাত* নাই পরতিবালসীরে* একলা থাকে ঘরে। 


অভাগী মায়ের ছুঃখুগো জল্যা পুড়্যা মরে ॥ 


বিরক্ষ* মইরা গেলে যেমুন* গো ঝুইর1* পড়ে লতা । 


লতা যদি শ্ুক্যা' গেলগো ঝরে পুষ্প পাতা ॥ 
অভাগী মায়ের দুহু" গো স্থনাই অস্তরে বুঝিল। 
চক্ষের জলেতে সুনাইবগো বুক ভিজ্যা গেল ॥ 
অঙ্গেতে বসন নাইগো হ্থনাইর ছুষ্ধের নাই সীম! ৷ 
দীঘলাটা* আছে স্থনাইরগো মায়ের ভাই মামা ॥ 
কারে লইয়া থাকবাম মাওগো একলা শুন্য ঘরে। 
তাহেত** সুন্দর কন্তাঁগে! ভাব্যা চিন্তা মরে | 


দৃশ বচ্ছর গিয়া সুনাইগো এগারতে পড়ে। 
কন্তার যৈবন১১ দেখ্যাগো ভাব্যা চিন্তা মরে || 
এতেক শ্রন্দর কন্তাগো তাহেত যুবতী । 

কেবা বিয়া দিব কন্ারগো! কেবা করে গতি? ॥ 
ভাবিয়া চিন্তিয়া মায়েগে! কোন কাম করে । 
আশ্রয় মাগিতে গেলগো ভাইয়ের গোঁচরে ॥ 


৪ মইরাস্মরিয়া। 


€ যেমন যেমন । (পূর্ব ময়মনসিংহ ও প্রীহ্ট্টবাসীরা! ‘যেমন’ কে যেমন কহিয়া ধাকে।) 

৬ ঝুইরাঝরিয়া। (ঝুইরা ঝুরিয়ার অপভ্রংশ । “ঝারিয়া মরা”_কথ্য ও লেখ্য ভাষায় ব্যবন্ধত হইয়া 
আসিতেছে ।) 

৮ দুদু দুঃখ । (সুঃখ শব্দটীকে পূর্ব ময়মনসিংহ ও তৎপার্খবর্ভী অন্তান্ত স্বানবাসীর মধ্যে ভদ্রলোকের! 


৭ শুক্যা =শুকাইয়া। 


ছুঃখু ও নিয়শ্েণীস লোকেরা দুধ বলে। ) 


৯ দিখলাটাস্ষীঘল হাটি, একটি গ্রামের নাম! 


১০ তাঁহেত »ইহাই । ১১ যৈবন =বযোঁবন । 
১২ প্রতি ==কুল-কিনারা করিয়া দেওয়া I - 


২ পরতিবাসী =প্রতিবাসী, প্রতিবেশী । 


১--৩০ 


দেওয়ান ভাবনা ১৭৫ 
(২) 


গেরাম১ ভাড়ুক ঠাকুরগে! যজমাঁনি বাঁউনৎ। 

এইখানে কইবাম আমিগো তাহার বিবারণ ॥| 

ঘরে নাই পুত্র কন্তাগে। কেবল সুনাইর মামী । 

ভাটুক ঠাকুরেব বেবসাৎ গো কেবল যজমানি ॥ 

সন্ধ্যাবেলা স্থনাইর মাগো হুনাইরে লইয়া । 

আপন ভাইয়ের বাড়ীত দাখিল হইল গিয়া ॥ 

প্শুন শুন পরাণের ভাইওরে" কি কইবাম তোমারে । 

দৈবের দুর্গতি আমারগো কপালের ফেরে ॥ 

কে দেয় স্থনাইর বিয়ীগো কন্যা হইল বড়। 

ভাব্যা চিন্ত্যা আইলাম দাদাগো এই যে তোমার ঘর ॥৮৪ 


পুত্র কন্তা নাই ঠাকুরগো একলা মদন* । 
স্থনাইরে পাইয়া হইলগো সানন্দিত মন || 

মামার বাড়ীত থাকে হ্থনাইবে মায়ের সঙ্গেতে। 
ভাইয়ে বইনে যুক্তি করেগো সুনাইর বিয়া দিতে ॥ 
পরম সুন্দরী স্থনাইগো দীঘর মাথার চুল। 
মুখেতে ফুট্যাছে সুনাইরগো শতেক চম্পার ফুল | 
মামায়ত দিয়াছে কিন্তাবে পাছ!’ নীলাম্বরী । 
জল ভরিতে যায় সথনাইগো কাঙ্কেতে" গাগরী ॥ 


১ গেরাম ল্প্রাম, এখানে গ্রাম্য অর্থবোধক । 

২ যক্রমানি বাউনশ্ষলমানি অর্থাৎ যজন-বাজদাদি করা যাহার ব্যবসায় ; বাউনল্ব্রাহ্মণ। 

৩ এইখানে *এখানে । ৪ বেবস! =য্যবসায়। 

৫ ভাইওরে ভাইরে | ই 

৬ একল! মদন স্বাধীন ! একেলা! । যাহার কোন অভাব-অনটন-পরযুক্ত পরমুখা পেক্ষী হইতে হয় না 
এবং ভজজঘ্তই সুখে-সচ্ছন্দে নিজ ইচ্ছামত চলাফেরা করিতে পারে । গ্রাম্য কথায় তেমন ব্যক্তিকে বলা হয় 
“একল! মদন দ্যা বেড়ায় |” ও 

৭ পাছা স্পাছা পেড়ে । ৮ কান্কেতে =কীখেতে ; কক্ষের অপস্রংশ। 


১৭৬ £ মৈমনসিংহ-গীতিকা! 


নদীর পারে কেওয়া বনরে ফুটল কেওয়া ফুল । 
তার গন্ধে উইর! করে ভমরারা১ কল ॥ 
কাক্ষেতে গাগৰী স্থনাইরগে। পরনে” নীলান্বরী । 
পস্থেতে মানুষ চাইয়া থাকেগো স্থনাইরে না" হেবি || 
অন্দের লাবণি স্থনাইরগো বাইয়া পড়ে ভূমে*। 
বার বচ্ছবের কন্তাগো পইড়াছে যৈবনে ॥ 
আবাঢ়মাসে দীঘলা পান্সীবে নয়া জলে ভাসে । 
সেহি মত সোনাইর যৈবন খেলায় বাতাসে ॥ 
কোথাতনে* আইছে কন্তাগো! পরম সুন্দরী । 
পাড়ায় লোকে কানাকাঁনিগো সোনাইরে না হেরি ॥ 
কাঁজল মেঘে সাঁজল' হাসিরে বিজুলীর ঝলা। 
আদ্ধাইর ঘরে থাকলে সোনাইগো আত্বাইর ঘর উজাল।॥ ১৩০ 
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(৩) 
গাঁথ গাঁথ সুন্দর কন্তালো মালতীর মালা । 
ঝইরা পড়ছে সোনার বকুল গো এনা গাছের তলা ॥ 
তোমার বিয়ার ঘটক আইছে লে! কালুকা বিহানে” । 
কেমন করে দিব বিয়াগো ভাবে মনে মনে ॥ 


১ ভমরারা স্ভ্রমরগণ | ২ কলন্পরোল, গুগ্রন। ৩ পৈরনেম্পপবিধানে। 

৪ পাশ এখানে নিষেধসুচক নহে | এই সম্বন্ধে 15:6:9959900 ভ্রউব্য | | 

* "অঙ্গের লাবণি --- তুমে”=এই পদ্দটার তাব জ্ঞানদাসেয় “চল চল ঢল অঙ্গের লাবণি অবনী 
বহিয়া বাষ” পদটিতে পাওয়া যায়। 

৬ কোথাতনে -কেথা হইতে । 

৭ সাজলস্দজজিত, সৃন্দর | বোধ হয়, কাজলের সঙ্গে মিল রাধিবার জদ্য “সাজল” করা হইয়াছে । 

৮ ফালুকা বিহানে =গতকল্য প্রভাতে । 


দেওয়ান ভাবনা be ৬ ১৭৭ 
বর্ম; যে লেখ্যাছেৎ কলম্রে* কপালে তোমার । | 
ভাবিয়া চিন্তিয়া মায় দেখে অন্ধকার | 
এইতনা ঘটক ফির্যা গেলগো পছন্দ নী হয়।, 
£ চান্দের সমান কন্যাগো বর যে কালা* হয় ॥ 


এই ঘটক ফির্যা গেলরে আর ঘটক আঁইল। 

সোনাইর বিষ! দিতে সায়েব গো মন না উঠিল || 

যেমন স্থন্দর কইন্যা গো তেমন না আইল বর । 

তার মধ্যে থাকব জামাইর বারবাংলার ঘর ॥ 

সোনার কান্তিক অইব জামাই গো যেমন চান্দের ছটা । 

কুলে শীলে বংশে ভালা গো জমিদারের বেটা ॥ 

যতেক সম্বন্ধ আইল গো সোনাইব মায়ে নাই সে বাসে" | 

এহি মতে আইল ঘটক পরতি মাপে মাসে | . ১--১৬ 


রি | (8) 
ইকবের করমর* মাকড়ের রে আঁশ । 
এইনা বিরুক্ষে সোনার ফুল গে! কুটে বারমাঁস ॥ 
বাব মাসের বাঁর ফুলবে ফুট্যা থাকে ভালে । 
এই পন্থে আইসে নাগর পরতি' সন্ধ্যাকালে ॥ 
হাতেতে খাগরের* শর জুলুঙ্গা” লইয়া! । 
পালা ঢুলি’ * সঙ্গে নাগর আইসে পন্থ দিয়া ॥ 


১ বর্মা রক্ষা । ix ২ লেখ্যাছেসলিখিয়াছে। » 


৩ কলমবে _কলমেব দ্বাবা। তোমাব কপালে ব্রহ্মাব কলম যাং! লিখিয়াছে তাহার কোন ব্যত্য , 
কইতে পারে না । 
৪ কালা কালো, কৃষ্ণবৰ্ণ, বধিব অর্থ নহে। ৫ বাসেলপহন্দ কবে। 
৬ ইকবের করমর *ইকর এক প্রকার ক্ষুদ্র গাছ) ইহার! অত্যন্ত ঘনভাবে ধাকে এবং বাতাস বহিলে 
আন্দোলিত হইয়! কড়নড় শব্দ কবে। f " ৭ পরতিলপ্রতি, প্রত্যেক! 


৮ খাগরস্খাগড়া নামক এক প্রকাব ছোট গাছ, ইহা বিলাতী 73০9৭ জাতীব। 

৯» ছুলুঙ্গা ঝোলা; ধলে। 

১০ পালা দুপিস্পোবা-দবদু। ০০8৮ 
22-78804 B.T, 


১৭৮ "7... মৈমনসিংহটীতিক! 

দেখিতে সোনার নাগর গো চান্দের সমীন। 
বর্ণ কাণ্তিক যেমন গো হাতে ধস্থকবান ॥ 
ওইন] পন্থ দিয়া নাগর গো আনাগোনা করে। 
সোনাইরে দেখিল নাগর অইনা গাঙের ধারে ॥ 


৯ 


গাঙ্গের পাঁরে কেওয়। পুষ্প গন্ধেতে হাঁইল১ । 

মাধবের সঙ্গে সোনাইর গো পরথম দেখা হইল ৷ 
“কোথায় থাকে সুন্দর নাগররে কোথায় বাঁড়ীঘর । 

মনের কথা কই বা কারে কে দেয় উত্তর ॥ . - 

চারি চক্ষু এক অইলরে পরাণ কাইড়া* লইল। 

কোন্‌ দৈবে মনের মাছষরে* আল্লা দেখাইল || 

কোন্‌ বা দেশে থাকে ভমরারে কোন্‌ বাগানে বৈনে।. 
কোন্‌ বা ফুলের মধু খাইতেরে মর! উইড়া আইসে ॥ 
. উইড়া উইড়া আইসে-ভমরবে ফির্যা ফির্যা যায়। 
কোন্‌ বা ফুলেব মধুব আশায়রে ঘুড়িয়া বেড়ায় ॥ 
ধরতাম যদি পারতাম ভমরারে বাইতের নিশীকালে। 
কেশেতে বান্ধিয়া তোমায় রাখতাম খোপার ফুলে ॥| 
খাইতে দিতাম ফুলের মধু বইতে* দিতাম পিড়ি। 
শুইতে দিতাম শীতল পাঁটী সঙ্গে যাইতাঁম উড়ি ॥ 
পক্ষী হইলে সোনার বন্ধুরে রাখিতাম পিপ্তরে । 
পুষ্প হইলে প্রাণের বন্ধুরে খোপায় রাখতাম তোরে ॥ . ) 
কাজল হইলে রাখতাম বন্ধুরে নয়ান' ভবিয়া। 
তোমার সঙ্গে যাইতাম বন্ধুবে দেশাস্তবী” হইয়া! ॥” 


# bd bed * 
১ হাইল-ভরপুব । ২ কাইড়া =কাড়িয়া । ৩ মান্ষরে মানুষকে । 
৭.৪ ধবতাম যদি পারতাম = আমি যদি ধরিতে পাবিতাঁম। | | | 
« রাইতের নিশাকালে =গভীর রাত্রে । ৬ বইতে স্ব লিতে । 


৭ নযান=নযনেব অপজংশ। বৈষ্ণব কবিতাষ ‘নয়ন’ ‘নয়ান’ উচভয়েবই ব্যবহার আছে। “নষন না, 
তিরপিত ভেল’ ; পক্ষান্তরে “হেরিব যেদিন আপন নযানে, তাব সনে মোর কথা; । 
৮ দেশীস্তবী=হলে দেশাস্তর শব্দটি শুদ্ধ প্রয়োগ । - 


দেওয়ান ভাবনা! 


“কি কর সুন্দর কন্তাগো একেলা নিরালা। 
কার লাগিয়া গাথ কন্যা! আইজের পুষ্পমালা ॥ 
কালিং দিছলাম* পত্রলো এ নাঃ পদের পাঁতে।, 


- কোন্‌ জনে লেখ্যাছে পত্রলো কিবা লেখা তাতে ॥” 


তুমি কন্তা জলে যাইতেগো সঙ্গে যাইবাম আঁমি ॥ 
7১ আইজেব =অদ্যকাব ৷ ২ কালি( গত) কল্য । A 
" ৩ দিছলামস্দিষাছিলাম। ৪ এ নাস্ঞযে। € একেশ্বর =একেলা। 


পত্র পাইয়া কন্তাগো পড়ে সাবধানে। 
মাধবে লেখ্যাছে পত্রগো পড়ে মনে মনে ॥ 
একবার ছুইবার তিনবার পড়ে । 

পত্র না পড়িতে কন্তারগো ছুই আখি ঝরে ॥ 


পরথমে লেখ্যাছে পত্রেগো মাধব অসুন্দর । 
“দেখ্যাছি সুন্দরী কন্যা ঘরে একেশ্বর* ॥ 


গাঁজেব পাবে হিজল গাছ লে! চিড়ল চিড়ল* পাতা । ূ 


জলেব ঘাটে যাইও কন্তাঁগো কইবাম মনের কথা ॥ 
গাজের পাবে আছে কন্তা কেওয়া পুষ্পের বন। 
নিবাঁলা বসিয়া করবাম গো প্রেম আলাপন ॥ 
তোমাব লাগিয়া কন্যা হইলাম ষে পাগলা । 

তুমি আমার মুখের মধু গলার পুষ্পমালা ॥ 


বাপের আছে ধন-দৌলত কন্যাগো লাখের জমিদারী" । | 
_ তোঙ্গারে দিয়াম” কন্তাগে! অগ্নিপাঁটের গাড়ী ॥ 


"বাড়ীর আগে ফুল-বাঁগিচা লাল আর নীলা । 
ফুল তুইল্যা দিধাম কন্তাগো তুমি গীইধ্যো’* মালা ॥ 
বাড়ীর পাছে বাঁদ্ধা১১ ঘাট আছে পুদ্ধরিণী ৷ 


৬ চিড়ল=( গ্রাম্য কথ্য ভাষায় ব্যবহার )=মধ্যে চিব খাওয়া ও বড় । - 
৭ লাখেব জমিদাবী লক্ষ টাকা আষেব জমিদাবী।" মন্সা-মঙ্গলে এই ভাবে লক্ষের বিজনীস্র 


ব্যবহাৰ পাওয়া বাষ। - 


৮ দ্নিযাম ==দিব (ভবিস্তৎ কাল )। 


৯ লাল আর লীলা লাল ও নীল বর্ণেব পুষ্পবিশিষ্ট। . 


১০ গীইথ্যো =গেঁথো । পাঁখিষো। 


১১ বান্ধা =বীধানো। 


১৭৯ 


১৮০. মৈমনসিংহ-গীতিকা 
ভরিতে না পার কন্তা ভইবা দিবাম কোলে । 
"তোমারে লইয়া কন্যা সীতার দিবাম জলে | 
বাহুতে পরাইয়া দিবাম বাজু বন্ধ তার; । 
হীরামতি দিয়া দিবাম তোমার গলার হার ॥ 
বাপেব বাড়ীতে আছেগে| জলটুজীব ঘব । 
সেই ঘরে বলিয়া তুমি করিৰা পশর ॥ 
বাড়ীর মধ্যে আছে কন্তা কামটুঙ্গীর* বাসা। 
বাইতের নিশি তথায় বসি খেলাইবাম পাশা ॥ 
গলায় গীঁথিয়া দিবাম জোনাঁকীর মালা ৷ 
বাসরে শিখাইবাম কন্যা তোমায় রতিকল! ॥ 
বাগানের বাছা ফুলে বান্ধ্যা দিবাম চুল। 
টোনাঃ ভর্যা তুইল্যা আনবাম মাঁলতীর ফুল ॥ 
ধন দিবাম' দৌলত দিবাম আর দিবাম পরাঁণ। 
খুনী মনে করলো কন্তা মোবে যৌবন দান ॥” 


গ্জনরে পবাণের বন্ধু শুন দিয়া মন । 
বিয়া নাই সে হুইল মোৰ পরথম যৈবন ॥ 
মা ও মাতুল মোর আছে তারা ঘরে। 
বাছিয়া নিছিয়া বিয়া দিব ভাজা! বরে || 
ফুল হইয়া ফুটিতাম বন্ধুরে যদি কেওয়াবনে । 
নিতি নিতি হইত বন্ধু দেখা তোমার সনে ॥ 
তুমি যদি হইতেরে বন্ধু আসমানের চাঁন* । 
" বতৰ নিশা! চাইয়া থাকতাম খুলিয়া নয়ানি ॥ 


১ ৰাঘুবদ্ধ তাব বা ( পুৰ্ববকালে বাহুতে সৌনাব তাড় অলঙ্কারম্বর্ূপ ব্যবহৃত হইত )1 

২ জলটুলীব ঘব-ধনী ও বিলাসী ব্যক্তিরা পুষ্কবিণীর মধ্যে এক প্রকাব বিশ্রাম ও আমোদাগাব 
নিৰ্ম্মাণ কবাইযা গ্রান্মকালে সেখানে শ্রমবিনোদন ও আমোদ-প্রমোদ কবিযা ধাকেন। 

* কামটুঙ্গী=বৈঠকখানাঘৰ ( Drawing room ) ৪ টোন1-বন্বাঞ্চশ। অন্তাঁপি এই 
শব্দটা পূর্ব মবমনসিংহ ও শ্রীহটে পূর্বেধাক্ত অর্থে ব্যবহৃত হ্য। ৫ চান চাদ । 


Ed 


দেওয়ান ভাবনা 
তুমি যদি হইতেরে বন্ধু এ সে নদীর পানি। 
তোমারে চাহিয়া দিতাম তাপিত পরাণি ॥ 
একেত অবলা নারী ধরে বন্দী বই । 
দাকণ দুঃখের জারা কেমনে বইয়া সই ॥ 


যেদিন দেখ্যাছি তোমায় এ না জলের ঘাটে। ' 


সেই দিন হইতে পাগলা মন ফিরে বাটে বাটে ॥ 
মায়েরে না কইতে পারি আপন মনের কথা । 
অবলা ষে নারী আমি মনে রইল ব্যথা ॥ 


কইও কইও সম্লার কাছে তোমার মনের কথা । 


কতদিনে পূরব আশা যাইব দারুণ ব্যথা || 
কতদিনে তোমার সঙ্গে হইব মিলন । 


. দুবের পানে চাইয়া কন্তা লিখিল লিখন |” 


চন্দন ফুলের* মালা তার পত্রখাঁনি। 
দুতীর অঞ্চলে বাস্ধ্যা কম্তা দিল যে সেলানি ॥ 
পত্র না লইয়া সল্লা হইল বিদায়। 


_ পরথম ধৈবন লইয়া কন্তা করে হায় হায় ॥ 


(৪). 


দারুণ দুর্জন্তা* বাঁধরারে কোন্‌ কাম করে। 
খবব কইল গিয়া ভাবনাঁব গোঁচরে ॥ 

বইয়া আছে দেওয়ান ভাবনা বারবাংলার ঘরে। 
এমন সময়-বাঁঘরা গয়! জানাইল তারে ॥ 
“্পরগণা মহালে আছে পরম সুন্দরী । 

ভাঁটুক বাঁমুনের 'কন্তা। যেমন হুর* পরী | 

বার বচ্ছরের কন্যা তেরতে উত্তরে". 

এমন সুন্দর কন্া নাই কার ঘরে ॥ 


১৮১ 


১ বইযা-্বহ্ষা | 


২ পানে-্দিকে । বে পানে [7 জহর নিতে 


৬ চন্দন ফুল চন্দন এবং স্কুলেৰ মালার সহিত পত্তখানি। - ৪ মেলানি=ভেট । 
€ ছুর্ন্তা =তুৰ্জন ; অবজ্ঞাসুচক অর্থে ূর্দন শব্দের স্বপাস্তর প্রর্ত্যা” ব্যবহৃত হইষা ধাকে। 
৬ হুর =মৃমলমানী শব্দ, ছরী পরীর শ্রেণীবিশেষ। - ৭ উতরেশ্পৌছে। - 


১৮২ 


১ মৈমনসিংহ-গীতিকা 
বিয়া না হইয়াছে কন্তার বিয়ার বাকি আছে । 
তুমি যদি কর সাদি আন্যা দিবাঁম পাছে+ ॥” 


কথা শুন্য! দেওয়ান ভাবনা কোন্‌ কাম করিল। 


বাঘরারে মাপিয়া 


সং * 


কাঁঠায যত 


* + 


*শুন স্ন ভাটুক ঠাকুর কই যে তোমারে । 
. এক যে সুন্দরী কন্তা আছে তোমার ঘবে ॥ 
, ভল বাইছেতে দেওয়ান ভাবনা দেখ্যাছে তাহারে । 
সেই দিন হইতে দেওয়ান ভাবনা পাগল হইয়া ঘুরে ॥ 
- তীর কাছে তোমার কন্তা ঘদি দেওগো সাদী । 
| ঘরের যত নিকার বিবি সকল হইবে বীদী ॥ 
০ বাড়ীর আগে দিয় দিব চৌকোণ পুদ্ধণী২। 
. লানেতে বান্ধিয়া দিব ঘাটে সিড়ি খানি ॥ 
বাউন্ন পুরা জমি দিব লেখ্যা লাখেবাজ। 
দেওয়ানেব কথায় তুমি কর এই কাজ ॥” 
একেত ভাটুক ঠাকুর যজ্জমান্তা বামূন। - 
সেইত আবার পাইল জমির লোভনঃ ॥ 
সম্মতি জানাইল ভাটুক ছুর্জন্তা বাঘরায়। 
জাতি মাইরা" বিয়া দিব মনেতে গুছায় ॥ 
মায়ে না জানিল কথা৷ না জানে কন্তায়। , 


ধন দিল ॥ 


* * 


bd *# 


কানাকানি হানাহানি শবে শুনা যায় || 


“শুন শুন সল্লা দূতী কহিরে তোমাবে। 
পত্রে লইয়া যাঁও তুমি বন্ধুর গোঁচবে ॥ 


১ পাছে =পশ্চাতে, পবে। 


৩ বাউন্নম্দ্বায়ান্ন (৫২)। 
& মাইবা ==মারিয়া, নস্ট কবিয়া। 


২ পুষ্ধনী=পুষ্করিণী। 
৪ লোভন=লোভননক । 
৬ শব্দে শুনা! যায়=জনবব?। 


দেওয়ান ভাবনা 


আজি সন্ধ্যাকালে দৃতী মোরে লইয়া ঘায়। 


সন্ধ্যার তাঁরা নিব্যা গেলে না দেখি উপায় ॥ 
দুৰ্জন দুশ্মন মামা ছুষমনি করিয়া। 


দেওয়ান ভাবনার কাছে মোরে দিবে আজি বিয়া ॥ 


এই কথা বাহিয়! আইস বন্ধুর গোঁচবে। 
সন্ধ্যাবেলা এথা হইতে লইয়া যায় মোরে ॥* 


. পত্র লইয়া দৃতী তরি কবিল গমন । 


মাধবের নগরে গিয়া! দিল দর্শন ॥ 
পত্রেতে সকল কথা মাধবরে কহিয়া। 
আর বার ফিরে দুতী কিবা! পত্র লইয়া ॥ 

* « bd * সং 

» এ id + 
“কালি ঘে দেখ্যাছি-আমি অতি দু:স্বপন। '" 
জলের ঘাটে যাইতে দুতী নাহি চলে মন ॥ 


_বীও* আখি ঝবে মোব তরাসে কাপে বুক? 


আছি কেন ঘন ঘন শুকাইছে মুখ ॥- 


- খাঁল্যা* কলসী কাজ্ধে তুলিতে না পাৰি। 


কিবা জানি হইল মোবে কহ শীপ্র করি ॥ ' 
যাইতে জলেব ঘাটে নাহি চলে পাঁও। 
শুকনা ভালেতে বস্তা কাগায়* কবে বাও*॥ 
জলের ঘাটে যাইতে মোরে কৰিছে বারণ । 
হাঁচি টিকৃটিকি আব যত অলক্ষণ। | 
জলে না যাইবাম আমি থাকি মায়ের কাছে। 
কি জানি কপালে মোর কত ছুঃখু আছে ॥” 


দন শুন দূতী আরে শুন কই তোমারে। | 
জলের ঘাটে না গেলে না পাইবাম প্রাণ-বন্ধুবে ॥ . 


৮ 


১ নিব্য! =নিবিশ্া 1 | ls ২ তবিত--শ্ীদ্র। 


৪ খাল্যা =খালি। 


৬ বাও=শব্দ ; { পশ্চিম বর্গের ‘রা? )। 


| ১৮৪ 


__ মৈমনসিহহ-গ্লীতিকা 
কি জানি পরাণের বন্ধু যাইব” চলিয়া। 
আর না পরাণের বন্ধু মআাসিব* ফিরিয়া ॥* 


এই না ভাবিয়া কন্তা যা থাকে কপালে। 


খাল্যা কলনী কন্যা তুলিল কীকালে* | 

আগে যায় স্পা দূতী পাছেতে সোনাই । 
দৈবের নির্বদ্ধ কথা সভাবে জানাই ॥ 

বান্ধা আছে পানসী নাও কেওয়া বনের ধাঁরে। 
সোনাইরে ধরিয়া লইল দেওয়ান ভাবনার চবে ॥ 


সী সং + x 


“কইও কইও কইও দৃতী কইও মায়ের আগে । 
আমারে যে লইয়া যায় দেওয়ান ভাবনার চরে ॥ | 
| (ভাবনায় লইয়া যায়রে। ) 

“কইও কইও কইও দূতী কইও মামার আগে। 
আমার কাখের কলসী পইড়া ( রৈলা ) অইন! নদীর ঘাটে ॥ 
"(ভাবনায় লইয়| যায়রে ॥ ) 


“কইও কইও কইও দৃতী দুশ্মন মামার ঠায়। 


বাউন্ন পুবা জমি লইয়! সুখে বস্তা খায় ॥ 

কইও কই ও কইও দৃতী প্রাণ-বন্ধুর আগে | 
বন্ধুবে জানাইও সুনাইরে খাইছে ভাঁবনা-বাঘে ॥ 
সাক্ষী হইযো চান্দ-ুরুয দিবস-রজনী | 


_ বন্ধুর লাগাল পাইলে কইয়ো ছুখেব কাহিনী । 


উইড়া যাওবে বনের পংখী নজব বনু দূরে। 

বন্দেরে* কহিয়ো সুনাই লইয়া গেছে চোরে 
গাজের পারের হিজল গাছ শুন আমার কথা ॥ 
প্রাণ-বন্ধুরে লাগাল পাইলে কইও যত কথা ]- 


ক কাকাল=কক্ষ, কাধ । ৪ বন্দেরে স্বদ্ধুকে। 


এপার 
চিত্র লং ৬] | নৈষনসিংহ-গীতিফা 


Pal, 


দানে 
RON ঘর 
ধু ্ * 





“কইও কইও কইও দূতী কইও মামীব আগে৷ 
আমার কাঁখের কলসী পইড়া! (রৈলা) অইন! নদীর ঘাটে 11” 
{ দেওয়ান ভাবনা, ১৮৪পূঃ 


দেওয়ান ভাবনা 

গাঙ্গের ধারে কেওয়া ফুল ফুট্যা রইছে ভাঁলে। 
ছুক্ধের কথা কইও মোর বন্ধুর লাগাল পাইলে ॥ 
সাক্ষী হইয়ো নদী নালা আর পশুপংখী 1 
আভাগী; সনাইবে :দিল কাল বিধাতা ফাকি ॥ 
সত্যযুগের বায়ু সাক্ষী আঁরত সাক্ষী নাই। 
বন্ধুর আগে কইও তোমার মইরাঁছে সুনাই ॥ - 
কি করিলাম ছুক্ষের কপাল কেন বা আইলাম জলে । 
মেই কারণে যজ্ঞের ঘির্ত* খাইল চগ্ডালে॥ 
আগে যদি জানতাম দুচ্ুরে এই ছিল কপালে । 
কাখ্ঘেব কলসী গলাত* বান্ধ্য! ডুব্যা মবতাম জলে ॥* 

(ভাবনায় লইয়া যায়রে |) 
"আসিব বলিয়া বন্ধু না,আসিল কেরে*। 
না জানি পরাণের বন্ধু পড়িল কি ফেরে ॥ 
না আইল না আইল বন্ধু ক্ষতি নাই সে তাতে। 
না জানি বিপদে বন্ধু পড়িল কি পথে॥ 
বিষম নদীর ঢেউরে অলছতলছ* পানি! 
কি জানি পদ্বেতে বন্ধুর ভূবছে নাঁও* খানি ॥ 
উইড়া যাঁওরে বনের পাংখী খবর দিও তাবে। 
তোমার স্থনাই লইয়া যায় দেওয়ান ভাবনার ঘবে ॥ . 
. (ভাবনায় লইয়া যায়রে। ) 
সুন্দর দেখিয়া ভাবনায় লইয়া যায়রে। 
লইয়া যায় লইয়া যায় লইয়া যাঁয়রে ॥*. 


১ আভাগী -ভাগ্যহীনা ; অভাগী । ২ ঘির্তস্ঘৃত। 

৩ গলাত গলার, এমী বিভক্তি । 

৪ কেবে-্কেনে । ( কোধায়ও “কিয়েবে,” Ht dN SEES) 

৫ অলহতলছ উচ্ছল, আলু ধালু, উদ্দাম। ৬ নাও-মৌকা। 
£4_ 8804 BIT, 


te. মৈমনসিংহ-ঠীতিকা 


__ “কেবা যাওরে নদী দিয়া বাইয়া পানসী নাও । 
. কার ঘরের যুবতী নারী ধইর! লইয়া যাও ॥ 
কিসের লাগ্যা কান্দ কন্যা পানসীতে বসিয়া ৷” tL 
নৌকা হইতে মাধব তারে কয় ডাক দিয়া ॥ 
মাধবের ভাঁক যখন স্থনাই শুনিল। 
ডাক ছাড়িয়া, কন্তা তখন কান্দিতে লাগিল ] 
জলের উপর হইল বণ নিশির আমলে । i 
কোথা রইল দ্বাড়ী মাঝি পইর! মরে জলে ॥. ১ ৭৬ 


(৬) 


কিসের বাষ্য বাঁজে আজি নগরে নগরে।' 

আইল আনন্দে গেবাঁম খানি তোলপাড় করে ! 

তুল্যা আন বনের ফুল আঞ্চল ভরিয়া । 

মাধবের সাথে আইজ হুনাইর বিয়া ॥ 

পুববাঁসী নারী দেয় মঙ্গল জুকাব*। 

বাসর সাঁজাইতে কেউ গথে পুষ্পহা'র ॥ 

, জল ভরে পুরনারী নদীর ঘাটে গিয়া। | 
স্বনাইর সঙ্গে হইল আইজ মাঁধবের বিয়া ॥ 5. * ভু 


“কি কর মাধব তুমি গিরেতে বসিয়া । 
তোমার বাপে-দেওয়ান ভাবনায় নিয়াছে বান্ধিয়া £* 


১ ভাঁক হায়িয! == চৈচঃত্ববে । ২ নিশিব আমলে =বাত্রিকালে। আমল সময | 
৩ দ্বার সম্ভবতঃ এই শব্দটী “্জয়জয়কাবেরশ আপজংশ ; ুরবববে উল ( ধ্বনি ) কে ‘সকার’ 
বা ‘জোকার’ বলা হয়। - ? 


দেওয়ান ভাবনা . "৮১১ শির এ, 
এই কথা শুনিয়া মাধব কোন কাম করে। 
ভাঁওল্যা* সাজাইয়! গেল দেওয়ান ভাবনার ঘরে 


একেলা ঘবেতে স্থনাই কেবল সঙ্গে দালী । 
এইখানে শুনিয়ে স্থনাইব বারযাসী ॥ 


আষাঢ় মাসেতে নদীব কুলে কূলে পানি। 
বাপেরে আনিতে মাধব সাজায় পানসীখানি ॥ 

একেলা ঘরেতে বুইল স্থনাই যুবতী । - 
স্থনাই কান্দিয়া কষ শুন সঙ্গ্যা দৃতী ॥ 


আধা সাস গেল দৃ্তী এইনা আশার আশে । 
_ কোথায় গিয়া পরাঁণের বন্ধু বইলা বৈদেশে* & 
, শায়ন* মাসেতে দৃৃতী পুর্জিলা মনসা । 
সেইতে না পৃবিলগো আমাব মনে আশা ॥ 
ভাদ্র মাসেতে দৃতী গাছে পাকন* তাঁল। ৃ 
ভাবিয়া চিন্তিয়া দুতীরে স্থনাইর) গেল যৈবন কাল ॥ 
আশ্বিন মাঁসেতে দৃতী ছর্গাপূজা দেশে । 
না আইলা-প্রীণেব বন্ধু ছর্গামায় পুজিতে ॥ 
কার্তিক মাসেতে দৃতী শ্তকায় নদীর পাঁনি। 
আসিবে পরাণেব বন্ধু মনে-অমুমানি ॥ 
| আইলনারে পরাণের বন্ধু কার্তিক মাস যায় 
বাইরে কান্দে দাস দাসী ঘরে কান্দে মায় ॥ 
আঁঘন* মাসেতে দূতী শীতের কুয়াসা। 
পরাণ-বন্ধু বৈদেশে রইল না মিটিল আঁশ] ॥ 
পৌষ-মাঁসে পোষা আদ্ছি* অন্গকাপে শীতে । . 
- একেলা শয্যায় শুইয়া বন্ধু বৈদেশেতে-॥ 


5% 


১ ভাওল্যা =ভাওয়ালিয়া । লোকদের ব্যবহারের এক প্রকাব বৃহৎ সখের নৌকা। 


তত্রত্য অঞ্চলে ইহার ব্যবহার খুব প্রচলিত। 
২ বৈদেশেসবিদেশের অপব্যবহার? | 0. নৈবাশম্নিরাশ। * 
৩ শাঁষন=( শাওন ); আীবপেব অপভ্রংশ। ৪ পাঁকন=পাকা, পঞ্ধ। 


৫ আধন=অঞ্জহায়ণ। | ৬ পোষ! আন্ধি=পোঁষের ঘন কৃয়াসা জদিত অন্ধকার | 


১৮৮ 


- ১ বৈবতী-্€ষুবভী'র অপব্যবহার | বৈদেশ, নৈবাশ, যৈবম প্রভৃতি শব্দের ন্যাষ। 
২ চৈত-চৈত্র মাস । 
৪ প্রৈষ্ঠমাস্যা _ল্যোষ্ঠমাসের । 


মৈমনসিংহ-গীতিক1 


পৌষ গেল মাঘরে গেল ফাস্তন আইল। 
বসস্তে যৌবন-জ্বালা দ্বিপ্তণ বাঁড়িল 

কি বুঝিবা আরে দূতী কাল বসস্তের জালা । 
যার ঘরেতে নাই সে পতি যৈবতী; একেলা ॥ 
চৈত* মানেতে দৃতী বহিছে চৈতালী*। 
দেশে না আসিল বন্ধু হইলাম পাগলী ॥ 

চৈত মাস যায় দৃতী বচ্ছর হইল শেষ । 
একদিন না বান্ধিলাম অভাগীর চিকণ কেশ ॥ 
একদিন বাগিচায় ফুল না লইলাম তুলিয়া। 
মধুর যৈবন গত হইল ভাবিয়া চিন্তিয়া ॥ 


কোন কুঞ্চে বিরাজ করে আমার বনমালী ॥ 
জ্যেষ্ঠ মানেতে দূতী গাঁছে পাকনা আম। 
কপাল বাইয়া পড়ে কন্যার জোয্টমাস্তা” ঘাম ॥ 
তালের পাঁতা লইয়া বাতাস করে যত দাসী । 
বাতাসে কি শীতল হয় মন যার উদ্দাসী ॥ 


(৯) 


সুনাইর শ্বশুর দেশে আইল ফিরিয়া । ' 
বধুর কাছে কয় কথা কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ 
“তুমিত প্রাণেব বধু কহি যে তোমারে । - 
এক পুত্র আছিল মোর বংশের দুয়ারে ॥ 
সেও পুত্র হারা হইলাম কপালের দোষে । 


তোমার -লাগ্যা দেওয়ান ভাবনা মোরে অপযশে ॥ 


কিস 6 5 


৩ চৈতালী-্বসম্তকালীন বাহু । 


দেওয়ান ভাবনা 


আমারে বান্ধয়া নিল ভাবনার সহরে। 
মাঁধবে পাইয়া দেওয়ান ছাইরা দিল মোরে ॥ 
শুন বধূ তুমি যদি কিরপা; নাইসে কর। 
অকালেতে পুত্র আমাঁব যাইব যমেব ঘর ॥ 
দুরস্ত ছুর্জন ভাবনা পর্তিজ্ঞাৎ যে করে। 
তোমারে পাইলে ছাইরা দিব মাঁধবেরে ॥ 
বংশের নিদান পুত্র এক বিনে নাই । 
তোমারে ছাড়িয়া যদি পবাঁপের পুত্র পাই ॥” 


এই কথা শুনিয়া! স্বনাইর চউথে* আইলে পানি। 


' আউল কেশ বাস্ধ্া কন্তা মুছে চউথের পানি ॥ 


১ কিবপা্কপা । 
৪ আউল এলোমেলো | ৫ সবেলসহবে | ৬ জড়ের বিষের । 
৭ কিবাম্দদিব্য। 


ভাঁওয়াঁলিয়া সাঁজাইতে কইল আপন শ্বশুবে। 
পতি উদ্ধারিতে কন্যা যায় ভাবনার সরে 
সঙ্গে লইল জড়ের* লাড়ু কটরাঁয় ভরিয়া । 
দেওয়ান ভাবনার সরে কন্যা দাখিল হইল গিয়া ॥ 
খবর পাইয়া দেওয়ান ভাবনা কোন্‌ কাম করে। 
স্থনাইরে দেখিতে আইল ভাওল্যার উপরে ॥ 
সুনাইরে দেখিয়া ভাবনা হইল অজ্ঞান । 
দেখিতে ধৈবতী কন্তা পূণিমার চান ॥ 


“শুন শুন দেওয়ান ভাবনা কহি যে তোমারে । 
প্রাণের বন্ধু বন্দী কইরা রাখছ তোমাঁব ঘবে & 


আমি যে আইছি গো দেওয়ান এই যে তোমার ঘরে। 


এই কথা না জানাইও প্রাণের বন্ধুরে | 
শুন শুন দেওয়ান ভাবনা আমাব মাথার কিরা" | 
না কয় যেন আমার কথা যতেক খবইরা” ॥ 


২ পর্তিজ্ঞা = প্রতিজ্ঞা । ৩ চউখে-চোখে। 


১৮৪ 


৮ খবইবা =সংবাদ-দাতা 


১৯০ “মৈমনসিংহ-গীতিকা 
| . আমার বন্ধুরে আগে কৰিবা খালাস । 
তবে সে মিটাইবাম আমি তোমার মনের আশ ॥* 


বন্দী খানায় বন্দী মাধব বুকেতে পাথর । . 
হাতে পায়ে আছে তাঁর লোহাব শিকল ॥- 
যেই ভাওয়ালিয়া লইয়া স্থনাই আসিল । 
সেই ভাওয়ালিয়ায় দেওয়ান মাধবেরে দিল ॥ 
মুক্তি পাইয়া মাধব আবে ষায় নিজ দেশে । 
সুনাইর কি হইল দশা শুন অবশেষে | 


* ক শে সঃ সং 


tl 


* ফ * ফু 

নিশি বাইত মেঘে আন্ধা’ আসমানে নাই তারা । 
বারবাংলার ঘরে স্থনাই চৌদিকে পাহাড়া ॥ 
মায়ের পায়ে করে স্থনাই কোটি নমস্কার ৷ 
উদ্দিশে২ বিদায় মাগে করি হাহাকার ॥ 
তাঁরপরে ম্মরিল কন্তা মাঁধবের মুখ । 
আদ্কাইরে পাইল কন্তা মনে বড় সুখ ॥ 

. সোয়ামির* পদে জানায় শতেক তক্ুতি। 

“' তারপরে শ্মরে কন্যা দুর্গা ভগবতী ॥ 
অসিমান কালি! জমীনরে কালা কাল নিশাত যামিনী। 
বিষের কটবা খুলে কন্যা জনম দুঃখিনী॥ 
শিশুকালে বাপ মইল* এতেক নাইরে মনে । 
দেইত দুঃখের কথা আইজ পড়িল'মনে ॥ 


নিশি রাইতে দেওয়ান ভাবনা আইল বাংলা ঘরে, 
আইসা দেখে পইড়া স্থনাই পাঁলক্ক উপরে ॥ 


" ১ আবী =অন্ধকার ৷. ২ উদ্দিশেস্পউদ্দেশে । ৩ সোবামী-্ম্থীমী। 
৪ ‘নিশা? এখানে “যামিমীব বিশেষণ কূপে ব্যবহৃত, হইয়াছে এবং গভীর এই অর্ধ জ্ঞাপক। 
0% নিশা-রাইত ৷ ৫ মইলমমবিল। 


দেওয়ান ভাবনা ' এ ১৯১ 
বিষেতে অবশ অঙ্গ বদন হইল কালা । 
অঙ্গেতে হইয়াছে কন্তার গবলের্‌ জালা ॥ 


না দেখল অভাগী মাঁওরে আপন বন্ধুজনে | 

কোথায় রইল প্রাণের-বন্ধু আইজ এই নিদানে ॥ 
কোথায় বইল শাউরী? কোথায় সল্লা দূতী। 

নিদান কালে কাছে নাইসে রইল প্রাণের পতি ॥ 

দুৰ্জন. ছুষমন ভাবনার আঁশা না পূরিল। 
প্রাণ-বন্ধুরে বীচাইতে সুনাই পরাঁণে মরিল ॥ উঃ 


১ শাউরী =শাশুরী। 


কল্স্য শ্কেনাল্রান্সেত্র পাৱন! 


(১) 
স্বপ্ন-দর্শন- ও দেবী-পৃজা 


জ্বালিয়া বন্দের’ পারে বাকুলিস্বা খ্রাম' 
তার মধ্যে বাস করে দ্বিজ খেলারাম্‌ ॥ 
তিনকাল গেপরে তাঁর অপুত্রক হৈয়া । 
মুখ নাহি দেখে লোকে আঁটখুব* বলিয়া ৷ 
ঘরে বৈস! যশৌধারা কান্দে খেলারাম । 
কি পাঁপ কইরাছি তাইতে বিধি হৈলা বাম ॥- 
মনেতে করছিল! যদি কববা আটকুড়িয়া। 
কেন দিছিলা জন্ম আর কেন হইল বিয়া ॥ 
= " ভাত নাই সে খাইব আর না ছু"ইব পানি। 
দুয়ার বান্ধিয়া ঘরে ত্যজিব পরাঁণী ॥ 
অনাহারে মবব আর নাহি সহে ছুঃখ। 
আর না দেখিব উঠিয়া পাড়াপরশির মুখ ॥ 
আর না দেখিব স্বর্ধ্য না জালাইব বাঁতি। 
আঞ্ধাইরেঃ পরিয়া মোর! কাটাইবাঁম দিবারাঁতি ॥ 


এহি মত এক দিন দুই দিন গেল। . 
তিন না দিনের.কালে কোন কাঁধ্য হৈল ॥ 


১ জালিয়া বন্দেরজালিয়াব কাওব। 
২ বাকলিয়া স্প্রীম, জালিয্নার হাওবেব নিকটবর্তী, ম্যাপ দ্রব্য ৷ 
» আটধুব =নিঃসন্তান। | ৪ আন্ধাইয়ে = অন্ধযারে। 


দস্যু কেনারামের পালা . 


বান্তি না নিশাক কালে’ ঘোমে অচেতন। 
যশোধারা দেখিল এক অপূর্ব স্বপন | 
দেখিল্‌ শিয়রে এক দেবী অধিষ্ঠান । 
. চতুুজ ত্ৰিনয়নী পদ্মা মৃক্তিমান ॥ 

দেবী আগমনে ঘব হইল উজালা২। 
স্থগোল সুঠাম অঙ্গ পাকা সববিকলা ॥ 
অষ্ট নাগ অঙ্গে তার হেলায় ছুলায়। 
পল্সের উপরে বৈসা ধীরে ধীরে কয় ॥ 


“শুন ওগো যশোধারা চাও ফিরে মুখ |. 
শুনলো কেমনে তোমার যাইবে মনের দুখ 
হইবেলো পুত্র তোমার আরে চিন্তা নাইসে কর। 
” ভক্তিযুত হইয়ালো তুমি মোর পূজা কব ॥ 
আবাঢ়-সংক্রান্তি দিনেলো শুন দিয়া মন। 
উপাস থাকিয়া করলো ঘট-সংস্থাপন ৷৷ 
মণ্ডপেতে প্রতিদিন দিও ধুপবাতি। 
স্মরণে রাখিও মোরে প্রতি দিবারাতি ॥ 
এহি মতে একমাস করিয়া পালন। 
J. শ্রাবণ-সংক্রাস্তি দিনে করহ পূজন ॥” 


এতেক বলিয়া দেবী হইলা অস্তদ্ধান। 
জাগিয়াত যশোধারা চারি দিকে চান ॥ 
আচম্বিত হৈযা পরে কয় পতির স্থানে । 
পূর্বাপর যত কিছু দেখিলা স্বপনে ॥ 


খেলারাম কয় “যদি পাই পুত্র ধন।- 
লও মোর! কবি তবে দেবীর পূজ্জন ॥” 
আধষাঢ়-সংক্রাস্তিতে ঘট করিয়া স্থাপন । 
দেবীর আদেশ করি মাঁসেক পালন ॥ 


১ রান্তি-_-কাঁলেস্গভীর বাত্রিতে। 
২ উদ্ধালা উজ্জল . ৩ আচক্ষিভ-- আশ্চর্য্য | 
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om . মৈমনসিংহ-গীতিকা 


সংক্রান্তি দিবসে করে পুজা আয়োজন । 
ইষ্ট কুটুম্ব জনে করে নিমন্ত্রণ ৷৷ 

যোড়া পাঠা দিয়া বলি পৃজা যে করিয়া। 
| নির্মাল্য ধৰিল শিরে ভক্তিযুধ+ হৈয়া ॥ 


(২) 
কেনাবামের জন্ম ও নানাকষ্ট 


তাব পবে ষশোধারা শুন দিয়! মন। 
মানেকেব মধ্যে হৈল গর্ভের লক্ষণ ॥ 
স্থগোল সুন্দর তম গে! লাঁবণিজড়িত । 
সর্ব অজ দিনে দিনে হইল পূরিত” ॥ 
অজীর্ণ অরুচি আর সাথাঘোরা আদি । 
আলম্ত জরতা হৈল আছে যত ব্যাধি ॥ 
সর্ব অঙ্গে জালা মাথা তুলিতে না পারে। 
আহার কবিবা মাত্র ফেলে বমি করে ॥ 
কচি হৈল চুকা * আর ছিকবঃ মাঁটীতে। 
- বিছানা ছাড়িয়া শুয়ে কেবল ভূমিতে ॥ 
এহি মতে দশ মাস দশ দিন গেল । 
পরেত গর্ভেত এক ছাঁওয়াল জন্মিল ॥ 


" চন্দ্রাবতী কয় স্তন গো অপুত্রার ঘরে। 
হুন্দর ছাঁওয়াল হৈল মনসার বরে ॥ 
৭৯৯৯ i 
মায়ের অঞ্চলের নিধি গো মায়ের পরাণী। 
" দিন দিন বাড়ে যেমন চাঁদের লাবণী* ॥ 


১ যুথস্মযুক্ত । 7 ২ রিনা ৩ ঢুকা স্অন অব্য । 
৪ ছিকর==শিকর। € ছাওয়াপ-্ছেলে। 
৬ ফেলারামের বং কালো ছিল, লরি মত লাবণ্য ভার বাড়িয়া চলিল। এই 
চরের অর্থ এই বে। চাদের লাবণা যেরূপ প্রতি কলার বাডিঘা পূর্ণ হয়, সেইরূপ সেও বাড়িতে লাগিল | 


রে 


দহ কেনারামের পালা ূ ১৯৫ 

| ছয় না মাসের শিশু গো হইল যখন । 1 
- মহা আয়োজনে করে অগ্রপরশন | 
বাছিয়া রাখিল মায়ে-গো শুন রিবা নাম। 
দেবীর পৃজার কিন! তাই “কেনারাম৯ ॥” 


~ 


| | ছিরে দাকণ বিথ্িকি মিথিলা ভালে। | 
... মরিলা! জননী হায়রে নাত মাসের কালে ॥ 


" কোলেতে লইয়া পুন্র কান্দে খেলারাম। 
"কি হেতু হুইল! যৌর প্রতি বাম ॥ 
* মাও ভিন্ন কেবা জানেরে পুত্রের বেদন। 
যাহার ভ্তনেতে হয় শরীর-পালন ॥ 
সেই মায়েরে নিলা কারি কিসের কারণে । 
. কি মতে বীচাইফ়া পুত্ৰ রাখিব জীবনে ॥ 
অপুত্রা ছিলাম গো মোর! সেই ছিল ভাল |. 
.  ছুলাইয়া মায়ায় পরে কেন দেও শেল ॥” 


| -. _ কান্দিয়া কান্দিয়া তবে যায় খেলারাম। 
_. পুত্ৰ কোলে উপনীত দেবপুর গ্রাম ॥ 
সেহিত গ্রামেতে হয় মাতুল আলয়। 
- মামার বাড়ীতে কেনা কিছুদিন রয় ॥ 


ছগ্ধ দিয়! মামী তার পালয়ে কুমারে। - 
দিনে দিনে বাঁড়ে গো শিশু দেবতার বরে ॥ 
এক না বছরের শিশু হইল ধখন।' 
খেলারাম গেল তীর্থ করিতে ভ্রমণ ॥ 

এক ছুই করি পার তিন বছর গেল। 
খেলাবায় ফিরিয়া আর ঘরে না আসিল ॥ 


এমত সময়ে পরে শুন সভাজন | 
আকাল হইলো! গো অনাবৃষ্টির কার্প ॥ 


| ১ কেনারাম=দেবীর পুঞ্জার দ্বার! তাহাকে ত্র করা হইখাছে (পাওয়া পিয়াছে ) এদশ্য ভাহার নাম 
“কেনারাম* হইল। 7,২ কারিসকাড়ি, কাড়িয়া। 


_ 


৩০৪ 


মৈমনসিংহ-ীতিকা 
একমুষ্টি ধান্ত নাহি গৃহস্থের ঘরে। 
অনাহারে পথে ঘাটে যত লোক মরে ॥ 
আগেত বৃক্ষের ফল করিল ভোজন। 

" তাহার পরে গাঁছের পাতা করিল ভক্ষণ ॥ 
পরেত ঘাসেতে নাহি হইল কুলাঁন। 
ক্ষুধায় কাতর হৈল যত লোকজন ॥ 

“  গরুবাছুর বেচিয়া থাইল খাইল হালিধাঁন৯। 
স্ত্রী পুত্র বেচে নাহি গো গণে কুলমাঁন॥ . ২ 
পরমাদ ভাবিল মাতুল কেমনে বাচে'প্রাণ। 
কেনারামে বেচল লইয়া পাঁচ কাঠা ধান॥ 


(৩) 


হালুয়া কিনিয়া পরে গো লইয়া কেনাবামে। 
হুর অস্তরে গেলা আপন মোকামে॥ 
হালুয়ার সাত পুত্র, গো ডাঁকাইতেব সর্দার । 
ডাকাঁতি করিয়া কৈল দৌলত বিস্তর ॥ 
গারুয়া' পাহাড় হৈতে দক্ষিণ সাগব। 


EX ঘরবাড়ী নাহি কেবল নল খাগড়ার গড় ॥ 


বনেতে লুকাইয়া যত ডাঁকাতিয়াগণ। 
“পথিক ধরিয়া মাবে ধনের কারণ |, = 
"টাকা পয়সা রাঁখে লোকে মাটাতে পুতিয়া। 
ডাকাতে কারিয়া লয় গামছা মুড়া দিয়া ॥ | 
ডাঁকাতে দেশের বাছা বাদশায় না'মানে। 
উল্লার হইল রাজ্য কাঁজীর শাসনে ॥ 


£ 


১ হালির্ধান স্শালিধা্ভ, জধব1 হালেব দ্বারা যে ধান্য উৎপন্ন কবা হইয়াছে । 
২ গাকযা পাহাড়-গাড়ো পাহাড়। 


১০৫৭ 


দ্য কেনাবামের পালা, ১5৭ 
হালুয়াব, পুত্ৰগণ ডাকাত এমন । 
আঁদেখা থাকিয়া বনে করয়ে ভ্রমণ ॥ 
পথিক পাইলে পরে গো সকলে ধরিয়া । 
তিন খণ্ড করে আগে খাঁপ্তাব* বাড়ী দিয়া ॥ 
পয়সা কড়ি যাঁহা পায় কলি লইয়া । 
খাঁগড়া বনেতে পরে রাখে লুকাইয়া ॥ 
ডাঁকাঁতি করিয়া হইল দৌলত এমন। 
তবু না ছাড়য়ে পাপ অভ্যাস কারণ ॥ 


~ 


থাঁকিয়াত কেনারাম তাদের সহিত । 
অল্পেতে হইল এক মস্ত ডাকাত ॥ 

হাত পার গোছা তার গো কলাগাছের গোড়া। 
আসমানে জমীনে ঠেকে যখন হয় খাঁড়া ॥ 
কৃষ্ণবৰ্ণ দেহ তার পর্বতগ্রমাঁণ। 
বাবণের মত হৈল অতি বলবান ॥ 
শিল্তকাঁল হইতে সে না জানে দেবতায়। 
ভালমন্দ ভেদ নাই তার সীমানায় ॥ 
পাপ কারে কয় নাহি জানে কেনাবাম। 
রী পুত্র নাহি তার নাই পয়সার কাম ॥ 
তবুও পথিক সামনে পড়িলে তখন। 
হর্ষ অন্তরে মারে ধনের কারণ ॥ 

বাঘ যেঘন মারে জস্ত খেলিয়া খেলিয়া। 
এহি মতে মারে দুষ্ট মান্য ধরিয়া ॥ 
লইয়া পরের ধন লুকায় বনের মাঝে । ' 
মাটীতে পুতিয়া রাখে না লাগায় কাজে ॥ 
দলবল সঙ্গে কেনা বনে বনে ঘুরে । 
জঙ্গলে পড়িয়! থাকে নাহি যায় ঘরে ॥ 


১ হাঁলুযাঁব হেলে দাসেব, ছেলে কৈবর্থের ২ খাারলরখাঁড়া। 


১৯৮ 


' মৈনসিংহ-সীতিকা 

, বাঁতানে’ মহিষ আর পালে যত গাই । 
কত যে চরিত তার লেখাঁজুখা নাই ॥ 
'পরাঁপ ভরিয়া কেনা করে দুগ্ধ পান। 

'তাইতে হুইল দুষ্ট এত বলীয়ান ॥ 

পথের পথিকের যদি ক্ষধাতৃষ্ণা পায়। 

পরাণ ভরিয়া সবে গাঁইয়ের দুধ খায় । 
হুইল ডাকাত কেনা ছুর্দীষ্ত এমন | 

তাঁহার তবাঁসে* কাঁপে নল খাগড়া বন ॥ ', 
হুশুজ্ হইতে সেই জালিয়া হাঁওর ! - 
ঘুরিয় বেড়ায় কেনারাম্‌ নিরস্তর ॥ 

নৌকা বাহিয়া সাধু ভাটী গাঁঙ্গে* যায়। 
ধনরত্ব কাড়ি লইয়া! সায়রে ভুবায় ॥ 

কত পুল্ৰ'হারাইয়! কান্দেত জননী । 

ঘরেতে থাকিয়া তবু স্থির নহে প্রাণী ॥ 

, এক ডাকে চিনে তারে দস্্য,কেনারাম 
উজান ভাটায়াল জুড়িয়া হইল বদ্‌নাম ॥ 
যে পড়ে তাহার হাঁতে নাহি ফিরে দেশে । 

' মা বাপে দেখল না হায় মরিলা বৈদেশে ৷ 
কেনার নামেতে সবে ভয়ে কম্পমান। 

 ভাহার তয়েতে কেউ না যান দুরস্থান ॥ 
সন্ধ্যাকালে কেউ না হয় ঘরের বাহিরু। 
আদ্ধাইরে করয়ে বাঁস ভয়েতে অস্থির || 


| (8) 
বংশীদাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ 


জালিয়া হাওর নাম ব্যক্ত ব্রিতৃবন | 
দিনেকের পথ জুড়ি নল খাঁগড় বন ॥ 


১ বাঁতানে লুগোচীরশের জায়গা । ৮ ২ তবাসে-্ভয়ে, রাসে। 


ও গাঙ্গে =*লদীতে, শুধু গঙ্গা নহে, সমন্ত নদীকেই পূর্বববঙ্গে ‘গাল’ কহে। 


দ্য কেনারামেব পালা 


জানান EE EE 
পথে পাইয়া কেনারাম আগুলিল তাবে ॥ 


খোল বাজে করতাল বাজে, বাজে একতাব] | 
পিতার সহিতে গায় শিষ্য সঙ্গে যারা ॥ 

শ্রী অঙ্দেতে নামাবলী সম্যাসীর বেশ । 
ললাটে তিলক ছটা দীর্ঘ জটা কেশ ॥ 
ভাবেতে বিভোর যত ভক্ত সমূদয় । 

আগে আগে ষান পিতা পাছে শিশ্যচয় ॥ 
প্রেমানন্দে হস্ত তুলে কেহ গল! ধবে। 

| কেহ বা অশ্রুতে ভাসি পড়ে ধরা পরে ॥ 

"না জানে কোথায় তাঁরা গান গিয়া যায়। - 
' কোথায় আইল নাহি চক্ছ তুলে চায় ৷ 


গাইতে গাইতে আইল! জাপিয়া-সাওরে । 
" চারিদিক বেড়িয়াছে নলে আর খাগরে ॥ 
মান্ষের নাই নামগন্ধ ভষ্টগ্রহর জুড়ি। 
নল আর খাগড়ে সব বহিয়াছে বেড়ি ॥. 
দূরেতে উঠিল ধ্বনি ‘জয় কালী: নাম। 
সন্মুখে দীড়াইল আসি দস্থা কেনারাম ॥ 
পাছু হইয়া খাঁড়া রয় দস্্যগণ যত। 

. কমরবাদ্ধা মালকোচা খাণ্ডা লইয়া হাত ॥ 
পাহাড়িয়া দেহ যেন কাল মেঘের লা । 
ষমদূতগণ সঙ্গে যেন যমরাজ ॥ 
আগুলিয়া কেনারাম ধিজ্ঞানে পিতারে। 


“কেমন ঠাকুর তুমি চেন কি আমবাবে ৷". 


হাঁগিয়া কহেন পিতা ডাঁকাইতের স্থানে । 
“পাপেরে দেখিয়া বল কেবা নাহি চিনে ॥ 


“দেহ যাহা আছে" দস্যু কহে উচ্চৈম্ববে | 
কুলি ঝাড়িয়া পিতা দেখান সবারে £ 


২৯৯ 


'মৈনসিংহ-গীতিকা 


“কমু খানা ছেড়া বর আছে সঙ্গে মোব। 
এ সব লইয়া বল লভ্য কিবা তোয়ু ॥” 


কেনা কহে “গান গাইয়া ফির বাড়ী বাড়ী । 
ভাভেও কি নাহি জুটে কিছু পয়সা-কড়ি ॥” 


“গাহানা শুনিয়! পয়সা দিবে কোন জন। 


. এমন সমস্য নাহি দেখি এই বন ॥ 


দেবতার লীলা গাই দুয়ারে দুয়ারে ।- 
গান গাইয়া পাপীর মন চাই গলাবারে ॥” 


“পাই বা না পাই কিছু হইতে’ নাহি দুখ । 
সাহগধ মারিয়া আমি পাই বড় সুখ ॥” 

হাসিতে হাসিতে কেনা এতেক বলিয়া । 
থাপ্তা তুলিয়া লইল ‘জয় কালী” বলিয়া ॥ 


ঠাকুর বলেন “দস্থ্য নরহত্যা পাঁপ। 


- নরকে যাইবা তুমি না পাইবা মাপ ॥ 


বিধাতার কাছে তোমার হইবে বিচার । 
ষাচিয়া নরক-ভোগ কর পরিহার ॥ 
মানুষ মারিয়া বল কোন প্রয়োজন । 
টাকাকড়ি এ সকল নহে কোন ধন ॥ 
মনসাচরণ দেখ সর্বধন সার। 

সে ধন পাইলে হবে ভবনদী পার ৷” 


- হাসিয়া হাঁসিয়া তবে কহে দস্থ্যপতি । 


“নাত পাচে ভুলাইতে চাহ অল্পমতি ॥ 
মাহ মারিয়া মোর গেল তিন কাল । 
শুনিব তোমার কাছে ধর্শের আলাপ ॥ 


* সাম্য মারিয়া মোর মনে নাহি দুখ । 


যত মারি তত যেন পাই মনের সুখ ॥ 


১ইতে_ ইহাতে 


দ্য কেনারামের পালা 
পাঁপপুণ্য নাহি জানি মাহুয মারিব। 
তোমার কাছেতে ঠাকুর ধর্ম না শিখিব ||” 


ঠাকুষ কহেন *দস্থ্য কিবা তোমার নাম?” 
দ্য কহে “চিনিলে না আমি কেনারাম ॥* 
যার নাম শুনি লোক কাপে থরথরি। 

শিউরি বৃক্ষের পাতা পড়ে ঝরঝরি ॥ 
শুনিয়া কেনার নাম কাদে শিল্তগণ। 

ঘটল অচল পিতা হাসিমুখে কন ॥ 


“গান গাহিয়া আমি দেশে দেশে ঘুরি। . 
দুঃখ মোর নাই তোমার হাতে মরি ॥ 
তোমার পাপের বোঝা ভারি হইল বড়। 
পরপারে বইয়া নিতে হইবে কাতর ॥ 

- অঙ্গেতে না যাবে কেউ একা যেতে হবে। 
কি কাৰ্য্য করিতে কেনা আসিলে এ ভবে ॥ 
দিনে দিনে তোমার স্থদিন হইল গত। 
উড়িয়া যাইবে যখন ভেউর+ পক্ষীর যত" 
যাইতে দেখিবে পথে ঘোর অন্ধকার। 
পাঁধাণে ভাঙ্গিয়া মাথা করবে হায় হায় ॥” 
* ঠাঁকুর বলেন “কেনা, কি কাম করিলে । 

- অস্তিমে সম্বল কিছু সঙ্গে না লইলে ॥” 
চোরা নাহি শুনে দেখ ধর্দের কাহিনী । 
পিশাচে না স্তনে বাম অস্তরেতে গ্লানি ॥ 


কেনা কহে “ঠাকুর মোরে দেখিলা নয়নে। 
' আমারে যে না ডরায় নাহি এডুবনে॥. 
ভয় নাই সে কর তুমি কে হও ঠাকুর। 
খাঁগডাঁয় তোমায় পাঠাইব যমের পুর ॥ 
এহিত আমার খাণ্ডা অতি খরশাণ।- 
- এক কুবেতে* তোমার লইবাম প্রাণ ॥৮. 


১ তের ২ কৃবেতে কোপে । 


২০১ 


১ মোগ্ধৃদ্ধ। 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 
ঠাকুর কহিলা “আমি দরিদ্র বামন । 


আমাব নামেতে তোমার কোন প্রয়োজন ॥” 


কেনা কয় “শীতত করি নাম নাহি বল। 
সময় করিয়া নষ্ট আঁছে কিবা ফল ৷” 


ঠাকুর কহিলা “মোর দ্বিজবংশী নাঁষ।* 


শুনিয়া চমকিয়া উঠে দক্থ্য কেনারাম ॥. 
| “তুমি ঠাকুব ছিজবংশী যাঁর নাম শুনি। 


পাগলা ভাটীফাল নদী বহে যে উজানি ॥ 
পাষাণ গলিয়া মেঘ বর্ষে যার গাঁনে। 
সেই ছ্বিজবংশী তুমি খাগরের বনে ॥ 
পশ্তপক্ষী উড়িয়া আসে যাঁর গান শুনিয়া । 
ভুজঙ্গ চলিয়া যায় শির নোয়াইয়া ॥” - 


কহেন ঠাকুর শুনি এতেক বচন। 
“আমার গানেতে গলে কঠিন পাষাণ ॥ 
পাষাণ গ্লাইতে আমি পারি শতবার । 
কিন্ত মানবের মন গলাইতে ভার ॥ 


বনের পশুপক্ষী মৌঞ্চ, আমার গান শুনি। - 


ন! পারিলাম গলাইতে মাহষের প্রাণী ॥ 
লৌহের বাড়াই* দেখ মানুষের প্রাণ। 
শাপেতে হইয়াছে যেমন অহল্যা পাষাণ ॥৮ 


এতেক শুনিয়া কেনা নীরব হইল! । 
কেনারে ডাকিয়া পিতা কহিতে লাগিল! ॥ 
"লইয়া পরেব ধন কোন কর্ম কর। 
পাঁপেতে মজিয়া কেন ভবা বুঝাই* কর ।। 


এ ভরা ডুবিবে তোমার মাইঝঃ গাল্পের জলে । 


বন্ধু না খারাইবে* কেউ তোমায় ধইরা তুলে ॥ 


' ২ লোঁহেব বাড়াই লোহান বাড়া--লোহার চেয়ে শক্ত । 
৩ বুঝাইলুবোঝাই। : ৪ সাইঝন্মাঝ। 


৫ খারাইবে দীড়াইবে ! 


ঈন্থ্য কেনাবামেব পালা j ২০৩ 
এ ধন লইয়া তুমি কোন কাৰ্য্য কর। 
ধনের লাগিয়া কেন পাগল হুইয়া মর ॥ 
দ্যরাপুত্র কেউ নয় তোমার পাপের ভাটী । 
পাপেতে মজিয়! হইলে ধর্শ্মেতে বিরাগী ॥” 


কেনা বলে “দারাপুত্র কিছু মোর নাই। 
মানুষ মাবিয়া আমি বড় সখ পাই ॥ 
ধনে নাহি প্রয়োজন টাকার নাহি কাম। 
মানুষ মারিয়া মোর হইল স্থনাম ॥৮ 


ঠাকুর বলেন “কেনা, এই ধন লইয়া।- 
কোথায় বাঁখিছ তুমি বল ভারাইয়া” ॥ 
কারে দেও টাকাকড়ি কেন হেন কর। 
ধরম ছাড়িয়া কেন পাপ কইরা মর ॥ 
'দরিত্রে বিলাও কিম্বা নিজে ভোগ কর” 
কেনারাম কহে “ঠাকুর, মনে হইল দবং ॥ 
দৃবিদ্রেবে করি-যদি এই ধন দীন । 
ধনলোভে হবে সেই আমার সমান & 
ধনলোভে মত হইয়] করিবে কৃকাজ। 
হাজার কলঙ্কে তাঁর নাহি হবে লাজ ॥ 
পড়িলে একটি বার লোভের বিপাকে । 
ঁহ্ষ ডাকাইত হয় জ্ঞান নাহি থাকে 
যত ধন করিয়াছি ডাকাইতি করিয়া । 
ফুবাইতে না পারিবে নাত পুরুষ খাইয়া ॥ 
তবুও প্রাণের টান দস্থ্য বৃত্তি করি। 
বৈসা না খাইতে পারি দৃণ্ড ছুই চারি ॥৮ 


ঠাকুর কহেন “তবে ধনরত্ব লইয়া । 
কোন কাধ্য কব তুমি ডাকাতি করিয়া ॥” 


\ 


১ ভারাইয়! ==ছলন! করিয়]। ২ মনে---দব=দড়, দৃঢ়, সনস্ব করিলাম | 


. ৪১৪ 


| ৈনসিংহ-দীতিকা 


: . "না দেখে মাহ্য জন বনের পশুপাধি। 
_: যাঁর ধন তাঁর কাছে লুকাইয়া রাখি ॥ 


“কার ধন কার কাছে রাখ লুকাইয়া।” 


অবাক্যি” হইলা ঠাকুর একথা শুনিয়া ॥ 


কেনা কহে “এ ধন সকলি মাটীর। 
সাঁটীতে লুকাইয়া রাখি যুক্তি করি স্থির ॥ . 


* মাটীতে মিশিয়া ধন যাউক মাটী হইয়া । 
-- মানুষ যে নাহি পায সে ধন খুজিয়া ॥ 


ভাবিয়া দেখহ ঠাকুর যত টাঁকাকড়ি। 


“কেবলি লোভের চিহ্ন জগতের বৈরী ॥” 


ঠাকুর কহেন “বল কি লাভ তাহায়। 


ধন লইয়! কোন জন মাটীতে লুকায় & . 


. ভোগ নাহি কর ধন রাখ লুকাইয়া | 


এ ধনে কি-ফল আছে অর্জন করিয়া ॥” 


. কেনারাম বলে“ঠাকুব ভোগের লাগিয়া। 


ধন নাহি লই আমি পথিকে ভারাইয়া ॥ . 
দেশে যত ধনী আছে তাহাদের ধনে। - 


, ভিক্ষুক লোকের আসে কোন প্রয়োজনে ॥ _ - 
. থাকিয়া ভাঁগারের ধন ভাণ্ডারেতে ক্ষয়। 


এ ধনেতে সংসারের কোন কীধ্য হয় ।। 
কথায় কথায় ঠাকুর অনেকক্ষণ গেল। 
বেলা ফুরাইয়া দেখ সন্ধ্যা যে হইল ॥” 
খাণ্ডা তুলিস্া ধবে কেনারাম কয় ] 
"ঘর করি যাবি সবে দেরী নাহি সয় ॥” 


bd 


y অবাক্যি-অবাক্‌। | 


থা. কেনারামের পালা ২০৫ 
৫) | 
ভাসান- সংগীত 

ঠাকুর কহেন তবে শুন কেনারাম। 

“এইখানে গাইব আহি জন্মের শেষ গান ॥” 

ছুই চক্ষে অশ্রু বহে মনসা ম্রিয়া। -). 

. “জীবনের শেষ গান লইব গাহিয়া & 

তাইতে একটু সময় দেও মোরে ধাব। . 

গনি শেষে কর তুমি কাধ্য আপনাব ॥” 


কি জানি ভাবি্লা কেনা কয় ঠাকুরের স্থানে। 

“গাঁও খাণ্ডা পুনঃ নাহি ধরি যতক্ষণে ॥৮ 

আকাশ চীদোয়া হইল শুনে পশুপাখী। ' 

- কেনারাঁষ বসিল বে হাতের খাণ্ডা রাখি ॥ 
উড়িয়া যায় পাখী আসি বসিল ভালেতে। 
মনসা ভাসান গাঁয় অঞ্জনার জুতে॥ 
বিস্তার প্রাস্তরে কেনা দুর্বার বিছানে। - 
গাহান* শুনিতে বসল দলবল সনে ॥ 

প্রেমেতে বিভোর পিতা ভাবে আত্মহারা। 

- কথায় কথায় চক্ষে বহে অশ্রধার! ॥ 

. , " গাঁহান শুনিয়া কেনা ভাবে মনে মনে । 

* সাক্ষাৎ দেবতা বুঝি নামিল! ভুবনে । 

_. গাহিতে গাহিতে পরে সন্ধ্যা গুজরিলৎ। 
কেনার হুকুমে গান চলিতে লাগিল ॥ 
কেনীর ইঙ্গিতে যত ডাকাতিয়া ছিল।. 

-. আন্ধার নাশিতে সবে মশাল জালিল!? 

:-. অশীলের তেজে হইল বন যে উজালা। . মা 
নুর্য্যের পশরে* যেমন দিন হইল আলা ॥ 


১ প্রন! =>দবিত্ৰবংশীয় মাতার দাম । | | ২ গাহানম্পপাঁন। 
“৩ গুজরিলম্উততীর্ন হইল । . ৪ ৪ পশবে-্প্রভার়। 


২৪৬ 


হবনলা-সজ্ল 
- বন্দনা 
জয় বন্দ ভবাঁনি '_" ভবছঃখ-বিনাশিলী 
* সিংহবাহিনী মহামায়া । 
কাঁন্তিক-গণের মাতা হিমগিরিরাজ-সুত! 
ঈশ্বরঘরণী অর্থকায়া ॥ 
মহিযাস্থর-মর্ষিনী দশভুজ! ত্রিনয়নী 
| পূর্ণ চক্জমুখ মনোহাঁর । 
শিরে রত্বমূকুট | পিঙ্গল জটাজুট 
- অর্-ইন্দৃভূষিত শিখর ॥ 
ত্রিভঙ্গেব ভঙ্গিমা বর পীনোক্পত পয়োধর 
ol প্রথম যৌবন কলেবর। 
অতসী কুসুম আভা নানা রত্ব মণি শোভা 
সিত শ্বেত সুরুজ অধর ॥ 
খৰ্গ চক্র ধনুর্ববাণ .... হাতে খাণ্ডা খরশান* _ 
বন্ধান্কুশ ঘণ্টা যে কুঠার। 
পূর্ণ অন্ন দশতুজে * অদভুত বনমাঝে 
.. বিরাজিত সর্ব্ব অলঙ্কার ॥ 
দক্ষিণ-চরণমূল রক্তপঘ্ম সমতুল 
সমলয়ে সিংহ আরোহণ । ০ 
কিছিিদুর্ছেবামাঙগুঠে লাগিছে মহিষপৃষ্ঠে 
দ্বিজ বংশীদাসের বচন ॥ 
প্রথমে বন্দি দেব অনাদি চরণ । 1 
ছ্িতীয় বন্দিহু ব্রহ্মা পবম কারণ ॥ 
তৃতীয়ে বন্দিনন বিষ্ণু জগতের পতি। 
তার ছুই ভাধ্যা বন্দ লক্ষ্মী সরস্বতী ॥ 


১ খবশান =তীষ্ষ ৷ রর 


দস্য কেনারাষের পালা ২৯৭ 


চতুর্ধে বন্দিনু শিব গণেশ সহিতে। 

অর্ধ অঙ্গে গৌরী শোভে গঙ্গা শোভে মাথে ॥ 
পূর্বে বন্দ ভারে পশ্চিমে যাঁয় অস্ত । 
উড়িস্তা দেশেতে বন্দ প্রভু জগন্নাথ ॥ 

পুষ্প মধ্যে বন্দি গাই আদমের তুলসী । 


. ব্রতমধ্যে বন্দি গাই ভীম একাদশী ॥ 


» খৈয়ালবাখিযা। 


“ পাতালে বাস্থকি আদি বন্দ নাগগণ ' 


নারদ আদি বন্দিহ্থ যত দেবগণ ॥ 

মায়ের ছুটী স্তন বন্দ অক্ষয় ভাণ্ডাব। 

গয়া কাশী গিয়া! যার শোষধিতে নারি ধার ॥ 
এক স্তনের দুঞ্ধে হবে লক্ষ কড়ি যূল। 

আমি পুত্রে বেচিলে না হবে সমতুল ॥ 
এহি মতে বন্দনা-গীতি নিরবধি থৈয়া? । - 
পদ্মার জনম-কথা শুন মন দিয়া ॥. 


এক দিন ঘরে চণ্ডী না দেখি শঙ্করে। 

ভাক দিয়! নারদেরে আঁনিল সত্থরে || 

“তামত নারদ ভাঁগিনা আঁখি তোমার মামী । 
মামা তোমার কোথায় গেছে নিশ্চয় না জানি ॥” 


- নারদ বলেন “শুন গণেশজননী | 


পল্সবনে শুনিষাছি জন্মেছে পদ্মিনী | 
তাহার ষে রূপ সামী নাহি তব ঠাই। 


বিবাহ করিতে তাবে গিয়াছে গৌসাঞ্ী ॥* + | 
. ক্রোধিত হইল চণ্ডী নারদ-বচনে ।” 
শঙ্কর মোহিতে কাঁজে চলিলা আপনে ॥। এন 


ত্রিত গমনে গেল নদীর নিকৃটে। 
আসিয়া শিবেরে চণ্ডী না দেখিলা ঘাটে | - 


- চণ্ডী বলে "সুন সরুয়া আমার উত্তর। 


তোর অলঙ্কার মোরে পরি বদল কর।। 


২ সরুয়া-পাটনী বালিকা । 


২০৮ 1 মৈমনসিংহ-গীতিকা 

তব কাংলপিত্বলের দেহ অলঙ্কার । 
তুমি নিয়া যাহ মোর বৃদ্ধ অলঙ্কার || 
খেয়াঘাটের নৌকাখানা মোর ঠাই দিয়া । 
আপনার ঘরে তুমি সুখে রহ গিয়া ॥” ' 


_ এত শুনি ডুমুনী যে গেলেন হরিষে। 
নৌকার উপরে চণ্ডী তুমুনীর বেশে ॥ 


দেড় প্রহর বেলা, আছে আড়াই প্রহর বাদে। 


আসিয়া মিলিল শিব চত্ডিকার ফাদে” ॥ 
দেখিল অদভূত নদী অতি খরআোত। 

নৌকার উপরে দেখে কামিনী অদভূত ॥ 
ডাকিয়া শঙ্কর বলে "নৌকা আন ঘাটে। 


দূরেতে যাইবারে চাহি পার কর ঝাঁঠে*॥৮ 


স্থকবি নারায়ণ দেবের স্থরস পাঁচালী । 
পরার প্রবন্ধে বলি এক যে লাচাঁরী* ॥ 


খেয়াঘাটে বসিয়া শঙ্কর । 


" শ্ডুমুনী ডুমুনী” করি ডাক ছাড়ে অধিকারী 


"নৌকা লইয়া আসহ সত্বর ॥” 


ভাক দিয়া বলে শিব “পার হৈলে কিছু দিব 


কেন পার না কর আমারে । 


বেলা হৈল অতিশয় ড বিলম্ব উচিত নয় 


যাব আমি পদ্ম তুলিবারে | 


কোৌতুকেতে মায়া করি বলিল ডুমের নারী 


শশুন শুন দেব শুলপাণি। 


১ মোর ডোম নাহি ঘরে এত ডাক ডাক কারে 


ঘাঁটেতে নাহিক নৌকা আনি ॥ 


১ ফাঁদে =ফন্দিতে (পড়িলেন)। ২ কাঠের । 


টি 


৩ লাচারী-তিপর্দী। .. | ৪ অধিকারী ==শিব ( আঁচার্ধ্য-)। 


১ কেক নশ্পকান্তারসশন্দের অপভ্রংশ | 
" ৬ খুবীস্ ণকৃপ্রকাবের ওজন বিশেষ । 
27-2304 B.T. 


যেই আছে নৌকাখানি 
ভাঙ্গা কেক্বয়াল’ খান 


_ এই ঘাটে খেয়া কার . 


- ঝুঁগিতে আছে ইন্দ্রানন 


বুকেতে চাঁপর মারি 


 শড়ুমুনীরে না নিন্দা কর 


' দক্্য কেনারামের পালা 

বাগে বাগে বহে পানি 

কেমন করিয়া হৈবা পার । 

_. না ধরে জলের টান 

শিচিয়া* না পারি বাখিবার 

দেন প্রতি নয় খুরী* 
দিবেত উচিত খেয়া! করি।”' . ' 

ডাক দিয়া বলে শিব “পার হৈলে কিকি দিব 
শুন শুন সরু! ডুমুনী ॥ 

মংসারের সার ধন 

পার হৈলে কিছু দিতে পারি ॥ 

. কহিছে ডুমের নারী 

“আমারে ভারিয়া যাইতে আশা। 

খেদ্রা দিতে ভাক্গের গুড়! পার হৈতে চাহ বুড়া 
দূর হওরে ভাঙ্গর মুনছা' ॥" 

যদি কিছু খাইতে পার 

- *জিস্ুরন নয়নগোচর ॥ 


"যুগ পথে মন দূর বিমাইতে স্থখ বড় 


সদাই আনন্দ কলেবর।” 


হাস বলে ভুমের নারী 
. মনে কিছু না করিও দ্বিধা ॥ . 
একবার করিব পার জ্রিভুবনে জানাবার 
ঝু্গীকাথা খুইয়া যাহ বান্ধা ৷" " 
সংসার মোছিত করে হেন রূপ চণ্তী ধরে 
দেখি শিবের সাত পাঁচ মন ।. 
বুমণ করিতে আশ 
| নারায়ণ দেবের স্থবরচনঃ 


Ll 


“নায় উঠ ত্র করি 


> 


শিবের মনে অভিলাষ . 


_২ শিচিন্না =সিঞ্চন কিয়! । 
৪ তাঙ্গর মুনলহ। =ভাদ্দ-থোর মিলে ( মনুক )। , 


২১০ রি মৈমনসিংহ-গীতিকী , 


দিশা £___বিনোদিনী রাই। গোকুল ছাড়িয়া মদ মাই। 
ভোমনীর-বচন শুনিয়া মহেশ্বর |, | 
ঝটীতে উঠিল গিযা নাযের উপর ॥ 
খেয়া দেয় ভুমনী যে ধবিয়া কাড়ার। 

- ,  সাতারিয়া বৃষ গোটা.নদী হৈল পার ॥. 


ডুমুনীর রূপ দেখি অতি স্থলক্ষণ। 

কামেতে পাগল ভোলা স্থির নহে মন ॥ 

শিব বলে “শুনলো ডুমুনী তুমি আমার সই । 
, তোমার কাছেতে কিছু ছুঃখৈর কথা কহ £ 

এমন যৌবন তোমার বৃথা বৈয়া যায়। 

তোমারে ছাড়িয়া ভুমনা গিয়াছে কোথায় ৪” 


ডুমুনী বলে “মোর ডোম গিয়াছে গাওয়ালে* । 
রর একাকিনী খেয়া দেই এই ঘাটকুলে ॥* 
" ডুমুনীর বোলে শিব পরম কৌতুক । 
চোরে ধন পাইলে. ফেমন মনে হয় সুখ্‌ ॥ 


কাড়াল* ধরিয়া ভুমুনী বৈঠা বায় লাসে। 

ক্ষণেতে ডুমুনীর গায়ের কাপড় খসে ॥ 
* শিব বলে “শুন কই সক্ুয় ভূনুনী। . 
_ ক্ষর্ণেক্ষণে দেখি যেন সাক্ষাৎ ভবানী ॥ 

তোর কূপ দেখি মোর স্থির নহে প্রাণ.। 

প্রা রক্ষা কর মোরে দিয়া রতি দান ৫” 


ডুমুনী বলে “দাড়ি চুল পাকাইলা কেনে । 
আপনার কথা বুড়া না বুঝ আপনে ॥ 
বানরের মুখে যেন ঝুনা নারিকেল । 
কাকেতে খাইতে আশা যেন পাকা. রেস ॥ 


১ গাওয়ালেশগ্রামে কাদ ফরিতে 1 ২ কাড়াল =কাণ্ডার, হা'ল। 
* সরুয়া =পাটনি। | . * 
৪ বানরের-----নারিকেপ =এই উপমাটি চণ্ড দালেব পদে করেক স্থানে পাওয়া গিয়াছে 


বন্য কেনারামের পালা ' ক এইট 
আমিত যুবতী নারী তুমি বৃদ্ধ বুড়া। : 
দস্তহীন বাঘে যেন কামড়ায় মরা ॥ 
বয়স কালে যা করেছ সেই লয় মনে।, 
পূর্ববকথা কহ বুড়া নির্লজ্জ কারণে ।।” 


শিব বলে “বুড়া কথা না কহ ডুমুনী । 

* ০ ফু * 
মরিচ যতই পাকে তত হয় ঝাল । 
. আমি ভাবি এহিত মোর যৌবনেব কাল ॥* 
ডুমুনী বলয়ে “তুমি কড়ার ভিখারী । 
কি দিয়া করিবে বশ পরের সুন্দরী ॥* ' 


শিব বলে “খেয়া দিয়! পাঁও যত কড়ি । 

- তাহার দ্বিগুন কড়ি লহ লেখা করি ॥ 
কাপি প্রাতে যাব আমি কুবের-নগরে। 
ভিক্ষা করি য হা পাই দির আমি তোরে ॥” 
ডুমুনী বলে ত “মোর হইল ভরসা । 

ভিক্ষা করি ধন.আনি পুণাহবে আশা ॥ 
এমন ভার তুমি নাহি বিছুজ্ঞান। 

মনে ভাব আমা হতে তুমি জ্ঞানবান্‌ ॥* 


শিব বলে “কেন তুমি বল এমন কথা। 
শুনিয়া তে.মাব 'কথা শেল ভৃদে গাথা ॥ 
হাসয়ে ডুমুমী শুনি শিবের বচন | 

আস্তে থ্যস্তে ঘাটে নৌকা লাগায় তখন ॥ 
লড় দিয়! ডুমুনী যে চলে নিজ ঘরে। 
পশ্চাতে নামায় শিব ডুমুনীর ঘরে ॥ 


চীৎকার করিয়া ডুমুনী ডাকে সর্ববজনে। - 
প্ৰমাদ পড়িল হেত! সাক্ষী কারে যানে ॥ 


১ সামার =সান্ধার, বেশ করে। ৫ 


২১২ 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 
“যদি. মোর ডোম আসে লাগ পায় তোর। 
দিবে সে উচিত শাস্তি চুলে ধরি তোর ॥ 
তোমারে কাটিয়া আজি ফেলিবেক গাড়ি*। 
বৃষ গোটা বেচিয়া লইবে খেয়ার কড়ি ॥” 
আপনার নিজ মৃত্তি ধরিলা ভবানী । 
লজ জিত হৈল! দেখি দেব শূলপাণি ॥ 
“ভাগ্যে যে আসিম্ব আমি ডুমুনীর রূপ ধরি । 
তে কারণে জাতিরক্ষা হৈল ব্রিপুরারি ॥॥ | 
"এত দূরে গিয়া যখন মৃদদে মারল তালী। 
*্বলবলে, কেনারাম হাসে খলখলি ॥ 
“সঙ্গে না লইও তারে মোর মাথা খাঁও* ॥ 
এহি কন্তা অষ্ট কোটী নাগের জননী । 
বিষহরি নামে কন্তা হবে ত্রিলোচনী ॥ 
দেব নর যক্ষ বক্ষ ভরিবে তাহারে | ' 


নু " কন্সারে রাখিয়া তুমি যাও নিজ ঘরে ॥ 


এহি কথা শুনে চণ্ডী গেলা পম্মবনে। . 
পদ্ঘবন দেখে চণ্ডী হরসিত মনে ॥ 
এক দিন দুই দিন তিন দিন গেল। 
দারুণ বিষের জাল! অঙ্গে গ্রবেশ্লি ॥ 
দ্বিবাশেষে কন্ত! এক লভিল জনম। 
কন্ঠার রূপেতে উল] পদ্মবন ॥ 
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উদিল ধায় ! 
কন্তারে দেখিয়া চণ্ডী করে হায় হায় ৷ 
এমন কন্তারে রাখি কেমনে যাব ঘরে । 
, শিবের বচন চণ্ডী ক্ষণে ক্ষণে স্মরে ॥ 


১ গাড়ি পু তিযা। 
২ ইহার পূর্বে কতক হত্র বাদ পড়িয়াছে, তাহাতে সনসাদেবীর জন্মের কথা ছিল। 


দন্থ্য কেনারাষের পালা ইউ, 
হেন রূপে কৈলাসে যায় জগতের মাতা । 
রাবণ পপ্ডিতে গায় পল্মার জন্মকথা ॥ 
*বিষহরির জন্মকথা শুনে কেনারাম। . 
*উদ্দেশে জানায় পদে শতেক প্রণাম ॥ 
পদ্মার জনমকথা নিরবধি খৈয়া। 
নেতার জনমকথা শুন মন দিয়া । 
এ ফু ফু LAE 


* কু ফু চর 


নেতার. জনমকথা ওইখানে খৈয়া। 
সমুদ্রমস্থনকথ! শুন মন দিয়া! ॥ 


ভক্তিকথা একচিত্তে শুন মন দিয়া । 

'তুগুক নামেতে ছিল এক দানবীয়া+ ॥ 

মনেতে ভাবিয়া তুণ্ডক সংসার অসার ।- 

ধর্দমভাব জাগরিল হৃদয়ে তাহার ॥ 
“কেবা আছে পৃথিবীতে হেন গুরুজন | 

যাহার দয়াতে হবে-পাঁপবিমোচন ॥ 

গুরু বিনা কেমনে হবে ভবনদী পাঁর। ৮ 
কেবা! মন্ত্র দিবে মোরে অ।মি ছুরাঁচার ॥* 

এহি কথা ভাবি সনে তুগ্ডক দানবীয়া। 

শুক্রাচার্য্যের কাছে বলে উপনীত হৈয়া ). 


“স্তন মোর কথা দেব দয়! ষে করিয়!। - 
উদ্ধার করহ মোরে পদে স্থান দিয়া ॥ 

ভোমার চরণে মোর ওহি নিবেদন । * 

অধম বলিয়া নাহ ঠেলে! গুরুধন ॥ 

পাঁপকাধ্যে ॥ত আমি পাপী মোর হিয়া। 

আমায় করহ পার পদতগী দিয়া ॥ 


১ দানবীয়াস্দানব। 


২১৪ 


LJ 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 
আর না যাইব তব চরণ ছাড়িষা। 


মার কাট কিংবা! রাখ পূদে স্থান দিয়া ॥* 


| এহি কথ! শুনে শুক্রের দয়া উপজিল। 


দীক্ষিত করিয়া তারে শিশ্ত বানাইল ॥ 
সেহিদিন হঈতে তুগ্ডক শুক্রাচার্যের স্থানে ৷ 
মন দিয়া শুনে যাহা গুরুদেব ভণে’ ॥ 


একেত তুণ্ডক হয় অন্থরের ্ৃত। 


. পাঁপপূ্ণ বোধহীন সদা হিংসারত ॥ 


তার পরে ক্রোধ তাঁর ছিল অতিশয় । 
যাহা ইচ্ছা তাহা করে নাহি-মনে ভয় ॥ 
একদিন কিবা জানি উচ্ছিল্লা* করিয়!। 
গুরুর পুজার ফুল দল ফালাইয়া 


রাগিয়া কহিল! গুরু তুণ্ডকের স্থানে। 
“আর ন রাখিব দুষ্ট আমার ভবনে 8 
পরেত তুণ্ডক গুরুর চরণ ধরিয়া | 
আরও কিছুদিন থাকে ক্ষমাভিক্ষা পাইয়া ॥ 
তার পর কিবা হৈল শুন দিয়া মন। 
তুণ্্ ত্যজিতে নারে হ্বভ ব আপন ॥ 
অসুরের বুদ্ধি তাঁর অন্থপিয়া মন | 
রাত্রদিনে শুক্রাঁচা/ধ্য করে বিড়দ্বন ॥ 
একদিন দানব ছুষ্ট কি কাম করিল। 


. আছাড় মারিয়া ভালে গুরুর কমুণ্ডল ॥ 


ক্ৰোধিত হইয়া গুরু কহিলা তাহারে । 
“আজি হতে ছুরাচার যাও দেশাপ্তরে ॥ 
মন্ত্রজ্্র যাহা দিমু সব বুথ গেল । 


" আজি হতে গুরুশিষ্য সম্বন্ধ ঘুচিল ॥ 


১ ভণে =বলেন। 


২ উচ্ছল্লা =চু'তে। 


দৃশ্য কেনাবামের পালা ২১৫ 


তুণ্ডক কহিছে গুরু “শুন নির্বেদন। 
আরও কিছু কাল পূঞ্জি তোমার চরণ ॥" 
পায়ে ধরি ক্ষমা চাঁয় দুরস্ত অনুরে। 
পুনঃ স্থান দিলেন গুরু দয়া করি তারে ॥ 
নি্্া যায় শুক্রীচারধ্য অঙ্জিন আসনে । 
ছুবস্ত অন্থর/তাহা দেখে সঙ্গোপনে ॥ 
জটাচুল ধরি গুরুর নিদ্রা য়ে ভাঙ্গিল। 
ক্রেধিত হইয়া মুনি পদাঘাত কৈল ॥ 


দিব্য দেহ ধরি তুণ্ডক কহে গুরুর স্থানে। 
“পাইয়াছি যাহা চাই তোমাব সদনে ॥ 
চিত্রক গন্ধর্ব আমি পূব জন্মেছিম্থা। - 
শাপেতে অস্থর কুলে জনম লভিমু ॥ 
“তোমার চরণম্পর্শে মুক্ত হয়ে যাই। 
আশীর্বাদ কর গুরু এহি ভিক্ষা চাই ॥ 
মন্্র্থ নাহি দানি এহি মোর ভাল । 
আপিলাম হয়ে শুধু পদের কাঙ্গাল ॥” 


রাবণ পণ্ডিত, কয় শুন দিয়া মন। 
পাপীর ভরসা কেবল শ্রীগুরুর চরণ ॥ 
এক ফোটা পায়ের-ধুলায় নাহি পরাণ । 
গয়! কাশী বৃন্দাবন তীর্থের সমান ॥ 


*তৃগুকের কথা কেনা যখন শুনিল । 

*পায়েতে ধরিয়া ঠাকুরে প্রণাম করিল ॥ . | 
*চামর দুলাইয়! পিত! গান উচ্চৈন্বরে। 
*আকাশে থাকিয়া শুনে গন্ধর্বব অমরে ॥ 


ততক্ষণে অন্য কথা করি সমাপন। 
চান্দ সাগরের কথা কৈলা .আরম্ভণ ॥ 


- ১ এই রাবণপত্তিত কে?” 


২১৬ 


, মৈমনসিংহ-শ্লীতিকা 

দক্ষিণ সাগরতীরে চম্পক নগর । 
তাহাতে রাজত্ব করে রাজা কোটিশ্বর ॥ 
- তাঁহার ঘরেতে জন্মে চান্দ সাগর । 
 চান্দেব জনম কথা শুন অতঃপর | 

পূর্বজম্মে চান্দের ছিল পত্ত-সথা নাম 

চন্দ্রবংশে জানি রাজা করে রাজকাম ॥ 

ছিজ,বংশীদাসে গায় পদ্মার চবুণ। 

ভবসিদ্ু তরিবারে বল নারায়ণ ॥ 


পুত্র হৈল কোটিশ্বর হরধিভ মনে। 
নানাবিধ মহোৎসব কৈল'দিনে দিনে ॥ 
লক্ষ্মীপূজা আদি করি যতেক মঙ্রল । 


জাত-কণ্ম চূড়া-কর্ম্ম করিল সকল ॥ 


“ বেদ অন্থসারে কর্ম করিয়া হুমার১। 


গুরুর নিকটে দিল শান্্র শিখিবার ॥ . 


পড়িয়া পত্ডিত হৈল কবিদ্বের শিক্ষা 
গুরু যে ভৈরবমন্ত্রে করিলেক দীক্ষা ॥ 
- পূৰ্ব্ব পুণ্যফলে হৈল মহামতি । 
“বাপের আল্ঞায় পূজে শঙ্করপার্বতী ॥ 
ভক্তি দেখি তুষ্ট হৈয়! ভবানীশঙ্কর ৷ 
প্রসন্ন হইয়া শিব দিলেন উত্তর ॥ 
চান্দ বলে “যদি মোরে হইলে সদয়। 
মহাজ্ঞান দিয়া মোরে করহ নির্ভয়।” 
শিব বলে "মহাজান দিয়া গেলাম তোমারে। 
এক বাক্য বলি বাপু রাখিবা ইহাঁরে ॥ 
মহাজ্ঞান দিল পুত্র ব্যক্ত না করিবা। 
"অধিক যতনে মাত্র মায়েরে কহিবা ॥" 


"> সুষমার সা, নির্বাহ ৷ 


Pd 


দ্য কেনারামের পালা 

এহি বর দিয়! গেল ভবানীশস্কর। 
. লন্ত হৈয়া ঘরে গেল চন্ত্রধর এ 

দেখিয়া বাপের বড় হর্ষ হইল যনে । -- 

. উদ্যোগ করিল তাঁর বিবাহকারণে ॥ 

দেশে দেশে ব্রাহ্মণ পাঠাইল অন্থচর। - 
চান্দের বিবাহসজংজ্া কৈল. কোটীশ্বর ॥. . এ 
দ্বিজ বংশীদাঁনে গায় পদ্মার বচন ৃ 
ভবসিন্ধু তরিবারে বল নারায়ণ ॥ 

- ভাট পাঠাইলা দেশে দেশে। | 
তেই অনুৰূপ বর . কন্তা আছে কার ঘর 
' চন্দ্রধরের বিবাহ উদ্দেশে ॥ ৃ 


মানিক্-পাটুনি দেশে . : গন্ধ বণিকবংশে 


স্থর সাহার বেটা শঙ্খপতি |. 


কুলখীলে অতিপয় ৃ গন্ধবণিক হয় 


তার ঘরে কন্তা গুণবর্তী॥ | 
পল্পিনী জাতিতে বন্যা _, ৰুপে গুণে শত ধন্তা 
| ৃ তার নাম লুকান সুন্দরী । 
পঞ্চ ভায়ের ভগিনী 055. স্বাহা স্বধ্] স্বরপিনী 
কূপে গুণে জিনি বিস্তাধরী ॥ 
রাশি নক্ষত্র কাল ০ আসিয়া মিলিল ভাল 
5 চন্্ৰতারা ঘোড়া শুদ্ধ লাগে। 


যম ছত্ৰ সর্পাকার | শুদ্ধি কৈল বিচার ' 


এহি মতে ঘটে শুভ যোগে ॥ 
ঘটক পাঠাইয়া তথা ..- কহিল কিস্বন্যথা 
-সকল নিৰ্ব্বন্ধ কন্ম করি। | 


দ্বিজ বংশীদাসে- ভণে : : “ লগ্ন কৈল শুভকণে * 


জ্যোতিষশাস্ত্র বিচাৰি ॥ 
ক 0) ফু হু 


7 ys . * 
টি 


"২১৭ 


. ১ সৃলুকাস্মচাবের বাণীর নাম সাঁধাবণতঃ ‘সগকা? বলিয়া জানি, কোন কোন' পুথিতে শুলুকা এবং 


কোন কোন পুখিতে আবাব শুক্লা নামও পাওযা যায়। 


~~ 


28-2304 B.T.. 


২১৮ 


মৈমনসিংহ-সীতিকা 
বিবাহ করিয়া চান্দ ফিরি নিজ ঘরে। 
ছয় পুত্র হইল তাঁর দেবতার বরে £ 


" পুর্বজনস কর্মফল শুম দিয়া যন । 
মনসার সঙ্গে হৈল বাদবিড়ম্বন ॥ 


ছয় পুল্রে দংশিলেক পদ্মার ছয় নাগে। -' 
মহাজ্ঞান-বলে রাজ জিয়াইলা’.-আগে ॥ 


নেতার সঙ্গেতে পদ্মা যুক্তি স্থির করি। 
বনমধ্যে ভ্রমে পদ্মা হয়ে একেশ্বরী ॥ 


_ দেখিতে সুন্দর বন শোভে ফলফুলে। 


মুগশিকারেতে চান্দ যায় হেন কালে ॥ 
দেখিয়া পদ্মার কপ মোহিত হইল |' . 
পরিচয়-কথা তার জানিতে চাহিল ॥. 
কাঁমেতে আকুল হৈয়া বলে সদীগর। 
“কার কন্তা তপ কর দেহত উত্তর |৮ 


পদ্মা বলে “এ সংসারে বাপ সাও নাই । ' 
পাগল হুইয়া আমি বনেতে বেড়াই ॥ 
ছয় পুজে খাইছে মোর পদ্মার ছয় সাপে। 
বাড়ীঘর ছাড়িয়াছি সেই অহ্তাপে ॥ 
পাগলিনী হুইয়া আমি বেড়াই সংসাবে। 
জান যদি মহাজ্ঞান ভিক্ষা দাও মোরে ॥* 


এহি কথা শুনিয়া চান্দের পূর্ববকথা মনে । 


ছয় পুলের মৃত্যুকথা পড়িল স্মরণে ॥ 
দূরিতে.পরের ছুংখ স্থির করি মন্‌। 
মহাজ্ঞান দিল চান্দ কৃপাযুক্ত মন ॥ 


দৈবের নির্বন্ধ কভু না যায় খগ্ডন। 


নিজমুন্তি ধরিলেন পদ্মা ততক্ষণ ৷ 
অস্তরীক্ষ হতে পদ্মা বলে ডাক দিসা। 
“এইবার বুঝা যাবে চান্দ বানিয়া ॥” 


- ৯ জিযাইলাসপুনজাঁবিত করিল! 


দহ্য ফেনারাদের পালা ২১৯ 


রাবণ পণ্ডিতে কয় বিষাদ ভাবিয়া । 
বাড়ীতে ফিরিলা চাদ সর্বস্ব খুস্রাইয়া ॥ 


* * স্‌ * 


 জালুর পুত্র কানাইয়| জাল বহিতে যায়। 
পদ্মার আদেশে কাল দংশে তার পায় ॥ 
- পার্বতী কানাইয়ার মাঁও এই কথা শুনি। 
আউলাইয়া মাথার কেশ ছুটে পাঁগলিনী ॥ 
হেনকালে দেখে তথায় একটা যোৌগিনী | 
সর্ব অঙ্গে ভন্ম মাখা গল-দেশে ফী ॥ 
, চুড়াঁকারে বান্ধা কেশ পিঙ্গল চরণ। 
পার্বতী কান্দিয়া ধরে তাঁহাব চরণ ॥ 


আউলা পীর্ধতী বলিছে “মোধ মাও । - 
বিনামূল্যে হব দাসী ছাঁওয়ালে জিয়াও ॥” 
পদ্মার কৃপায় কানাই পাইল পরাঁপ। ' 
পৃাবিধি কৈয়া দেবী হৈলা অন্তৰ্ধান ॥ 


আছিল’জালিয়া সেও হইল লক্ষেশ্বর। 
মাছ নাহি ধরে শুয়ে পালন্ক উপব ॥ 
বত্বাবলী কন্তাকে যে বিবাহ করিয়া। | 
হাঁওয়া খায় কানাইয়া যে জলটগিতে* বৈয়া “1. 
এহি কথা রটস্তি হেল দেশে যথা তথা । 
এই কথা শুনিলেন চাণ্দের বনিতা ॥ 


শু 


পার্বতীরে ডাকি কয় স্থলকা সন্দয়ী । 
“এত ধন পাইলা তুমি কায় পুজা! ফি ॥” 


১ দিশ গুপ্তের এবং অপর কয়েক জন লেখকের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, পদ্থাহতীর দ্পে তুলিয়া 
হিতাহিত-ল্ৰাদশৃষ্য হইয়া চাদ তাহার মহীজ্ঞান দিয়াহিপেন। কিন্ত এখানে দেখা যায বণিক্ৃপতি শুধু 
দয়াবশতঃ পন্থাবভীকে স্বীয় মহাম্রান দান করিয়াহিলেন। 

২ জলটলি্গলটুলী, জলের মধ্যে উচচৎর । ৩ হৈয়া =বসিয়া। 


২০ 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 
হস্ত জোড় কবি তরে কহিলা পার্বতী । 
“্বাঁজার মহিষী তুমি বড় ভাগ্যবতী ॥ 
জগতে প্রচায় হৈল মনসার পৃ । 
ভিক্ষুকে পৃজয়ে যদি হয় সেই রাজা ॥ 


.অপুত্রে পূজিলে তাঁর হয় পুত্রধন । 


কাঁদগালে পৃজিলে পায় রত্াদি কাঞ্চন ॥ 
অন্ধেতে পৃ্জিলে দেখ চক্ষুদান পায়।” 
পূজার পদ্ধতি কথা পার্বতী জানায় ॥'_ 
“পঞ্চবর্ণের গু'ড়িতে অষ্ট নাগ আকিয়া। 
স্থাপন করহ ঘট ভক্তিযুক্ত হৈয়া ৷৷ 
জয়াদি জোকার দিয়! পূজয়ে মনসা । 

পূর্ণ সে হইবে তোমার মনের যত আশা ॥” 


ভক্তিযুর্থ হৈয়া বাণী পূজা যে করিল। 
দ্রয্যসামগ্রী যত ভারেতে আনিল ॥ 
ঘটস্থাপন করি করিল পূজ্জন। 

হেখয় অন্তান র'জা কৈল অলক্ষণ ॥ 
হেমতালের বাড়ী দিয়া ঘট যে ভাঙ্গিল । 
মনসার সঙ্গে বাদে সবংশে মজিল ॥ 
ঘোষণা করিল যাজ সপ্তশ্ত ঢোলে। 
“যে করিবে পদ্মা পূজা তারে দিস শূলে ঃ'” - 


₹. প্রাণ লয়ে পদ্মাবতী উঠে দিল লড়। 


সিজবুক্ষের ডালেতে রহিল! করি ভর ॥' 


* পন্থা বলে “শুন রাজ্বা আমার উত্তর | 


যেমত করিল কর্শ্ম চান্দ সদাগর ॥ 
ত্ৰিভুবনে পূজা মোর ন! হৈল প্রচার । 
ভরক' ভাঙ্গিল মোর দুষ্ট ছুরাচার ৷! 


. এক্ষণে বধিব চান্দের পুত্র যে সকল। 


জিয়াইতে আর নাহি মহাজ্ঞান-বল | 


১ ভরক স্ঘটা 


ধা কেনারামের পালা. :. ২২১ 
পাতুনাগে পল্সাবতী আনে ডাক দিয়া। es 
“চান্দের ছয় পুত্র আজি আসহ দংশিয়া।” | 
আলজাামাত্র পাওুনাগ চলিল সত্বর। 
নিশাকালে উপনীত চম্পক নগর ॥ 
পালঙ্ক উপরে নিদ্রা যায় ছয়জন । 
শিরে বসি ছয় পুক্ত্রে করিল দংশন’ ॥ 
বাঁবণ পত্ডিতে-কয় ভাবিয়া বিষাদ । 

“মাস হইয়া দেবতার সঙ্গে বাদ ॥ 


- ছয় নাগে দংশিলেক ছষটা কুমারে। . 
কাঞ্চা রাড়ী ছয় বধু রহিলেক ঘরে ॥ 
দলে দলে মরে লোক চম্পক শ্মশান |. ' 
কি দিয়ে-বীচাইব বাছা নাহি মহাজান ॥ . 
রহ _. ধরবস্তরী ওঝা নাই নাহি মন্তবল। 
. দিনে নে রাজ্যধন যুঁয় রসাঁতপ ॥ 
চৌদ্দ ডিঙা ডুবে যত বাণিজ্যের তরী । 
আগুন লাগিয়া পুড়ে চম্পকের পুরী ॥ 
ওষধী বাগান ছিল চম্পক বেড়ীয়া। 
সীমে* না আনিতে পারে সাপ ধাছুড়িয়াৎ ॥ 
-- : এহেন চান্দের বাগ যুক্তি সে কঢিয়া।'. 
নেতা পদ্মা’ পুড়ে তারে অগ্নি লাগাইয়া ॥ 
উষধ না! পায় বাজ নাহি বাচে মরা । 
রাজ্য ছাঁরি পলাইল যত লোক তাঁরা ॥ 
: - চান্দ বলে “নেড়া* মোর! দেবতার বরে। 
- এহি বারে লঘু কানি* দেখাই ভোরে ॥” 


১ অন্যান্ত ভামানে উপাধ্যাদস্ভাগ অন্তরূপ। 

২ স্সীমোস্সীমানার কাছে। :_ * দানা সাপ বৃহৎ সর্প । 

৪ নেতা পর্থা-----পদ্মা =*মনসামেবী এবং নেতা ভাহার সখী 

৫ দেড় "চাদের তৃত্যের.নাম। 

দাদি ঘা সহিত সাতে ই নাদে জিন দু তুচ্ছ, নীত। 
কাৰি =একচন্ুহীন মনসাদেৰী ৷ সি এ 


২২২ 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 


পরেত হইল কিবা শুন দিয়া মন। 
চান্দের ওরষে জন্মে অন্দর নন্দন ! 
লক্ষ্মী কোজাগর দিনে জন্মিল কোঠিব। 
সনকা বাখিল নাম পুত্র লক্ষীন্দর ॥ - 
কর্ম্মকো্চি হেতু রাজ! গণকে ডাকিল। 
খুজি পুথি হাতে লইয়া গণক আসিল ॥ 
গণক লিখিল কুষ্ঠি অতি অলক্ষণ। 


_ কালরাত্রে খাবে পুত্রে কাল রাঁতি দিনে ॥ 


এক ছুই তিন করি বছব যে গেল। 
য্থাশান্ত্র চুড়াকর্শ রাজা যে করিল ॥ ' 
ক্রমেতে বিবাহকাঁল হৈল উপস্থিত। 
লক্ষ্মীন্দরে দেখি রাজা হৈল চিন্তিত ॥ 
বিবাহেব হেতু রাজা দেশ চেশাস্তরে। 
ভাট পাঠাইয়া দিল কন্যা দেখিবারে ॥ 
রাবণ পণ্ডিতে কয় নির্ধবন্ধ বিধির । 
এহি মতে লক্ষমীম্দবেব বিয়া হৈল স্থির ॥ 


ভাট বলে শুন অধিকারী । 


শিশুকা্ হতে আমি ৃ যত যত দেশ স্মি 


কছি শুন মন স্থির করি ॥ 


কামরূপ কামাক্ষা নীলগিরি। 


ত্রিপুরা জৈতা জয়ালজ j ভ্রমিয়াছি নানা খজ 


গৌর মঙ্গল আদি ফরে।॥ 


অযোধ্যা মধুরা কাশী আর যত শ্রজবাঁপী 


গয়া প্ৰয়াগ বারাণসী গিয়া। 


লাহোর দিল্লী খোরোসান* আর যত হিপ্থান 


পশ্চিম দেশ আসিয়াছি ভ্ৰমিয়া ॥ 


ht 
১ খোযোসান যে এক সময ভারতবর্ষে অস্তর্গভ ছিল, এ সংস্কার যংশীদাসেব.সযরেও প্রচলিত ছিল। 


দ্য কেনারামের পালা YS ২২৬ 
. এহি মতে দেশ যত ভ্রমিয়াছি কত শত 


শেষে কৈল বস্তার বিচাঁর ॥ 


দিশা : হরি বোলারে বল হরি বল-_ 


ভাট বলে শুন সাধু বচন আমার। , 
শান বিহিতে কহে কন্যার বিচার || . 
". মীতৃপক্ষে পঞ্চ গোত্র ত্যজিবেক নারী | 
- পিতৃপক্ষে সপ্ত গোত্র শান্ত অনুসারী ॥ 
তবে বিহা করিবে শুন লদীগর। 
নিকটে করিব বিয়া ভ্রিগোত্র অস্তর ॥. 
এহি যতে করিলেক কন্তার বিচার । 
“যে যে কন্তা জানি আমি শুন কহি আর ॥ 
. মেহার পাটনে রাজ! গ্রচণ্ডের পুত্র 
১ জথ সেন’ নাম তার ভর্তাজ গোত্র ॥ 
তার কন্যা চক্রকলা রূপ মতিশয় 1”. 
চান্দ বলে “সগোত্রেতে উচিত না হয় ॥” 


প্ভঙগীরথ সদাগর মথুরা নগরে । . 
পদ্মাবতী নামে কম্া আছে তাঁর ঘরে |” 
চান্দ বরো “বাম বাম তার নাহি নাম। 
শুনিতে উচিত নয় কানির স্বনাম* ॥” 
“ভাঙূপোড়া নগরে আছে আর এক কন্তা। 
ভান্গরাজাব ঘরে রূপে গুণে ধন্তা ৷ 
জাতিতে পদ্মিনী কন্তা কেশ অল্প গুছি* ৷" 
চান্দ বলে “না কহিও পূর্বে শুনিয়াছি"।” 


১ জখ সেঁন যক্ষ সেন! 
২ কানিব স্বপাম =মনসা দেবাৰ ( প্াবতীর নাসের সংবধে পবিত্যাজ্য। 
৩ গুছিগুচছ, কেশগুৰ্থি=চুলের গোছ!। 


' “প্রতাপ কলের কন্তা নামেতে স্বনাই। 
তার সম কূপে গুণে সংসাবেতে নাই ৪৮ 
চান্দ বলে “সে সম্বন্ধ কদাচিত নম | . 
লক্রীন্দরের মাতৃনাম মোর সেই হয়)” . 


পি দিপেতে বৈসে অনন্ত মাণিক। 
-_ 1 আলেমান গোত্র হয় সে গন্ধবণিক ৷” 


চান্দ বলে “তার নয় স্বনামে গমন । 
ঘাটিয়া সম্বন্ধ* আমি করি-কি কারণ ॥” 


“লক্ষ্মীন্দর সদাগর বৈসে লক্ষ্মীপুর! । 
" ভার ঘরে আছে কন্যা নাম উদয়তারা ॥ 
"_ পল্লিনী জাতিতে কন্যা পরমা সুন্দরী ৷” 
চান্দ বলে “অনুচিত লখাইর বিয়ারী ॥* 


প্উড়িস্তা নগরে বৈসে শ্রীবাস ধর। 
:  শচীপ্রভা নাম কন্তা আছে তাঁর ঘর ৪” 
, চান্দ বলে “এ সম্বন্ধ করিতে নাহি সাধ 
গৌরীর সহিতে বেটা কৰিছে বিবাদ” 


এহি মতে যত কন্া দোষে গুণে আছে। 
ভাবিয়া মাধব ভাট কহিলেক শেবে &. - 
দ্বিজ বংশীদাসে গায় পদ্মার চরণ। 
ভবসিন্ধু তরিবারে বল নারায়ণ ॥ - 


" পুনরপি সত্তর ' ভাঁটে বলে “সদাগব 
শুন কথা অবধান করি। ছি 8৭ 
জা দেখিছ দেশ এ উদ্দেশ করিল শেষ  ' 
কন্ঠা আছে বেহুলা সুন্দরী ॥ | 


৪ দলা গন মগ কিন শের নান লাচিত 
= ২ ঘাটিয়া সম্বন্ধ =হান সধক্। টু 
8597 চার হবগৌরীব সেবক ছিলেন ৯ 


দ্য কেনাবামের পাল! ২২৫ 


উজনি নগব তথি গন্ধ বনিয়া জাতি 
সাহ রাজা বড় ধনেশ্বর ৷ 

তার কন্তা বেহুলা! বপে গুণে চজ্দ্রকলা 
সেহি কন্তা যোগ্য লক্ষ্মীন্দর ॥ 

সেই সে কন্তার গুণে . হারাইলে ধন আনে 
মইলে মরা জিয়াইতে পাবে। - 

শুত্বমতি অতিশয় দেবতা সাক্ষাৎ হয় 
স্মরণে জানায় দেবপুবে ॥ 

লোহার তগুলে অন্ন যদ্তপি কর ভক্ষণ 
সতী কন্যা রাস্ধিবারে পারে। 

এহি মত কন্তার কথা সর্বগ্ুণ সুচবিতা 
জানি আমি কহিন্ তোমারে ॥” 

হাসিয়া বলয়ে চান্দ “যদি থাকে নির্বন্ধ 
এই কন্ত| করাইবা বিয়া । 

কুলে শীলে যোগ্য ঘর যেন কন্তা তেন বব 
কাধ্য আর নাহি বিচারিয়া ॥ 

বিলম্বে নাহি কাজ হস্তী-ঘোড়া কর সাজ 

| যাইব আমি কন্যার যোবনী । 
জ্ঞাতি-কুটুন্ধগণ শীপ্র কর নিমন্ত্রণ 
দ্বিজ বংশীর মধুবস বাণী ॥ 


কর্মকর্তী ফরমাইস দিলা বিয়ার কথা থইয়া। 

বেউলার পূর্বজন্মকথা শুন মন দিয়া ॥ 
উষা অনিরুদ্ধ নামে গন্ধর্ব আছিল। 

নৃত্যগীত কবিবারে ইন্ত্রপুরে গেল ॥ 

কাঁচা মৃত্তিকীব সবা তাতে ভর করি। 

দেবেবে মোহিতে নাচে উষা যে স্থন্দরী | 


১ কাচা মাটীব সরাব উপব নৃত্য কবিষা কলাকৌশল দেখাইবাব প্রথা ছিল। এবপ ক্ষিপ্রচবণে, 
প্রা বাস্থৃভে ভর কবিরা নৃত্য কৰা হইত যে; কাচা মাটীব সরাব উপৰ পা পড়িত কি না পড়িত। এই কলা 


এখন বিলৃপ্ত। 
89 .9804 BT. 


২২৬ মৈমনসিংহ-গীতিকা 


চাবি দ্বিকে দেবগণ ইন্দ্র সভামাঝে। 
হংসাঁসনে বিষহবি আইলা নিজ কাদে 
পদ্মার কপটে উষীর তাল যে ভাঙ্গিল।, 
কুদ্ধ হইয়া দেবরাজ শাপ তারে দিল ॥ 
“মনুষ্য হইয়া জন্ম. থাকিবে ধরায়” 
এহি কথা শুনি উষা করে হাঁয় হায় ॥ 


উষার কাঁন্দনে তবে কান্দে দেবগণ। : 
কিঞ্চিত গলিল তাঁর বাঁসবেব মন ॥. 

" ইন্দ্র বলে “রাজা আছে চম্পক নগরে। 
অনিকুদ্ধ জন্ম গিয়া লউক তার ঘরে ॥ 
উষা গিয়া জন্ম লউক সাহ রাজার ঘরে। 
মর পতি জিয়াইবে মনসার ববে |” 


গন্ধৰ্ব আছিল শাপে মানুষ হইল । 
কর্শ্মসিদ্ধিহেতু পদ্মায় ধরায় আনিল+ ॥ 
অনিরুদ্ধ জন্ম লইল চন্্রধরের ঘরে। 
লন্ষ্ীন্দর নাম রাখে চান্দ সাগরে! 
হইল উষার জন্ম সাহবাজার পুরী । 
উষার রাখিল নাম রেছলাস্থন্দরী ॥ 
_কোটাশ্বর দাস* কহে পূর্বজন্মকথা। 
এহি খানে কহি শুন বিবাহের কথা ॥ 


গণরের কথা রাজার মনে যে পরিল। 

কেশাই কামারে রাজা ডাকিয়া আনিল ॥ 

মনেতে ভাবিয়া তবে চান্দ সদাগর। 

মীর করি বানাইল লোহার বাসর ॥ 

লোহার কপাট আর লোহার দিছে ছানি। 
-.. লোহা দিয়া গড়িয়াছে'বড় বড় ঠুনী ॥ 


১ কর্ম -- -আনিঙস্মনসাদেবী তাহার নিজ অভিপ্রাষসিদ্ধিব জন্য ইহাদিগকে এই হুলায় ধবাধাঁমে 
আনিলেল । | | 
২ কোটীশ্বর দাস-্ঞএই কবিব আর কোন পবিচষ পাওয়া যায় না। 


দন্্য কেনারামের পালা আজি ইজ, 


চারি দিকে গড় কাটি অগ্নি জালাইয়া 
হাতী ঘোড়া রাখিয়াছে চৌদ্িকে বান্ধিয়া ॥ 
নেউল মযুর আদি সর্পভুক যত। 
চারিদিকে রাখিয়াছে কত শত শত॥ 
লাগাইয়া ওষধীবৃক্ষ সৰ্পভয় নাশে- 
চম্পকে’ না আসে সর্প তাহার বাঁতাঁসে !- 
 ছমালেব মরা জিয়ে বধের গুণে ।. 
হেন বৈদ্য ডাকি বাছা রাঁক্ষিছে ভবনে ॥ 
কোটীশ্বর দাঁস কহে হেন কর্ম করে। 
বিধির নির্বন্ধ কেব! খণ্ডাইতে পারে ॥ 
রহিল লোহার ঘরে বেউলা লকীন্দর। | 
- নেতা পদ্মার কথা তবে শুন অতঃপর ॥ 
উজানি নগরে পদ্মা নাগগণ সনে। 
দেখিয়া লখাইর বিয়া স্থির করে মনে ॥ 
আজি রাত্রি মধ্যে হবে পরাজয়। . 
রাত্রি পৌোহাইলে আর নাহি কোন ভয় ॥ ১০ 


এতেক ভাবিয়া মনে করি অনুমান ।- 
- সত্বরে চলিয়া গেল সূর্য্য বিদ্যমান ॥ 
. স্তুতি করি বলে পদ্মা সর্ধ্যের গোঁচর* |. . 
- “চান্দের সহিতে বাদ পূর্বাপর ॥ ' এ 
২. ব্রন্ধা বিষ্ণু যহেশ্বর তিন রূপ তুমি । 
বাপ খুড়ার আগে অরি কি কহিব আমি ॥ lh 
দেব হইয়া মানুষের নিকটে পরাজয়। 
তাই তব স্থানে আইচু স্তন মহাশয় ॥ 


১ চম্পকে=চম্পক নঙ্গবে। , ? 
২ বঙ্গদেশে বন্ধ সূর্যত্তি পাওষা বটলৰ এক কালে এলে থান তাৰণ ফ্ ছিলেন। 


পা 


২২৮ 


মৈমনসিংহ-গাতিকা 
রথ রাখ আজ তুমি মন্দগতি করি। 
তাহলে চান্দের বাঁদ সাধিবারে পারি।! 


চাৰিপ্রহর রাত্রি যদি অষ্টপ্রহর হয়। 
তবে কার্য্যপিদ্ধি হয় স্তন মহাশয় ৷” 


সূর্য্য বলে “মম রথ নিয়মিত চলে । 
কমাতে বাড়াতে কেউ নাহি পাঁবে বলে ॥ 
তোমাব গৌরবহেতু কহিব নিশ্চয় 
সাধিয়া ষে কাধ্য তব হইবে উদয় ॥ 
শঙ্কব্দুহিতা তুসি জগত্ণজননী ৷ 
কাধ্যসিদ্ধি হবে যাহ স্বস্থানে আপনি |” 


এত শুনি হর্ষিত জয় বিষহরি | 

বিদায় হইয়া তবে যান নিজপুরী ॥ 

পদ্ম! বলে “পাণ নাগ সত্থরে যাও ধাইয়া 

অখিলের নাগ যত আন ডাক দিয়া ॥ 

সপ্ত দ্বীপে যত নাগ সাগর পর্বতে | 

আজ রাঁত্র ভিতরে সব আনহ ত্বরিতে ||” 

এতেক শুনিয়া পাঁও আকাশে উড়িল। 

হেন কালে আঁগু হইয়া ঢুরা” জানাইল ॥ 
% * * bd 


সর্বনাগ পরাজয় এই কথা শুনি। 

বিষাদ ভাবিয়া কহে নেতা! ঠাকুরাণী ॥ 
“আমার কথা শুন তুমি জয় বিষহরি। 
একান্তে চলিয়া যাও.কৈলাসের পুরী ॥ 
পিতার জটায় বাস করে কালনাগ ৷ 
পিতার কাছেতে তুমি তারে ভিক্ষণ মাগ ॥ 
যে সে সাঁপেব কাঁজ নয় লখারে দংশিতে। 
রাঁত্রিমধ্যে কালনাগে আনহ ত্ববিতে ॥” 


১ ঢুবা»চেমনা সাপ, চোদা সাপ। 


ক 


দ্য কেনারাঁমের পালা 
এত শুনি পদ্মাবতী কোন কাৰ্য্য করে।' 
রাতারাতি করি যায় বাপের গোঁচরে ॥ 


* be ক ক 


গ্যখন গাহিল পিতা! বেউলা হইল রাঁড়ী। 
*কেনারামের চক্ষে জল বহে দড়দড়ি ৷৷ 
শাখে কান্দে পাখীর! পক্তরা কান্দে বনে। 
বেহুল! হইল বাঁড়ী কালরাত্তির দিনে? ॥ 
কান্দয়ে সনকা বাণী বুক চাপুড়িয়া। 
. “লখিন্দর পুত্র কোথা গেলরে ছাড়িয়া ॥” 
ছয় ভাইয়ের বৌয়ে কান্দে শিরে দিয়া হাত। 
" মঠের মাথায় ফুর* পরল অকস্মাৎ ॥ 
পাগল হইয়া শুনাই” ফিরে পথে পথে । “ 
“লখিন্দর পুত্র মোর গেল কোন পথে ॥”. 
যারে দেখে তারে বাণী পুত্র পুত্র বলে। 
পথ নাহি দেখে রাণী চক্ষের যে জলে || 
এহিত কান্দন দেখি চান্দ সদাঁগর । 
ধীরে ধীরে কয় মুখে “বম হর হর ॥ 
কার পুত্র কার কন্তা সিছারে সংসার । 
ভাই বন্ধু স্বিছা সব সকলি মায়ার ॥ 
পুত্র মারা গেলে দেখ কেউ না যায় সাথে। 
মরিবার কালে দেখ কেউ না যায় সঙ্গেতে॥ 
বাপ বল মা বল গর্ত-সোদর ভাই। 
কামাই করলে খাঁউয়া আছে সঙ্গে যাঁউয়া নাই? ॥” 
কোটীস্বর দাস কহে “সংমার অসার । . 
সংসার ছাঁড়িলে হবে ভবনদী পার ॥” 


ফু * * * 


১ কালবাত্তির দিনে=বিবাহের পবের র্বত্িকে ‘কালবাত্ি’ বলিয়া থাকে! দিনে? =সমবে। 


২ স্কুর = সম্ভবতঃ স্কৃবণ শব্দ হইতে আসিয়াছে, বিস্যুৎ-স্ফৃবণ। ৩ শুনাই =সনকা ৷ ' 


৪ কামাই --- নাইসস্উপার্জন করিলে খাইবার লোক আছে, সঙ্গে যাইবার কেউ নাই। 


২২৪ 


২৬০ . মৈমনসিংহ-গীতিকা 
জ্ঞাতি কুটুমে চান্দ ডাক দিয়া কয়। 
“মরা ঘরে রাখা আর উচিত না হয়। 
বিলম্ঘ করিতে দেখ শাঁস মানান করে। 
লখাইবে পুড়াও নিয়া গুধ্রবীর’ তীবে |” 


এই কথা শুনি তবে বেহুলাস্থন্দধী । 

- শ্বশুরের পায়ে কহে বিলাপ নাছাড়ী*। 
বেহুলা আসিয়া কহে শ্বশুরের ঠাই । 
“ভেলা বান্দিয়া দেহ দেবপুবে যাই ॥” 
কলাগাছ কাটিতে রাণী বাগানে পাঠায় | 
চান্দ বলে “যে পাঠায় ঝাটা তাব মাথায় ॥ 
কানির উচ্ছিষ্ট পুত্র জলেতে ভাঁসাও । 
পুত্র মারা গেল সঙ্গে কলাগাছ দাও ॥ . 
এক কলাগাছ মোর নয় নয় বুড়ি। 

. কি কারণে দিব আমি হেন কলা ছাড়ি ॥ 
লখীন্দব পুত্র মইল সেও প্রাণে সয়। 

_ কলাগাছ কাটা গেলে জীবন সংশয় ॥” 


তাহা শুনি পাত্রমিত্র বলয়ে চান্দেবে। 
“পূর্বে যতেক “কথা পাশরিলে তারে ॥ 
মৈলে মরা জিয়ায় হারাইলে ধন আনে। 
সতীকন্তা বিবাহ করাইল তে কারণে || 

.. ইহাতে বিলম্ব নয় যাক স্বামী লইয়া। : 
' ভেলা বাদ্ধি শীশ্ত তারে দেও.ভাসাইয়া |” +, 


বেউলা বলে “শুন বাঁপ বণিক-নন্দন | 

স্বামী লইয়া যাই আমি দেবের ভবন ॥ 

দেবেব সভাতে যাই পদ্মারে জিনিয়া। 
. সাঁভট কুমার তব দিব জিয়াইয়া ॥ 


১ গুপ্র্বী-অপবাপব অনেক কাব্যে স্গান্কৃব্ নদীব উল্লেখ আছে। 
২ লাছাড়ী-্লাচাড়ি । 


দশ্থ্য কেনারামের পালা .. ২৩১ 


তোমারে জিনিতে পদ্মার হইয়াছে সাঁধ। 
পল্মাবে জিনিয়া আমি ঘুচাইব বিবাদ ॥” 


পদ্মারে জিনিবে শুনি হাস্ত হইল তার। 
আজ্ঞা দিল কলা কাটি ভেলা বাস্ধিবার ॥ - 
কহ কলাগাছ তব আনি সব কেটে । 
দাসগণ লয়ে যাব গুপ্ররীর ঘাটে ॥ 

দুই কুড়ি কলাগাছ ভাঙ্গবঃ ভেলা বান্ধে 
মধ্যে মধ্যে খিল দিল স্থন্দি বেতের ছান্দে $ 
চাঁরি ধাঁরে খুটা তার গড়িল গজ্জারি* । 
উপরে বান্ধিল ঘর চৌচালা কৰি ॥ 
চারি ধাবে বেড়া বান্ধি রাখিল দুয়ার । 
বিছানা করিল তাতে নেতের কাস্থারঃ ! ২ 
মরার লক্ষণ দিল উপরে গৃধিনী ৷ 
চারিদিকে বসাইল চারটা শকুনী ॥ 

রাজা! কুকুড়া দিল শ্বেত বিড়াল আর। 
ইহাদের জন্য দিল ছয়মাসের আহার ॥ 
এহি মত ভেলা খাঁন দেখিতে হ্থন্বর। 
বসন্ত কালেতে যেন কামটুঙ্গী* ঘর ॥ 
ভেলা বান্ধি দীসগণে সত্রে দিল জান। 
ঘাটেতে আনিয়া মরা করাইল স্বান ॥ . 
স্বগদ্ধি চন্দন দিল সৰ্ব্বাঙ্গে লেপিয়া। 

' বিচিত্র বিছানা-দিল ভেলাতে তুলিয়া ॥ 
কাস্থার ভিতরে মরা বন্ত্ে ঢাকি এরি*। 
বিদায় মাগে বেহুলা! শ্বশুরের পায়ে পড়ি ॥ 
*দেবপুরে যাই মাগো! বিদায় দহ মোরে । 
_ আশীর্বাদ কইর যেন পুন আসি ঘরে ৪” 


১ ভাঙগবম্বড়। ২ সুন্দি রেত=একক্ূপ বেত। খুব শক্ত ও সরু বেজবিশেষ । 

৩ গজারিল্বৃক্ষবিশেষ | , ৪ নেতেব কাস্থার-্কাপড় দিঘা কীথা (কথা) তৈরী কবিয়া। 

৫ কামটুঙ্গীস্পূর্বেব লোকে জলাশষেক মধ্যে বিলাস-গৃহ নির্সাণ কবিত, তাহাকে লী বা 
‘কামটুঙ্গী’ বলা হইত। ৬ এবি সরাখিয়া। রি 


২৩২- 


মৈমনসিংহ-গ্লীতিকা 
তা শুনি শুলুকা ধবিতে নারে হিয়া। 
গলায় ধরিয়া কান্দে ফুকার ছাড়িয়া ॥ 
দ্বিজ বংশীদাঁসে গায় পদ্মার চরণ । 
ভবসিদ্ধু তরিবারে বল নারায়ণ | 


“বড় দয়া লাগে বধু না ধবয়ে হিয়া । 
স্বকপে কি যাবে তুমি লখাইরে লইয়া ॥ 
এক রাত্রি সম্বন্ধেতে এত প্রেমবন্ধ । 
যে লয় তোমার চিত্ত কি কব ভালমন্দ ॥ 


. শ্বামী-সজে না বঞ্চিলে নাহি লাগে দয়া । 


কি মতে ছাড়িয়া দিব সাগরে ভাসিয়া ৷ 
জোরের কপোত মম হৃদয়ের নলি৯। 


< একবারে উড়িয়া গেল খুপ* করি খালি ॥ 
- বাজার কুমারী তুমি হও সুবদনী । 


কি মতে সহিব দুঃখ ত্যজি অন্পপাঁনি ॥ 
পিঞ্জবেব শুক মোর আধার মাণিক । 
এহি খানে রহ বধু দেখিব খানিক ॥ 

শবীবে না সহে হুঃখ হেন লয় চিতে । 


পক্ষী হয়ে উডে যাই তোমার সঙ্দেতে !” 


| শুলুকা ক্রন্দন শুনি পাষাণ মিলায়। 


ধাবাশোতে বহে জল দ্বিজ বংশী গায় ॥ 

ক সং" কু * 

* ‘ 3 * 
উজান বইয়া যায় গুৱরীর পানি। 
ভেলার উপর কান্দে কন্যা জনমছুখিনী ॥ . 
সাত নয় পাঁচ নয় এক রাত্রির কাঁলে। 
প্রাণের অধিক পতি খাইয়াছে কালে ॥ 
মরা পতি লইয়া কন্তা দেবপুরে যায়। 


- দেখিয়া চম্পকের লোক কবে হায় হায় ॥ 


> জোরের- - -নলি=তুসি আমাব জ্রোড়া পাষবাব একটি এবং বক্ষেব হাড় । 


4 


২ ধুপ =খোপ । 


চিত্র নং ৭] 





[7০১ 


“যখন পাইলা পিতা বেছলা ভাসান। 
ফেলিয়া হাতের খাণ্ডা 


30 


কানে কেনারাষ || 


ফেসারাষ, ২৩৩ পৃঃ 


দঙ্্য কেনারামের পালা | ২৩৩ 


“আছি হতে গেল এই চম্পকের বাহার । 

বাগান কবিয়া খালি গেল পুষ্পসার ॥ , 

সোনার মন্দির দেখ আদ্ধাইর করিয়া। 
সন্ধ্যাকালের বাতি যেন গেলবে নিবিস্বা ||” 
- মরা পতি লইয়া কন্তা যায় দেবপুরে। 

তাহা দেখি রাজ্যের লোক হাহাঁকাঁর করে ॥ 

গজ কান্দে অশ্ব কান্দে কান্দে পশুপাখী ॥ 

ছয় ভাইয়ের বউয়ে কান্দে “কেমনে ঘরে থাকি’ ॥৮ 


(৬) 
যখন গাইলা পিতা বেহুলা ভাসান। 
ফেলিয়া হাতের খাণ্ডা কান্দে কেনাবাম ॥ 
িকগো কি গান শুনাইলা গুরু ফিরে কও শুনি। 
শুনিয়া পাগল হইল পাযণ্ডের প্রাণী ॥ 
কিবা ধন দিব গুরু কোন ধন আছে। 
* তোমারে ঘে দিব ধন আইস মোর কাছে ॥ 
ঘড়া ভরা ধন আমি রাখিয়াছি লুকাইয়া। 
=  সাঁত "পুরুষ খাইব! তুমি গৃহেতে বসিয়া ॥ 
মনুষ্য মারিয়া আমি কামাইযাঁছি ধন। 
জীবন ভরিয়া যত করছি উপার্জন ॥ 
সেই সব ধন আমি দিব যে তোমায়। 
অস্তকালে স্থান গুরু দিও বাঙ্গা পায় ॥ ' 


শি 


১ এই (পঞ্চম ) অধ্যাধটি নাবাষণদেব, বংশীদাস, কোটীশ্বব দাস, বাযণ পণ্ডিত প্রভৃতি কবির, রচিত 
মনসা-মঙ্গল হইতে সংগৃহীত । ইহা পালা-গাধকেবা কেনাবামের প্রসঙ্গে গাইয়া থাকে । কেনারামের 
আখ্যাধিকাঁষ এক্সপ দীর্ঘ মনসা-মঙ্ল কতকটা অঞ্রাসঙ্গিক, এই জন্য ইহার অতি সংক্ষিপ্ত সারাংশ ইংরাজীতে 
দিয়াছি। তবে এই অধ্যাষেব কষেকটি ছত্র চন্দ্রাবতীর রচিত, সেই হত্রগুলির প্রথম অক্ষরের সম্মুখ ভাগে 
নক্ষত্র-চিহ দিঁয়াছি। বলা বাহুল্য পূৰ্বববৰ্ত্ধা ও পববর্তা অধ্যায় সমন্তই চন্্াবতীর রচনা | 

$0234 B.T, 


২৩৪ 


মেমনসিংহ-সীতিকা 


ভিক্ষা না করিও আর বাড়ী বাড়ী ঘুরি। 
জীবনের কামাই যত দিবাম ঘড়! ভরি ॥” 


ঠাকুর কহিছে “আমার ধনে কাৰ্য্য নাই। 
যে ধন পাইয়াছি আম তোমাকে জানাই-॥ 
সে ধনের কাছে দেখ এই সব ধন। 
মানিকের কাছে দেখ ছিল্সের+ মতন ॥ 
এধন লইয়া মোর কোন কাৰ্য্য নাই। 
তোমার কাছে থাকুক ধন আমার কাধ্য নাই ॥ 
ভিক্ষা করিয়া আমি পাই চাউল কড়ি। 
ভরিয়া পাপের বোঝা ডুবাই কেন তরী ॥ 
মানুষ মারিয়া তুমি করিয়াছ পাপ। 
জীবনান্তে পাবে কেনা তার অনুতাপ ॥ 
চউরাশি নরককুণ্ডে রহিবে ডুবিয়া। 

যখন হাঁনিবে যম শিরে দণ্ড দিয়! ॥” 


আকাশ পাতালে কেন! চাহে বার বার। 


চেয়ে দেখে দশ দিক ঘোর অন্ধকার ॥ 


চারিদিক চাইয়া দেখে না দেখে কাহাবে |, 
“থাক কেহ দেখা দেহ এই অন্ধকারে ।। 
জন্নিয়া না দেখছি মায় না দেখছি বাঁপে। 
সংসার ছাড়িয়াছি আমি কত অস্থতাপে ॥ 
কেউ না আছিলা মোর ভাইকা জিজ্ঞাস করে। 
কেউ না আছিল হেন শিক্ষা দেয় মোরে 
আঁগেতে মরিলা মাও বাপ গেলা ছাড়ি। 
বিপাকে পড়িয়া আমি গেলাম মামার বাড়ী ॥ 


.. দুরস্ত আকাঁলে মামা কোন কার্ধ্য করে। 


জানিয়া পরের পুত্র বেচিল আমারে ॥ 
পাঁচ কাঠা শালি ধান কিন্মতৎ আমার । 
কুসঙ্গে মজিয়! হইছি হেন দুবাঁচাব ॥ 


=সিসার| ' ৯ কিন্ত লমৃদ্য। 


.. দস্্য কেনারামের পালা | ২৩৫ 
শৈশবে না পাইলাম শিক্ষা না চিনিলাম পথ। 
এতদিনে পাইয়া তোমায় সিদ্ধ মনোর্থ ॥ 
এসব পাপের ভরা ধরা ন! সহিবে। 
মরিলে এ সব যদি সঙ্গে নাহি যাবে ॥ 
পাঁপেতে ডুবিল দেহ আর বক্ষা নাই । 
আমারে ছাঁড়িয়া গেলে ধর্ম্মের দোহাই ॥* 
“জন্মের কামাই আমি ভাসাইব নদীব জলে। 
ডুবিয়া মরিব আমি এ না নদীর জলে ॥” 
ছাঁপাইয়া বহে নদী হলচ্‌ তলচা পানি’ । 
ভয়ে নাহি বহিয়া যায় সাউদের্‌ তরী 
শিষ্যগণে* ডাক দিয়া কহে কেনারাঁম। 
*্যথায় আছে ধনের ঘড়া শীত্র করি আঁন 1” 
আউরাইয়া* নলের বন দস্থযগণ যায় 
বইয়া আনে যত ধন যে যেখানে পায় ॥ 
কেনারাম বলে “ঠাকুর, দাঁড়াও নদীর-পাঁরে। 
পাপের অর্জিত ধন ভাঁমাঁইব সাঁয়বে ॥” 
এক ঘড়া ছুই ঘড়া তিন ঘড়া ধন। 
একে একে দেয় সব জলে বিসর্জন ॥ 
পাপের অর্জিত ধন জলে যায় ভাসে । 
তা দেখিয়া কেনারাম খলখলি হাসে ॥ 
থা তুলিয়া কেনা ধরে নিজ মাঁথে। 
বিদায় চাহিল কেনা গুরুর সাক্ষাতে ॥ 
রক্তজবা আঁখি কেনা পাগলের প্রায় | 
আপন দেহের মাংস আপনি কামড়ায় ॥ 

- “কত পাপ করিয়াছি লেখাঁজুখা নাই। 
আমার মতন পাপী ত্রিভুবনে নাই ॥ 
কত লোঁক মারিয়াছি এই খাঁণ্ডা দিয়া। 
আপনি মরিব আজি দেখ দাঁড়াইয়া 1” 


রী = আউবাইযা =আদ্দোলন কবিযা। 


২৩৬ 


মৈমনসিংহ-গীতিকা . 


ঠাকুর বলেন “কেনা আর কার্য্য নাই। 
স্থান কইরা আস তুমি মুক্তিমনত্র দেই ॥ 
মিছা মায়! এ সংসার কেউ কার নয়। 
পথিকে পথিকে যেমন পথে পরিচয় ॥ 
টাকাকড়ি ধনজন সঙ্গে নাহি যাবে। 


একাকী এসেছ তুমি একা যেতে হবে॥ 


মরিয়াত কাধ্য নাই শুন কেনারাম। 
দীক্ষামন্ত্র আজি তোরে করিবরে দান ॥ 


. আঁজি হইতে তুমি মোর শিশ্য যে হইলে । 


তোমারে লইয়া আমি বাড়ী যাব চলে ॥ 


- এই গান শিক্ষা কর মনসা ভাসান | - 


মায়ের নামেতে তুমি পাবে পরিত্রাণ ॥৮ 
এক ছুই দিন যায় গুরুলঙ্গে থাঁকি। 


' কেনারাম-শিখে গীত পি্চিরাঁর পাখী ॥ 


আকাশ ছাপাইয়া গান যায় সবর্গপুরে । 


- মৃদঙ্গ বাজাইয়! কেনা বাড়ীবাড়ী ঘুরে ॥ 


কক্ষেতে ভিক্ষার ঝুলি “যৃক্তিভিক্ষা চাই। 
এই মুষ্টি চাউল পাইলে থুসী হুইয়া যাই ॥” 


. গাইতে গাইতে কেনার চক্ষে আসে জল। 
'নাইচা গাঁইয়! ফিরে যেমন ভাবের পাগল ॥ 


যারে দেখ্যা দেশের লোক আগে পাইত ভয়। 
তাহারে ডাকিয়া লোকে গীত গাইতে কয় ॥ 
যাহারে দেখিলে লোকের উড়িত পরাণ। . 
শুনিলে তাঁহার গান গলয়ে পাষাণ ॥ 
শিউরি উঠিত লোক যে কেনার নামে। 
পাগল হইয়া যায় সেই কেনার গানে ॥ 
পাঁষাণ মানুষ হইল মহাঁজনের বরে। 
কেনারাম গায় গীত প্রতি ঘরে ঘরে ॥ 
কেনারাম গায় গীত বারে বৃক্ষের পাতা । 
পয়ার প্রবন্ধে ভনে দ্বিজ বংশী-স্থতা ॥ - 


El 





রা 


(১) 


রাজ্য করে রাজচন্দ্র রামপুর সহরে। 
বারবাংলার’ ঘর বান্ছে* ফুলেশ্বরীর পারে ॥ 

গল্ড খন্দর* রাজার লাখের জমিদারী । 

হস্তী ঘোড়া আছে রাজার পাইক পাটুয়ারীং 1 
- ঢুলী নাগারচী* বাজার রাজ্যে বাস করে। 
'বুস্থনচকী বাজায় তারা হাঁফার খান» ঘবে ॥ 

সেইত গীত না শুনিয়া রাজা জাগে রিয়ান বেলা। 

দরবারে বসিল রাজা সহিত আমলা! 
সভাজনেরে রাজা ডাক্‌ দিয়া কয়। 

“নবাবের দরবারে যাইতে উচিত যে হয় ॥” 


গণকে ডাকিয়া রাজা দিন স্থির করে। 

আষ্টি' দিন বাকি আছে যাইতে নবাবের সরে” ॥. 
কানা চইতা উত্ভৃতিয়! তারা দুইটা ভাই। 

পান্সী সাদাইতে তারা পাইল ফরমাইস | 

যোল দাড় জুইত+* করে আরও তুলে পাল। 
পাঁ্সীতে ভরিয়া রাজ! তুলে মালামাল £ 


. 


১ বারবাংলা সবারদুয়াবী বাঙ্গালা ঘব। -কেহ কেহ মনে কবেন বাহিববাটীব বাঙ্গালা খর । 
২ বান্‌ছে =বান্ধিয়াছে। 
৩ গড় খলবুগড়খাই। দি মিকে পের হানবশেনে ধস ( দাদা ) লে রঃ 
৪ পাটুয়ারী সম্ভবতঃ পাত্রশব্দের অপভ্রংশ, আমলা । 
€ নাগারচী-্যাহীবা নাগবা (চর্সযুক্ত চোলজাতীয় বান্যবিশেষ ) বাজাষ। 
-* হাফার খাল! =নহবৎ্-গৃহ্‌। ০৭ আফউন্পআট। , তে ক 
+ ফরমাই -্ফর্য়াস। আদেশ । 2 যা ১০ জুইত =যুক্ত কবিয়া। ; 


২৪৯  মৈমনসিংহ-গীতিকা .. 
আবের কীকই; লইল রাজা আবের চিরুণী। 

- আবেতে রঙ্গিয়া লইল খাড়ি আর বিউনি* ॥ 

-... হাতীর দীতের পাটি লইল গজমতি মালা! 
" ভেট দিতে নবাবের করিল যে মেলা! , 
খাজনা উগাইয়াৎ তঙ্কা লইল দশ হাজার । 
গাউইয়া বাজুইয়াং লইল সঙ্গে এক ঝাড় । 


উজান পানি বাইয়া রাজা পান্দী বাইয়া যায়। 
. নাগবীয়া* যত লোকে করিল বিদায় ॥ | 
দানদক্ষিণা আদি পুণ্যকার্য্য করি। . 
রাণীর কাঁছে সঁপিয়া গেল কুলের" কুমারী ॥ 


চারি দিকে নানাগ্রাস নেহাঁলিয়া দেখে। 

ফুলেশ্বরী উথারিয়া” পড়ে নবহুন্দার মুখে ॥ 

সেই নদী ছড়াইয়া যায় ঘোড়া-উত্ধা বাইয়া । 
মেঘনা সায়রে পান্দী চলিল ভাঁিয়া ॥ 

ঢেউএ কবে বাইড়াবাইড়ি* কাঁছাড়১* ভাইঙ্গ! পড়ে । 
এইমতে যায় বাঁজা নবাবের সরে ॥ 


তিন মাস থাক্যা১ রাজা জলের উপর । 
চাইব মাসে গেল বাজা নবাবের সব ॥ 
সঙ্গের যতেক দ্রব্য যত লোকজনে। 

একে একে ভেট দিল নবাবের স্থানে, 
পূবইয়া'* আঁবের কীকই,আঁবের চিকশী। 
চক্ষে না দেখেছি শুধু লোকমুখে শুনি ॥ 


৪ ১' আবের কীকই স্জাঁব (আঁভ, অভ্র হইতে ), কাীকই =চিক্ুণী ; অজেব-চিকী ৷ 


২ রঙ্গিয়া স্বল্াইযা। . . ৩ ধীডি আব বিউনি ডালা ও পাখা । 
৪ উগাঁইয! =শোধ কবিবায় জন্য ৷, ৫ গাউইষা বান্ধুইযা =গায়ক ও বাদক । 
৬ মাগরীয়া স্মাগরিক্‌ । নগববাসী । ৭ কুলেব-কোলের, ছোট । 

৮ উতাৰিয়া =উত্তীর্ণ ইরা, পার হইয়া । = বাইভাবাইভি -ঘাত-প্রতিঘাত'। 


৯০ কাছা =নদ'ব পাব। " ১১ ধাফ্যা স্ধাকি্সা | ১২ পুবইয়া =পুৰ্যাদেশীয | 


. - ক্ুপবতী .. Ts dr ২৪১ 
. শীতল পাটা পাইয়া তবে শীতল হইল সন। 
পাইল ভেটের ত্্ব্য যত আয়োজন! ছু, এ 
দশ হাজার তঙ্কা পাইয়া খুনী হইলা মিঞা. 
রাজচন্গে দিলা ঘর বাঁছাই করিয়া। 


রি নবাবের সরে রাজ! আছে খুনী মন।. ৃ 
ঘরেতে থাকিয়া রাণী দেখিল স্বপন ॥ 12088 


(২) 
এক ছুই মাস করি বছর গোয়ায়” । 
কুত্বপন দেখিয়া রাণী করে হায় হায় £ 
বছর গোৌঁয়াইল রাণী তবে এইয়তে | 
দুই বছর যায় রাণী চাইয়া পথে পথে ॥ 
তিন বছর গেল যদি রাজা না আইল। 
বিপদ গণিয়া রাণীর বড় চিন্তা হইল || 
'" ঘরেতে কুমারী কন্তা বিয়ার যোগ্য হইল। 
চৌদ্ধ বছরের কন্যা আবিয়াইত- রইল ॥ 
পাড়ার লোকে কানাকানি রীষী তাহা শুনে। 
কি মতে ধরায়* কহ মায়ের পরাণে। 
যুবা কন্যা লইয়! মায়ে একলা শুয়ে ঘরে। 
বাত্রিদিন করে রাণী চিন্তা, জারে জারে« || 


ভাবিয়া চিন্তিয়া রাণী কি কাম করিল। 
রাজার নিকটে এক লিখনি* পাঠাইল ॥ ' 


লিখনিতে লেখে বাণী যত সমাচার । 
থমে' পতির পায়ে করে নমস্কার ॥ 


১ গৌধায়=গত হইল । ২ আবিষাইত-অবিবাক্তি]। ৩ ধরাবশবৈর্য্য ধরে। 
৪ যুবা! =যুবতী । £ চিন্তা জারে ভাবে=চিন্তায জর্জবিত হইয়া । 
৬ লিখনি-চিঠি। ৭ পবথমে স্প্রথমে। 

81-3804 ৪. T, 


২৪২ " মৈমনসিংহ-গীতিক! 
| রাজ্যের আবেস্থা৯ যত লিখিয়া জানায়। 
কন্তার কথা লেখে রাণী আলায়* ॥ 
' তিন বছর যায় রাজা আছত বৈদেশে | 
ঘরেতে তোমার কন্তা আছে কোন্‌ বেশে ॥ 
পরথম যৌবন কন্যার লোকে কানাকানি । 
তা শুগ্বা কেমনে সহে মায়ের পরানি ॥ 
বিবাহ্ব কাল গেলে উচিত না হয়। 
এমন কন্তা ঘরে রাখলে ধর্মনাশ হয় 


-- পত্র পাইয়া তুমি বিলখ না কর. 
শীত চলিয়া আইস আপনার ঘর ॥ 


এই পত্র লেখ্যা রাণী কোন্‌ কাম কবে। 
লোক দিষা পাঠায় পত্র মৃশিদাবাদ সবে ॥ 


" এক গণক আইল তবে খুঙ্গীপুথি লইয়া । 
এই গণক আইয়া* কয় গণিয়া বাছিয়া ॥ 
“ছড় পরী জিনি কন্যা পরমা সুন্দরী । 
ইহার স্থখের কথা কহিতে না পারি ॥ 
বাজার ঘরে অইবঃ বিয়া রাজার পাটরাঁণী । 
সথেতে কাটাইব কাল কহিলাম আমি |” 


i 


আর গণক বলে.“ক্ন্তার চলন-চালন* বেশ। 
যোগ্য” ভুরু আছে কন্াঁর মাথায় দীঘল কেশ ॥ 


পাঁশাল' কপাল কল্তার মুক্তা দস্তপাট”।. 
এই কন্যার বড় ভাগ্য আছে রাজার পাট» ॥ 
চরুণ ধোয়াইব কন্তার শতেক কিন্করে। 
দক্ষিণ দেশে অইব বিয়া ধনী সদাগরে ॥” 


১ আবেহা == অবস্থা । ২ আলার-আক্ষেপ। 


৪ অইবস্মহুইবে | ৫ চন-চালন্গমন-ভঙ্তি | . 


৭ পাশালম্মৃপ্রসার, প্রশস্ত |. ৮ দস্তপাট =দস্তপাটি। ' 


ও আইয়া,*আসিরা | 
৬ যোগ্য যুগ্ম | - 
৯ পাটস্সিংহাসন। 


| , কঈ্ঈপবর্তী : ২৪৩ 
: আর গণক বুলে “কন্তা সর্ধস্থলক্ষণ। 
পদ্নের মতন দেখি দুখানি চরণ ॥ টা 
হোয়া যাইতে কন্তাঁর চাপিয়া পড়ে পারা৯। 
উত্তরিয়া* বাঁজার ঘব করিবে পসরা” ॥ 
| পায়ের ছুইখানি গোঁছ* যেমন চিরুণী। 
এই লক্ষণ থাকলে কন্তা হয় রাদরাণী ॥" 


Kd 


"আর গণক আইসা তবে হস্ত দেইখা“ কয়। 
. "ঝটিতে হইবে বিয়া নাহি কোন ভয় ॥ 
" পদ্মের সমান কন্তার যেমন মুখখানি ।' 
: চক্ষু ছুইটী দেখি ভাল নাচয়ে খপ্জনী ॥ 
গণ্ডেতে সিন্দুরের ঝালা* চান্দের বরণ | 
_-. সর্বাঙ্গ দেখিলাম তার অতি লক্ষণ 
রাজার ঘরে হইব বিয়া তার নাহি থা" । 
একে একে হইব কন্থা সাত পুতের মা ।” 


আর গণক বলে “কন্যার কাল চক্ষের মণি। 
_... ভাগ্যমতী* হবে কন্যা হবে বাঁজরাণী ॥ ' 
৫ রিষ্টিতে আছিয়ে দোষ কোষ্ী ফলে ঝালাস। 
'গর দৌষ আছে কন্যার কাট এই বেলা |« 
উত্তম বসন জোর১* আর সবরী কলা১১ 
ইহা সা সরাইল | 


১ পারা =পদ-হ্যাস, পায়ের দাগ, পমন্ত পায়ের হাপ ery অলক্ষণা মেয়েদের পারের 
তলে ফাক ধাকায় সমস্ত পা মাচীতে পড়ে না। তাহাদিগকে চলিত ভাষায় “খড় পেয়ে? বলে। 


২ উত্তরিয়া্উত্তরদেশীয়। ' » ৩ পপর! স্তআলোকিত। 

'৪ গোছশগঠন। ৫ দেইখা =দেখিযা । | 

৬ ঝাঁলা-্রক্তিমাভা . | ৭ ধা ==অন্তথা ৷ | 
_ ৮ ভাঁগ্যমতী-্ভাগ্যবতী। - | ৯ বালা ==এখানে ব্যতিক্ৰম অর্থ বুখিতে হইবে । 


১০ জোরস্জোড়া। ৪০ | ১১ সববী-কলা-( পশ্চিমবঙ্গে ) চাটিম্‌। . 


Ed 


২৪৪ 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 
দ্বাদশ ব্ৰাহ্মণে আনি করাও ভোজন। 


, গারুদোঁষ কাটিয়া যাইবে ততক্ষণ ॥ 


তীৰ্থজলে যাইব ছিনান করাইয়া 


. আইজ যাইব গরঘোঁধ কাইল হইব বিয়া ৬৮ : 


এই সব করে রাণী ভক্তিযুত মনে । 
"বাড়ী আইল রাঁজচন্দ্র বিয়ার কারণে 


(৩) 


_- ভাবিয়া চিন্তিয়া বাজার ব্রণ হইছে কালি। 
রাজ্য নাহি করে রাজা নাহিক ঠাকুরালী১॥ . 
শয়ন করিয়া রাঁজা কভু না ঘুমীয়। 


উঠি বলি করে রাজা করে হায় হায় ॥ 


তাহারে দেখিয়া রাণী জিজ্ঞাসা করিল । - 
“কি কারণে প্রাণপতি এমন হইল ॥ 
তাম্বুল-চুয়া পইড়া থাকে বাটায় পড়িয়া। 


. নিদ্ৰা নাহি যাও তুমি পালক্কে শুইয়া ॥ 


থালেতে পড়িয়া থাকে চিকনির ভাত | 
অন্নব্যধনে কেন নাহি দেও হাতি ॥. 
প্রাণের দৌসব কন্তা তারে নাহি দেখ । - 
একদিন কাছে পাইয়া মা বলিয়া না ডাক ॥ 
বিষ হইল ঘরবাড়ী বিষ হইলাম আমি । 


' কর্মদৌষে বিষ হইল ঘরের নন্দিনী ॥ 


বিয়ার কাল গেল কন্যার না কর ভাবন। 
তোমায় দ্লেখ্যা হইল আমার নিকট মরণ” 


ক ন্‌ ক ক 


১ ঠাকৃরালী-্রাজ-ক্ষমতা-প্রচাব। 
২.চিকনির ভাত =সরু চাউলের ভাঁত। 


১৬ - 


রূপবতী 

| | “শুন শুন রাণী আরে কহি যে তোমারে । 

. (আরে কহি ষে তোমারে ). 

কলিজা খাইছে মোর জলের কৃম্ভীরে ॥ 

বনের বাঘে খাইছে মোর সর্ববাঙ্গ শরীর? । 
শেলেতে বিদ্ধিয় বুক হইছে ছুই চির* ॥ 

কি করিলা রাণী আরে কি করিলা তুমি। 

কুক্ষণে আমার কাছে লিখিল! লিখনী ॥ 

লিখনী লইয়া গেলাম নবাব দরবাঁরে। 
লিখনী দেখিয়া মোরে জিজ্ঞাসা যে করে ॥ 
টু যখন দেখিল বেটা পত্র লেখা আছে। 

১, ভর যুবতী* কন্তা বিয়ার বাকী রইছে॥ 
দেশে ফিরব বল্য1* যখন চাহিলাম বিদায় | - 
আমারে কহিল বেটা শুন ওহে রায় ॥ 
শন্তাছি তোমার কন্তা ছুরৎ জামালী*। 
আমার কাছে বিয়া দিয়া ভোগ ঠাকুরালী* ॥ 
খেতাব হইবে তুমি মোর ছাহেবান'। 
দরবারে পাইব! তুমি আমার ছেলাম.॥ 
ঝটিতি চলিয়া যাও আপনার ঘরে । 
যাবত যোগাড় আমি করি নিঞজপুরে ॥” 


দ্লাতিনাশ ধৰ্্মনাশ বাইচ্যা” কাজ নাই । 
রাজত্বি ছাড়িয়া চল জঙ্গলীতে যাই ॥ 
পর্তিজ্ঞা করিয়াছি আমি মনেতে ভাবিয়া । . 
‘কাইল দেখবাম যার মুখ সকালে উঠিয়া ॥ 


/ 


১ সর্ববাঙ্গ শরীর =সকল শরীর | ( পা যাগ )। 


এ ১ 


২ চিরম্র্ফীক, ভাগ। " ৩ ভর যুবতী পূর্ণ যৌবন] । 
$ বল্যা বলিয়া । ৫ ছুবৎ জামালী=শ্রেষঠা সৃন্দরী 
৬ ঠাকুরালী=শ্রেষ্ঠ পদগোঁরব ! ৭ ছাহেবান=পুকুজ্নস্থানীয, পৃজনীয়। 


৮ বাইচ্যা-্বাচিয়া । 


২৪৫ 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 
মালী ডোম আইজনগ ১ না করব বিচার । 
কন্যা বিলাইয়া দিবাম নাহিক আচার | . 
“মুসলমান কন্যা দিতে নাহি সরে মন। 
রাজত্ব হইল আমার কর্মবিড়ৃ্বন ॥ 
গলায় কলসী বাদ্ধ্যা জলে ভূব্যা মরি । - 
এ বিষ না ঝাঁড়তে পাঁরে ওঝা] ধন্স্তরী ॥” 
সং * * ৫, ক 


নং *! সং * 
« 
=~ ভ 


এই কথা শুস্তা রাণী চিন্তিত হইল | 

বাড়ীর নফবে এক ডাক দিয়া আনিল ॥ 
আজ বাত্রি যায় যদি অইব সর্বনাশ ৷ A 
বাঁত্রি যেন থাকে সর্ধ্য না হয় পরকাঁশ ॥ 

আছিল বাড়ীব বৰ্লী নামেতে মদন । 
দেখিতে সুন্দর রূপ * * * নন্দন ॥ 
হাঁটবাঁজার করে ডাকের আগে খাড়া। 

সুন্দর কুমার সে যে প্রভাতিয়া তারা ॥ 

বাহির অন্দবে ছেড়া করে আনাগোনা । 

অঙ্গেতে মাখিয়া তার থইছে কাঞ্চা সোনা ॥ ' 


ডাক দিয়া আন্তা রাণী মদনের আগে কয়। 
“পুত্রের সমান তুমি না করিও তয় ॥ . - 

দারুণ পর্ৃতিজ্ঞা রাজা যেমতে কবিল। 

পূর্বাপর বিবরণ রাখী সকল কহিল ॥ 

শুন শুন মদন আরে কহিষে তোমারে।। ড 
নিশি ভোর কালে তুমি যাইয়ো শয়নমন্দিব-স্বারে '॥ 


- ১ আইজল=হাইজদ, গাড়ো পাহাড়ের একশ্রেদীব অসত্য অধিবাসীকে হাইজজ বা হাঁজাং বলা হয়। 


" - ইহারা প্রেতোপাঁসক | কৃষিকার্ধ্য, গোঁ, মহিষ, মেষ ইত্যাদির পালন ও শিকার ইহাদের কাজ । অসভ্য ৰ 


হইলেও ইহারা সত্যপরায়ণ ও অহিত্ | 
২ ডাকের আগে খাড1-ভাক দিবামাত্রই হাজির । 
ও প্রভাতিয়া স্প্রভাতকালীন । "৪ হেস্কাছোকরা ; ছেলে। 


. ৰূপবতী 
- হক্কাতে তামুক লইয়া ছল কইরা যাইও । 
মন্দির-ুয়ারে তুমি গিয়া খাড়া হইও ॥” 


, না ভাবিল উত্তর-পশ্চিম না ভাবিল পূব। 
কিসের লাগিয়া রাণী কহে এমন সূপরূপ ॥ 
শক্নন-মন্দিরে বাণী করিল গমন । 
নিশিভোরে দুয়ারে ট্রাড়াইল মদন ॥ 
আজল’ কাঁজল মেখ আকাশের গায় 
পূর্বদিকে লাল সুরু উকি দিয়! চায় ॥ 
নহব্ত বান্তি বাজে হাফারখানা ঘবে। 
পালক্ক ছাড়িয়া রায় উঠিলা  সত্বরে ॥| 
বাণী ত খুলিয়া দিল কপাটেব খিল। 

| মন্দিব ছাড়িয়া রাঁদা হইল বাহির ॥ 


" 'নেউলিয়া* রাজচন্র দেখিল চাহিয়া । 
-নফর চাহিয়া আছে হক্কা হাতে লইয়া ॥ | 
জলচৌকি নোণার ঝাড়ি তাতে শীতল পাণি। 
'_ হাতমুখ ধুইল রাজা শীতল পবাণি॥ 


মদনে ভাকিরা রাজা জিজ্ঞাসা যে করে। 
' “কি কারণে আইলা তুমি আমার মন্দিরে ॥” 


E “রাজার নফর আমি হুকুমের চাকর। 
আমার যাইতে নাহি মানা বাহির আন্দর ॥ 
বার বছর ধইরা আমি করি তাঁবেদারীত। টি 
এইখানে আছি আমি হইয়া শিরের পরী ॥? 


কোথায় বাড়ী কোথায় ঘর কেবা বাপ মাও। 
পরিচয় জানতে রাজা নফরে জিগায়* ॥ 


ক Ll x 


= ক 


.১ আজল =ইতত্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে জলে-ভর1 1 


২ নেউলিয়া -ফিরিয়া । ‘ , ৩ তাবেদারি=হকুম পালন 
-_ 8 শিরের পরী=শিওরের প্রহরী। ॥, ₹ জিগারস্জিজ্বাসা করে। 


২৪৭ 


* ২৮ 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 


পিচ পাইয়া রাজ! সানন্দিত মন। 


বিবাহ-কারণে করে মঙ্গল আয়োজন, || 


_ শুভদিনশুভক্ষণ স্থির,ষে করিল। 


গুভ লগ্ন পাইয়া রাজা কন্তাদান দিল ॥ 
যতেক সামগ্রী দিল নাই তার নাম”। 


জমিদারী লেখ্যা দিল বামুনকান্দি গ্রাম ॥ 


(তৃতীয় অধ্যায়ের পাঠাস্তর ) 


রাজা বলে “রাণী আমি যুক্তি স্থির করি। | 
নবাবে না দিলে কন্যা না থাকবে জমিদারী” ॥ 


. জয়পুব সর দিব দরিয়ায় ভাঁসাইয়া |: 
“ গর্দিন লইবে আসি পাঁঠানে বান্ধিয়া ॥ 


কন্তাঁর লাগিয়া মোর ঘটিল জপ্াল | 


' এই কন্তা হইল মোর পরাণের ফাল্‌*॥ -. 


জীতিনাশ ধর্মনাশ গো বাণী উপায় না দেখি। 
আখথবির দিনঃ গেল আর নাহি বাকি ॥ 
এই,দিনের আগে কন্যা নবাবের সরে।. _ 
পাঠাইতে হইবে কন্ত! তাহার অন্দরে ॥ 

বিষ কি খাওয়াইয়া মাবি আগুন জালাই।" 
কোন্‌ দেশে গেলে বল আমি রক্ষা পাই ॥ 
আঁয়োজন কর বাণী পাঠাও কন্তাবে।' 

গলায় কলসী বান্ধ্যা আমি ভুবিব সায়রে ॥* 


এই কথা শুস্যা রাণী কোন্‌ কাম করিল।' 
মনেতে ভাবিয়া বাণী যুক্তি স্থির কৈল ॥ 


১ নাই তাব নাম =লাম কবিষা শেষ করা বায় না। 

২ নবাবে --- জমিদাবী =ভ্রমিদারী আর থাকিবে ন! । 

৩ ফাল =লাঙ্গলেব ফাল। লোঁহনি।ম্বত অগ্রভাগ, এখানে লোকের See 
১৪ আখবির দিন নিদ্দিষ্ট দিন। চট্‌ 


রূপবতী মা ২৪৯ 
বাড়ীর নফর ছিল মদন তাঁর নাম। | 
দেখিতে সুন্দর বড় ক্কপের কাঠা’ ॥' 
পূজাব ফুল তুল্যা আনে ডাকেব আগে খাষ্ধা ৷. 
দেখিতে স্বন্দব রূপ আসমানের তারা ॥ হি 
জাতি না ভাবিল বাণী কুলমানের কথা । 
এই মতে ছাড়ে রাণী রুন্তার মমতা ॥  - - 


ঘরে থাক্যা রূপবতী এতেক না জানে ॥ 
নিশিকালে গেল বাণী তাব-বি্মানে ॥ 

পালক্কে ঘুমায় কন্যা চঈন্দের সমান । , 
দেখিয়া সুন্দর কন্যা মায়ের কান্দিল পরাণ ॥ j 
সুবর্ণ কপোতী মায়েব হৃদয়ের নলী*। | 
কেমনে উড়াইয়া দির খোপ কইবা খালি ॥ 


* “উঠ উঠ রূপবতী আখি মেল্যা চাঁও। 
শিয়বে দাঁড়াইয়া কান্দে অভাগিনী মাও ॥ 
উঠ উঠ কন্যা আবে দেখ চক্ষু চাহিয়া । 
| নগরে আগুন লাগল তোমার লাগিয়া ॥ 
‘তোমার লাগিয়া রাজা জলে ডূইব্যা মরে। 
তোমার লাগিয়া আমরা যাঁই বনাস্তরে।* 


ত্বপ্ন দেখে রূপবতী মায় কাইন্দা জার* | 
নগর জুড়িয়া উঠে ক্রন্দন হাহাকার! . * £ 
স্বপন দেখিয়া কন্তা উঠিয়া বসিল। | 
শিয়রে.দ্রাড়াইয়া মায় কান্দিতে লাগিল £ 


“কি কাবণে কান্দ মাগো কও কও শুনি। | 
পরাণে না নয় দেখ্যা তোমার চক্ষেব পাণি ॥ 
কিবা অপরাধ আমি করিয়াছি পায় ৷” 
শিয়রে দাঁড়াইয়া কান্দে অভাঁগিনী মায় ॥ 


১ কাঠাম = প্ৰতিমা । ২ নলী=বক্ষের হাড়। . 

৩ জার জর্জরিত, অধসম । ব্ুপবতী স্বপ্নে দেখিল যে তাহাব মা কাদিতে ফাদিতে অবদম্না 
হইবা গিষাছেন। রা ০০ 
88885 BT. 


২৫০ 


মৈমনসিংহ-গীতিকা' 
“তোর দোষ নাইলো কন্যা কপালেরে.দৌধি১।.. ৪৫ 
বিধাতা করিল, মোরে এমন নৈরাশি ॥ 
নীতলঞ্রন্দিরে মোর লাগিল আগ্ুনি। 
আর না দেখিব তোর চান্দমুখখানি ॥ 
. “ আর না শুনিব তোর মুখে মা মা বুলি। . 
2 পৌষনিয়া পংখীৎ মোর কাটিল শিকলি ॥* | i 
(তৃতীয় অধ্যায় পাঠাস্তর-সহ AR 


4“ Ho fl পা $ - i 
‘(8 ) 
, ' না গাইল বিয়াব গীত.না হইল আচার । 
_ পুরীতে না দিল কেউ মঙ্গল জোকার ॥ , 
" পাড়াপড়শীর কাছে সোহাঁগ না মাগিল মায়? | 
" বিয়ার হলদি না মাথিল কন্তাব গায় || 
জল না ভরিল কেউ না গাইল গান।' . ৫ উই 
" শোকেতে কান্দিয়া মরে মায়ের পরাণ ॥ . - Ee 


.আদ্ধাইরা* নিঝুস রাতি আশমাঁনে জলে তারা । 
মদন আসিয়া! ছুয়াবে হইল খাড়া ॥ 

'লাঁজেতে গলিয়া পড়ে* কন্যার মাখার কেশ। - 
আস্তে ব্যস্তে টানিয়। কন্তা পরে নিজ বেশ ॥ 

- না আসিল পুরোহিত কুল আচরণ । 

নিঝুম রাতে করে মায় কন্তা সমর্পণ] 

লইয়া কন্তার হাত মদনেরে দিল । . 

কেহ না জানিল মায় কন্যা সমর্গিল ॥ 

কেহ না দিল তায় মঙ্গল জোকার | 
বিবাহের গীত হইল ক্রন্দন হাহাকার ॥ . : 


১ কপালেরে ধোঁধি _-কপাঁলের দোষ দেই । | ১ ২ পোষনিয়া পংষ পোষা পাধী।:. তত 


৩ জোকার-্জয় জয়কাব হইতে) উনুধ্বনি 
৪ সোহাগ না মাগিল বায়সসোহাগ-মাগা বিবাহকালীন শ্রী-আচারবিশেষ | 


' .. € আদ্ধাইরা-মন্ধকার । এপ ॥ দিকপাল গে 


রূপবতী ২৫১ 
| চা সাক্ষী হইল মায় কাইন্দ| মরে। 
. হাতে হাতে সমর্পণ করিল বিষের ॥ 
. শন শুন মদন আরে কহি যে তোমারে। 
মায়ের ছুলালী কন্তা দিলাম তোমারে ॥ 
বংশের পরদীম্১ মোর একমাত্র ঝি। 
_ ভারে সমর্পণ কইলাম আর কৈবাম* কি ॥ 
ছিংড়িয়া বুকের নলী* দিলাম ভোমারে । 
পোষা পাখী দিলাম আমার ভাঙ্গিয়া পিগবে | - ' 
বনে থাঁক জলে থাক রাইখণ মায়ের কথা। - - 
এই কস্কার মনে তুমি নাহি দিও বাথা ॥ | 
সুখে বাঁধ দুঃখে রাখ তুমি প্রাণপতি। 
তুমি বিনে অভাগীর নাহি অন্য গতি ॥ 
- মায়ে কান্দে ঝিএ কান্দে কান্দি জাঁরজীর। 
গাঁছের ডালে রসি কান্দে পবন পক্ষী আর ॥ 


* বং ৬০ * 


নিশিরাইতে ডাঁক্যা মায় মাঝিমাল্লা' আনে। 
নগৰীয়া লোক তাহা. কেহ নাহি জানে ॥ . 
পুরের মাঝি কানা চইতা এক চক্ষু কান। 
তাহারে করিল মায় ধনহত্ব' দান ॥ 
রূপবতী কন্যা লইয়া উঠিল স্বরিতে! 
ঝি-জামাইয়ে বাণী বিদায় কৈল এইমতে -. 


নিশিরাইতে বাইবা তারা যায় তরীখানি। 
পাল টাঙ্গাইয়া' চলে তের বাঁক পানি* || 


১ পরদীম্‌ স্প্র্দীপ। ২ কৈবাধশ-কহিব | তি. 
৩ বুকের নলী শবুকের হাড় | ৪ যাইখধ =রাখিয়ো। € টাঙ্গাইরা ==খাটাইয়া। 
" ৬ তের বীক পাদি=নদী ফানে স্বানে মোড় ফিরিয়া যা, তাহাকে নদীর বাক বলা হয়। আর 
তেরটি বাক অতিক্রম করিযা চৈভার নোঁকা চলিয়াছে। 


২৫২ 


-ঠ্মমনদিংহ-গীতিকাঁ 
চৌদ্দ বাঁকের' মাথায় গিয়া রাত্রি ভোর হুইল । 
সেই খানে গিয়া কানা তরী লাগাইল+'॥ 
“রাণীর হুকুম বলি শুন চরনদার্* । 
রজনী হইলে ভোর বিদায় আমার ॥* 


গাও-গেবাম নাই কাছে অলছতলছ” পাঁনি। 


বনে ডাকে বাঘ-ভালুক জলে কুভরিণী ॥ 


সেই খানে দুই জনে বনবাস দিয়া। 


ও দেশের ভায়* চল্ল চইতা তরীখানি বাইয়া | 


কক * 


“বাপের বাড়ীব পান্সদীরে কোথায় চল্যা যাও । 
মায়ের আগে খবর কইও আমার মাথা থাও ॥ 
মায়ের আগে খবর কইয়ে! দুখিনী ঝিএবে। 
মাঝিমাল্লা দিয়া গেল এই না বনাস্তবে।॥ 
বাপের আঁগে কইও খবব অন্ত কেহ নাই । 


₹. ধনেতে পড়িয়া কেমনে জীবন গৌঁয়াই ॥ 


চলিতে চলিতে পান্মী আর দেখা নাই । :. “57 
বনের হবিণী যেমন বনেতে বেড়াই ॥ 
স্তন শুন পবন আরে ধাঁও মায়ের আগে । 


: রূপবতী কন্তা তার খাইছে" জংলার বাধে |” 


রঙ 


“না কাইন্দ না কাইন্দ কণ্ঠা কান্দিলে কি হয়। 


" বিধাতা লিথ্যাছে বল্প কোন্‌ জনে খণ্ডায় ॥ 


শিরে কইলে* সর্পাঘাত ওঝার কিবা করে। 
কর্ম্মদোবে আমরা দুইজন আইলাম 'বনাস্তবে ॥ : 
দেবেব নৈবেদ্ধ করে কুকুরে ভোজন । | 
তার লাগিয়া কন্তা তুসি করিছ ক্রন্দন ॥ 


১ লাগা ইল=ভিড়াইল 1 | ২ চরনদাব-্আরোহী। 


“এ জলহতপহ -স্উচ্মৃ্খল। “৪ ভায়=প্ৰতি। 


৫ খাইছে- খাইকাছে।, - [২ * কইলেম্মকরিলে। 


চিত্র নং ৮] 





~ 


র্ূপৰতী, ২৫৩ পৃঃ 


‘কাডালীরা জালালীয়া তারা হূটি তাই! 
জান বাইর মাছ যারে অদ্য কার্য নাই ।। 


আমিত চণ্ডাল কন্তা! তুমি গঙ্গার পাঁনি। - -- 
না ধবিব না ছুইব তোমার চরপথানি 1. 
ক্ষিদায় দিয়াম বনের ফল তিয়াষে, দিয়াম পানি। 
গাছের পাতা পাইভা* দিয়া করিব বিছাঁন* ॥ - 
বাজার. ছুলাঁলী কন্যা নাহি জান কেল্পেশেঃ । - 
একলা কইরা কেমনে তুমি থাকৃবা বনবাদে ॥ . 
বনের দোসর সঙ্গী আমিত নফর ।” 

কথা শুল্কা কান্দ্যা কল্প! রু্ধিলা উত্তর ॥ 


শুন শুন প্রাপপতি কই যে তোমায়। “ 
- তোমার হস্তে সমর্পণ কইরা দিল মায় ॥ 
বনে জঙ্গলায় থাঁকি তুমি মোর স্বামী ৷ 
তুমি বিনা অন্ত কারে নাহি জানি আমি ॥ ই 
এতেক করিল বিধি কপালেরে দৌধি। .. 
আমা ল্যাগয়া বন্ধুতুমি বনবাসী ॥” ১৭৬ 


(৫) 


কাঙ্গালীয়া জাজালীয়া তারা ছুইটি তাই। 

_ জাল বহিয়া মাছ যারে অন্ত কাৰ্য্য নাই ॥ 
কৌমবে বান্ধিয়া ভোলা" হাতে লইয়া জাল। 
নদীর কিনারে ঘুরে সকাল বিকাল ॥ | 
ঘুরিতে ঘুরিতে তারা এইখানে আইল । 
রূপবতী কম্তার সঙ্গে বনে দেখা হইল ॥ 
ছুই ভাইয়ের তিন বিয়া পুত্রকন্তা নাই। 

_ ঘরের যে.বড় বউ নাম তাঁর পুনাই ॥ 


5 তিয়াব তৃষা! | হ পাইড়া =পাতিযা | ' | 
ও বিছ্বানি-বিছ্বানা ৷ "৪ কেল্লেশে=ক্লেশে। ' $ ভোলা =মৎস্ৰাধার | 


২৫৪ 


- মনপিংহ-দীতিকা রা 
“পুনাই পুনাই” বলি কাজালীয়া, ডাকে । 
ঘরের বাহির হইয়া পুনাই চাইয়া তবে দেখে ॥। 


- আচাঁনক, পুরুষ এক সঙ্গে তাঁর নারী। 


জিমিয়া চান্দের ছটা যেন হুরপরী ॥ 

লক্ষ্মী সমান রূপ সর্বাস্থলক্ষণ। ' 

পুনাই বলি কাঙ্গালীয়া ডাকে ঘনঘন ॥ 
“সারাদিন বাইলাম জাল কাটাইলাম বিফলে । 


'_' কানপনা* না পাইলাম আজি নদীর জলে॥ 


পন্বে পাইয়া লক্ষ্মী টুকাইয়া* আনি । . 


যত্ব কইরা এই ধন পাল নিয়া তুমি ॥” 


__. পুক্রকন্তা নাই পুনাইর বড় দুঃখ মন। 


কন্ঠারে দেখিয়া পুনাইব আনন্দিত মন ॥ 


কার কন্তা কেবা বাপ কোথা তোমার বাসা। 


একে একে যত কথা করষে জিজ্ঞাস! | 
একে একে যত কথা জিজ্ঞাসয়ে আর। 


- “সঙ্গেতে পুরুষ দেখি কি হয় ভোমার ॥”* 


“নাহি পিতা নাহি মাতা নাহি মোদব ভাই। 


জলের শেওলা-নম ভাসিয়া বেড়াই ॥, - -.. 
কপালের দোষে হইয়াঁছিলাঁম বনবাসী । 


- ছুঃখেতে পড়িয়া. কাটাই যত দিবানিশি ॥ 
_ দৈবযোগে দেখা হইল তোমাদের সনে। 


স্থান মাগি ধর্শের মাগো তোমার চরণে || 


$ আচানক=অপরিচিত, অশ্চয্য । 
২ কানপন! =তঅতি ক্ষুদ্র একঞ্জাতীয় মান । 


* টুকাইযা =কৃড়াইয়া ৷, 


~ 


পবতী ৮ i> এ 
পোলা নাই পুবি* নাই পুনাইর শৃন্ত জিসংসার। 


.পুত্রকন্তা পাইল পুনাই ত্রিজগতের সার ॥ 
(৬) ূ 


“ন শুন পরণপরিয়া কই হে তোমারে । 
পক্ষকাঁলেব জন্ত বিদায় দেও ত আমারে ॥ 
~ ছয় বচ্ছর কাটাইলাম তোমার বাপের কাছে। 
বর আমাব বাপ-মাও কি প্রাণে বাচ্যা মাছে ॥ 
একবার দেখ্যা আইয়াম্‌* তাদের মুখখানি । 
- কিছু কালের জন্ত কন্যা মাগিগো মেলানি | - 
.. ; দ্রিশা_ত্রধররে নিশা যায় বইযা। 
“কাজলবরণ ভ্রমরের রূপার বরণ আঁখি। - 
কোন্‌ বিধাতায় গড়ছে তোমায় কইরা বনের পাখী ॥ 
শুন শুন প্রদবরে আমার মাথা খাও। 
উদ্দেশ * করিয়া দেখ বন্ধুরে নিঃ পাঁও ॥. য় 
"এক. পক্ষ চল্যা গেল মরা চান্‌ জীয়ে | 
রি কেন না আইল বন্ধু কিসের লাগিয়ে ॥ , 
6. আর পক্ষ যায় বন্ধুর পথপানে চাইয়া । 
অভাগীর কথা বন্ধু গেছে কি ভুলিয়া ॥ 
5 পন্থের পানে চাইয়া-থাকি বন্ধুব-লাগিয়া.। 
চক্ষে ঝুরে মাকড়াসা* আন্ধার লাগিয়া ॥ 


১ পোলা =পুত্ৰ, পুরিস্্মতা। * ২ দেখ্যা আইনাম্‌দেখিয়া আসিব, 
ও উদ্দেশ অনুসন্ধান । ০ ৪ নিম্কিনা। 
৬ জীষে-্জীবিত হয়। মরা চান্‌ জীয়ে-শুক্লুপক্ষ দেখা দিয়াছে। 
মাকদাস। = মাকড়সার জাল, স্কৃহ দক্তবিদ্ু চোখের উপর পড়িয়া মাকড়সার জালের মত পা |] 


২৫৬ 


৯ মৈমনসিংহ-সীতিকা 
তুলিয়া; গাঁথিলাম মালা মাল] হইল বাঁসি। 
এমন যৈবনকালে বন্ধু হইল বৈদেশী || . 
বাইত যায় আমার আশে দিনে আইব বলিখ। 
পন্থেব পানে চাইয়া থাকৃতে চক্ষে পড়ে বালি || 


এইমত কান্দে কন্তা সককুণ মন । 
ওদিকে হইল কিবা শুন বিবরণ ॥ 

বাজা যে মারিল ভঙ্কা সহরে বাজারে । 
যেজন ধবিষা 'দিবে তার ছুষমনেরে || 
জাতি নাশ কৈল দুষমন কুলে ফিল কালি । 


_ছুষমনে ধরিয়া রাজা দিবে নরবলি ॥ 


চুটিয়া চুটী * গাইল মালাবতীর ঠাঁই। 
তোমার সোয়ামীরে ধইরা নিছে আর রক্ষা নাই ॥ 
শিরেতে পড়িল বাঁজ বুকে পড়ে হানা। 


- ভূমিতে, পড়িয়া কান্দে ন্ষপবতী কন্তা ॥ 


+ ফু L০০০ ৯% ক 


“শুন শুন পুনাই ধর্মের মাও গো 
(ছাইড়া দে* )। 

কি শুনিলাম কানে ওগো কি শুনিলাম কানে 
(ছাইড়া দে ) ॥ 

রাজার ঘরে জন্ম লইয়া হইলাম বনবাশী 

আর কারে বা দিব দোষ কপালেরে দোষি গো 
(ছাইড়া দে)। | 


নিশিরাইতে.সঁপ্যা” দিল অভাগিনী মাও 


খ 


১ তুলিযা =ফুল তুলিষা। 


০.ুটিয়া চুটী =(?) 


ভাঁব্যাচিস্তা! আন্ধাইর পথে বাড়াইলাম পাঁও গে! 
(ছাইড়া দে)।। | 


“৪ নিছে-্নিষাছে L 


*" ₹ ছহিভাদে-্ছাড়িযাঁ দেও। ৬ সঁপ্যা স্ঈপিয়া) সমর্পণ কবিবা । | 


"২ দিলে আইব বলি=দিনে আসিবে বলিয়া | 


পইড়া রইল দালান কোঠা যত.দাসদাসী 


* বন্ধুরে লইয়া আমি হইলাম বনবাসী গো 


939— 2304 ভিত 


(ছাইড়া দে) । 
EP EON BIE 


_' অভাগিনীর ভাগ্যে বিধি সুখের পাইলাম দেখা গো 


" ছোইড়া দে) ॥ . 
মা ভুললাম, বাপ ভুললাম, ভুললাম বাড়ীঘর 
এই ছিল কর্শ্মের লেখা আপন হইল পর গো 
* -_ ছোইড়া দে)। এ 
বানাইয়া পানের বিলি তুল্য না দিলাম বু ঘুখে গো 
(ছাইড়া দে)॥ 


জালাইয়া ঘিবৃতের বাঁতি একদিন না দেখিলাম 


- - _' বন্ধুর চান্দ মুখ গো 
ফালাইরা’ শীতল, পাঁটি না শুইলাম বন্ধুর সনে গো : - 
- ছোইড়া- দে)। 


. ছুই দিম মা বঞ্চিলাম সুখের, গিরবাঁস* 


কর্ম ফেরে অভাগিনী হইল নৈরাশ গো. 
. (ছাইড়া দে) ॥ ' 
গিয়া পুষ্পের হার একদিন নাহি দিলাম বন্ধুর গলে গো 


_ রিয়া. চিকণের' ভাত তুইলয না দিলাম বন্ধুর মুখে গো 


(ছাইড়া দে)। .. / 


. দেইখা আসি ধর্মের মাও গো ছাইড়া দে ॥ 


২৫৭ 


২৫৮ _. মৈমনসিংহ-গীতিকা 


পরুবৌধ না মানে কগ্ঠা! পুনাই বুঝায় 
যতই বুঝায় কন্তা কবে হায় হায়।' 
- রূপবতী বলে “মাও 
ধরি তোমার ছুই পাঁও 
আমারে লইয়া চল যাই।. 
যেখানেতে গেছে পতি 
অইবাম+ মরণের সাথী ' 
জীবনে আমার কাৰ্য্য নাই ॥ 
মনে মনে ছুঃখ পাইলাম 
একদিন না বঞ্চিলাম 
করিলাম পতি সঙ্গে ঘর। 
দুষ মন হইল বাপ 
চিত্তে মোর দিল তাঁপ 
মাও বাপ হইয়া হইল পর ॥ 
বিষ খাইয়া মরবাম* গো আমি 
যদি লা দেখাও স্বামী 
' গলেতে তুলিয়া দিবাম কাতি।* 
পুনাই বুঝাইয়া! কয় 
এ বড় বিষম হয় 
বইল্যা কইয়া* পোহাইল বাতি ॥ 


প্রভাতে উঠিয়া পুনাই কোন্‌ কাম করে। 
নৌকা সাজাইতে তবে কয় জাঙ্গাইলারে ॥ 
জাঙ্গাইল1 আনিল পান্দী ঘাঁটেতে লাগায়। 
কন্তারে লইয়া পুনাই রাজার দেশে যায় ॥ 


দরবারে বইপাছে রায় পাত্রমিত্র লইয়া । 


দরবারের ঘরে পুনাই খাড়া হইল গিয়া ॥ 


১ অইবাম-হইব । ২ অরবাম ্মরিব 1 
৬ বইল্যা কইয়া =বলিয়া কহিত! । 


. রূপবতী 
কাঙ্গালীয়া জাঙালীয়া পাছে ছুই ভাই। 
পর্থমে দরবারে দিল ধন্বের দোহাই ॥ 
রাজার দোহাই-দিয়া পুনাই যোড়হাতে কয়। 
“এক নালিশ আছে মোর কইতে বাসি ভয়! - 
কোন্‌ দোয়ে জামাই মোর বন্দীখানা ঘরে। 
কিসের লাগিয়া তুমি আন্তাছ তাহারে ॥* 


পাজমিত্রগণ তবে পুনাইরে দিজ্ঞাসে। 
“কার জামাই কোথায় ঘর আইল বন্দী-বেশে ৷” 


শি 


পুনাই কান্দিয়া কয় “বড় দুঃখের ঝি। 
তাহার দুষ্কের কথা কহিবাস কি ॥ 

" শুন শুন রাজা আরে কহি যে তোমারে । 
পালিয়া পংখিনী কও কেবা মারে তীরে 
শুন শুন বাঁজা আরে কৃহি যে তোমায়। 
ঘর বান্ধিয়া কেবা তায় আগুন লাগায় ॥ . 


বাগোয়ান১ লাগাইয়া বল কেবা গাছ কাঁটে। টি 


পায় আছাড়িয়া কেবা ভাঙ্গে পূজার.খটে ॥ 
নিশি রাইতে রাণী যারে কন্যা দিল দাঁন। 
লেইত জামাই তোমার পুত্রের সমান ॥ 
জামাই কন্ভার কহ কিবা দোষ আঁছে। 
স্বামী হারাইয়া কন্তা কি রকমে বাঁচে ॥ 
পাগলিনী হুইয়া কন্তা দল ভুবতে চায় । 

- বাউরা* কন্তারে তোমার ধইরা রাখন দায় ॥ 
আঁমাব কথা বাখ্যা যাও বন্দীখাঁনা ঘরে । 
আগে কেনে বিয়া দিল! মারব! যদি পরে ॥ 
বনবাসী হইল কন্যা ছিল পরেব ঘর, 
মাঁও বাপ হইয়া ভোমরা কেনে হইল? পর £”. 


১ বাপোকান-্বাগান। ২ বাউরাপাঁগলপ্রাহ্। 


\ 


২৫৯ 


সি | মৈমনসিংহ-গীতিকা | 
4 গালি পাড়ে পুনাই শুনে সভাজন । 
0. বাজার হইল মনে কন্যার বদন ॥. 
_.._. সকরুণ-মন রাজা, ভাসে চক্ষের জলে | : 
পাত্রমির জনে: বাজ! বুঝাইয়া বলে ॥ 
"রাজার আদেশে হইল বিয়ার আয়োজন । 
7... বন্দীখানা হইতে মুক্তি হইল মদন ॥ " 
হাতী ছিল ঘোড়া ছিল আর জমীবাড়ী । 
- জামাই বস্তায় লেখ্যা-দিল বাড়ীর জমীদারী ৷ 
বাড়ীতে'বান্ধিয়া দিল বাঁরহুয়ারী ঘব।, 
রূপবতী লইয়া জামাই যায় নিজ ঘর॥ 


কঙ্ক ও লীলা 
(১) দামোদর দাস 
(২) রধুস্থুত | 
(৩) গ্রীনাথ বেনিয়া এবং 
(৪) নয়ানটাদ ঘোষ প্রণীত 


কক ও ভলীলল। 


দামোঁদর দাসের বন্দনা 


গোলক বৈকুষ্ঠপুরী ২. প্রথমে বন্দনা কবি 
তাঁর মধ্যে বন্দি নারায়ণ । 
পল্পযোনি বন্দি গাই যাহা হইতে জন্ম পাই .. 
যেহি দেব হৃজন-কারণ।। 
_ কৈলাস পর্বত যথা শিবছুর্গা বন্দি তথা 
তাহে বনদুম কাঁস্তিক-গণপতি। রঃ 
সর্ব দেবদেবীসার - . তাহার সঙেতে আর 
- যোগমায়া পক্ষ্মী-লবস্বতী ! 
_. তার পর বন্দি আমি হরশিরে মন্দাকিনী 
যাহা হইতে পাঁপীর উদ্ধাব। 
অস্তকালেতে যান একবিন্দু কৈলে পান 
মহাপাপী যায় স্বর্গত্বার ॥ 
পরেতে বন্দনা করি কুবের ষমের পুরী" 
, ইন্দ্র আদি দশ দিকপাল। 
বাজ্রদিবা ভেদ নাই চক্জ্র-্থধ্য বন্দি গাই 
অস্তক বন্দিন্ত' যমকাল” ॥ 
ততোন্রশ কোটি দেবগণে বন্দি গাই তার সনে 
মুনি বন্দুম যাইট হাজার । 
বাপ-মায় বন্দি গাই যাহা হইতে জন্ম পাই 


ভক্তি রদ সাধনের সার ॥ 


১ অন্তক - - - যমকাল =কালের অস্ত ( কালাস্তক ) হমকে বন্দনা করি। 


চার কোণা পৃথিবী বনদুম বনু তরুলা। 
উপরে আকাশ বন্দুম নীচে বন্থুযাতা ॥ 


যা হৈতে সুর এই ড্ৰিভুবনে নাই ॥ 

. উত্তক্য বন্দি, গাই জগতের আখি। : 

. বাহার প্রসার্দে আমি রাত্রদিবা দেখি ।। 
সাঁগর-পর্ধত বন্দুম জলে বন্দুম মীন |: 

.- সভার চরণ বন্দি গাই আমি দীনহীন ৷ 
সবস্বতী 'মায়েরে বন্দুম-যোরি ছুই কর ।- 
যার"হতে পাইলু এই দেবের আসব ॥ 
“তুষি যদি ছাড়ো মাগো আমি না ছাঁড়িব। 
" বাছস্ত নৃপুর হইয়া চরণে লুটিব || -. 

.-. শুহ্ধাশুদ্ধ নাহি জানি আমি অন্ধমৃতি! 4- 
নিজগুণে ক্ষমা মোরে কর সভাপতি ॥-. 

সভাপাতর চরণ বন্দি নয়ান চান্দে কয়। ' 

- ৮ ছু মহুয্য জন্ম হয় বা'না হয়’। 


) ৯ 


৯ হয় বা মা হয =পুৰরায় লাভ হয় কিনা সন্দেহ 


.. কষ্ধ ও লীলা 
শিবু গাইনের বন্দনা 
পূর্ব পূর্ব পত্তিতেরা রচিলেন গাঁন। 


তাঁদের চ৫ণে আমার সহন প্রণাম ॥ 
গাহনা গাহিয়া আমি ফিরি বাড়ী বাড়ী । 


সভার প্রসাদে কিছু পাই চাউল-কড়ি ॥ 


ইনাম বক্‌সিস্‌ কিছু সভাপদে চাই । - 
কর্মকর্তার কাছে এক খান নববন্ত্র পাই ॥ 
ভাল মন্দ নাহি জানি না চিনি আখর। 
সরস্বতী মাগো মোর কণ্ঠে কর ভর ॥ 

. জিহ্বাতে বসিয়া মোর তুমি গ্রাও গান। 
তোমাব চরণে মাগো সহম্র প্রণাম ॥ 
খোল-করতাঁল বন্দুম যন্ত্র যত ইতি । 
ওত্তাদের চবণ বন্দি করিয়া মিনতি ॥ 
শিবু গাইন নাম মোর আশুজিয়া বাড়ী । 
সভার চরণে আমি পরিচয় করি || 


২৬৫ 


ব্য টি " মনসিহ-ীতিকা 


রাবির জনন 
' লীলার-বারমানীন্‌ কথা শন মন্‌ দিয়া । | 


Ea E+ 
- ৮: ককের জন্ম.ও পিতামাতার মৃত্য: 
"দিশা _ দূর্লভ মনুন্ত জন্ম আর হবে না। 


বিপ্রপুরে * ছিল এক দি আপ | 
ভিক্ষাবৃত্তি করি করে জীবন পাঁলন ॥. 
, গুণরাজ 'নাম তার ভার্ধা বন্থুমতী | 
পতিব্ৰতা সেই নারী অতি ভক্তিম্তী ॥ . ৮ 
সারাদিন ভিক্ষা মাগি দুয়ারে দুয়ারে 1. - 
সন্ধ্যাকালে ফিরে বিপ্র আপনার থরে ॥ -. 
এইমতে নিতি যাহা কবয়ে অর্জন। 
ইতে কোন মতে করে জীবনধারণ। 
সংসারেতে ভাৰ্য্যা ভিন্ন কেহ নাহি ছিল . - 
কিছুদিন পরে এক পুত্র জনমিল। 

- কেমনে পাধিবে পুত্রে না দেখে উপায়। 
. কেউ নাহি চায় পুত্ৰ কেউ নাহি পায়* |. . 

' : সাটিয়ারা* দিনে তাল পাতায় লিথিয়া। 
কষ্ক নাম রাখে মাতা আদর করিয়া ॥ 


১ এটি বিপ্রধর্গ নামে পরিচিত । 
২ কেউ -- - পায় স্পকেউ পুত্র কামনা করে না, ষ্টার দি পালা । , 
৫ নামার ছিলে 


পি 


চর 
x 


কঙ্ক ও লীলা ২৬৭ 
ছয় না মাসের শিক্ত হইল যখন। 
দারুণ রোগেতে হুইল মাতার মরণ ॥ 
ভাধ্যাব লাগিয়া বিপ্র পাগল হইয়া] ফিরে। 
কৈবা রাখে শিশু পুত্রে কেবা ভিক্ষা করে ॥ 
" চিস্তাজ্বরে গুপরাঁজ মৈল অবশেষে । ' 
কপাঁলের-লিখন এই কহে নয়ান ঘোষে. 


দিশা--মা তুই কোথায় রইলে গো তোর বালক সায়রে ভাসাইয়া। 


॥ খীঁকুরা; বলিয়া কেউ নাহি লয় কোলে। 
সংসাবেতে কেউ নাহি শ্িশুবে যে পালে ॥ 


* * * * 


(২) 
যুরারী চণ্ডালের গৃহে কঙ্ক 


মুরারী নামাতে এক চণ্ডাল স্বজন | , 

শিশুরে দেখিয়া তার দুঃখী হৈল মন ॥ 

কোলেতে লইয়া শিশুনিজ ঘরে আনে। 

চণ্ডালিনী পালে তাঁবে পরম যতনে ॥ 
নিজ.পুত্র তেঁইং শরেহ করে দুইজন্রে। ও 

' মুরাবীরে বাপ বলি শিশু মনে জানে | 
কৌশল্যাবে ডাকে কঙ্ক জননী বলিয়া । 

_ জনকজননী পুন পাইল ফিরিয়া, || 
ব্রাহ্মণকুমার হেল চগ্ডালের পুত। 
কর্মফল কে খণ্ডায় কহে রঘুস্থত ৷৷ 


* ক. সং 


- পঞ্চ না বরের শিশু হৈল যখন) - 
" তেরাখিয়া* জরে মৈল চণ্ডাল সুজন || 


১ খাকৃয়া =খেকো, যে মানুষ খার। / ২ ভেইস্সেইকপ, যেন। ৩ তেয়াখিয়া =ব্রিদোষযুজ। 


ত্য 


২৬৮ মৈমনসিংহ-গীতিকা ' 
পতির লাগিয়া কান্দি দিবসরজনী 7 
অনাহারে অনিদ্রায় মরে চণ্ডালিনী ॥ 
যে ডালে ভর করে সেই ভাঙ্গি যায়। . 
কেমনে বাঁচিবে শিশু কি হইবে উপায় ॥ 
দিবানিশি চগ্ডালের শ্মশানে পরিয় । 
দুই দিন গেল কেবল কান্দিয়া কান্দিয়া | 
কেহ নাহি হাত ধরে নেয় ফিরে ঘরে। 
ভাত পানি দিয়া কেউ জিজ্ঞাসা না করে॥ 
বিধির বিচিত্র লীলা কে করে খণ্ডন । 
কার সাধ্য মারে যদি রাখে নারায়ণ ॥ 


* + ন সঃ 


| (৩) 

গর্গের আলয়ে 

দিশা_আমার না হৈল মরণ। | 
কান্দিতে কান্দিতে আমার. গো! যাইল জীবন ॥ 


গর্গ নামে ছিল এক পত্ডিত ব্রাহ্মণ । 
শিষ্যালয় হইতে বাড়ী করেন গমন ॥ 
পরম পণ্ডিত তিনি ধর্শ্মে বড় জ্ঞানী । 

, সর্বশান্ত্রে স্পপ্ডিত লোকে কয় শুনি ॥ 
দেখিয়! শ্মশানে শিশু যায় গড়াগড়ি । 
হাত ধরি উঠাইল! গিয়া তাড়াতাড়ি ॥ 
নামাঁবলী দিয়া শিশুর বয়ান মুছায় 
সঙ্গেতে লইয়া কক্ষে নিজ ঘরে যায় || 
দেখিয়া গায়ত্রী দেবী সখী হৈলা মনে ।- 
পুত্রহীনা পুত্ৰ পাইল মীতা মাতৃহীনে ॥১ 


-. ৯ পুত্রহীলা --- হীনেলপুত্রহ'না জননী পুত্ৰ পাইলেন ও মাতৃহীন বালক মাতা পাইল] 


কঙ্ক ও লীলা রর ২৬৯ 
গোঁপাল বাঁখিল নাম গায়ত্রী জননী । 
ন্মেহভরে খাওয়ায় কষ্ধে ক্ষীর-সর-ননী ॥ 
সেই দিন হইতে কঙ্ক উঠিয়া প্রভাতে । ' 
লইয়া গর্গের ধেমু চবায় মাঠেতে ॥ 
সন্ধ্যাকালে গাভী লইয়া ফিরে কঙ্ক ঘরে। 
, সিকায় তুলা ছুপ্ধকলা খাওয়ায় কক্ষেরে ॥ 
নরম স্বভাব তার স্থন্দর মুরতি। 
আঁচার বেভারে’ কক্ষের সুখী সবে অতি ৷ 
বড় বুদ্ধিমন্ত কঙ্ক বাখানি তাঁহারে। 
মুখে মুখে সিলুক২ কত শিখিল অস্তবে ॥ 
দেখিয়া গর্গের মনে ইচ্ছা হইল ভারি। 
দশ না বৎসরের কালে হাঁতে দিলা খরি ॥ 
আদরে যতনে কক্ষের সুখে দিন যায়। 
লেখাপড়া করে আবু ধেন্ু যে চড়ায় ১% 


(8) 
বিপদের উপর বিপদ 


দুঃখিতের দুঃখ না যায় বিধি হৈল বাম । 
বরাতের ফেরে হায় হৈল কোন কাম ॥ 
গায়ত্রী জননী মৈল শীতলা -রোগেতে। . 


কক্ষের কপাল মন্দ কয় রখুস্থুতে ॥ 


দিশী_ আমার দুঃখে দুঃখে গেল দিন। 
দয়া কর দয়াময়ী জেনে দীনহীন ॥ 


দুঃখের লাগিয়া গোঁসাঞ্চি রাখিল! পরাণি। 
বাঁধে তৈসে নাহি খায় না ছু'য় ডাঁকিনী ॥ 


১ বেভাবেশ্তব্যবহাবে। ২ সিুক-প্লোক। 


৯৭০ 


২. মৈমনসিংহ-গীতিকা 

- সতের’ সেওলা হৈয়া ভাসিয়া বেড়ায়, 
তৃতীয় বাঁরেতে পুন হারাইলা মায়॥ 
লীলা নামে ছিল গর একটা দুহিতা। 
ভূঘেতে লুটিয়া কান্দে হারাইয়া মাতা ॥ - 
অষ্ট না বছরেব লীলা-মায়ে হারাইয়া। 

: “বুঝিল কন্ধের দুঃখ নিজ দুঃখ দিয়া। - 
১ 28 'ভাই বোন মত তবে দু'ছ্‌ করে)বাসি। - 
-. এক জনে কান্দে যখন অন্তে দেয় আশ ॥ 
কঙ্কেরে নাদিয়া তাঁত লীলা নাইযে খায়। 

ছুই জনে গলাগলি ঘুরিয়া বেড়ায় ॥ . 


ধে্ রাইতে রোদে কহ মানা কবে। 
কক্কের-বির্হ লীলা সহিতে না পাবে. ॥. ২ 


ঘর না ছাড়িয়া কঙ্ক থাকে যতক্ষণ: 

. কক্ষের বিরহে লীলার মন উচাটন ॥ 
 দবদর ছুনয়নে'বহে জলধারা । ' -. 

- “কার্জকাম ফেলি নীলা পন্থে রয় খাড়া ॥ 
বাথান২ হইতে কঙ্ক ধেমু লইয়া আইসে 


. আবেব পাঙখা লইয়া লীলা বৈসে তার পাশে ॥ : .. ১৪২. 


Ce) 

১7 লীলার যৌবনে পদার্পণ 

" হাসিয়া খেলিয়া লীলার বাল্যকাল গেল । 
pe সোনার যৈবন* আসি অঙ্গে দেখা' দিল || 
1.1 শাউনিয়া* নদী যেমন কুলে কুলে পাঁনি। 

অঙ্গে নাহি ধরে রূপে চম্পকবরণী ॥ , 

ভান্র মাসের চাক্মি* যেমন দেখায় গাঁজের 

বৃক্ষতলে গেলে কন্তা বৃক্ষতল আলা ॥ . 


১ সুতের স্সোর্তের ( স্রোতের )। ১৯ 
ত হৈৰন ফৌবম। ৪ শাঁ উমিয়া স্আ্রাবণ মাসের । 7 


৯ এল . ad 


তলা। 


২- বাধানস্গোগারণ্রে মাঠ। 
£ চারিমদ্যোত্যা। 7 


. কঙ্কগুলীপা- ০০০২৪১, 
নদীর ঘাটে গেলে কন্তা জলে নদীর পানি । -- 
লীলারে দেখিয়া বান্দে* সাউদের* তরণী। - 
পুষ্প না বাগানে কন্যা পুষ্প তুলতে "যায় । 
মৈলাঁন* হইয়া ফুল পাতাতে লুকায় ॥ ... 
চান্মৃখ দেখিয়া চান্দ আন্ধাইরেতে লুকে । * রর 

-_ পন্থের পথিক লীলার মুখ চাইয়া দেখে ॥ 
- কি কব দে ৰূপের কথা কইতে নাহি পাঁরি। 
চন্দ্রেব নমান রূপ দেখিতে অপ্নরী ॥ 
' সুন্দব বদন লীলার ফোটা পদ্মফুল । 
হাঁটিয়া যাইতে লীলাব মাটীত পরে চুল | = 
চাঁচর চিকণ কেশ লীলাব বাঁতাসেতে উড়ে। 
" বৰ্ষীতিয়া* চান্দে যেমন ক্ষণে আবে* ঘিয়ে॥ 
উপরে যৌর ভুরু নীচে নয়ানতারা। - প্র 
মধুলোভে-পুষ্পে যেমন বৈদাঁছে ভমবা ॥ 
কাল কাজলে রাদা তার ছুটি পাশে। . 
বর্ধাকাঁল্যা তীবা ঘেমন মেঘের উপর ভাসে |. 2 
, ডালিমের ফুল যেমন বাঁতাসেতে উড়ে । 
সিন্দুর মাথিয়া কন্যার দিয়াছে অধরে ॥ 
তাহাতে খেলার হাসি না দেখে কোন-জন । - 
* = সরষে ঢাকযে কন্যা আপন যৌবন ॥ 
"_ তাঁর মধ্যে দত্ত লীলার নাহি যায় দেখা । 
দুর্লভ মুকুত! যেমন বঝিহুর-মধ্যে ঢাকা' ॥ 
'মুষ্টতে আটয়ে লীলার চিকণ কাঁকালী* | ' 
' হাটিয়া যাইতে কন্তার যৈবন পরে ঢলি ॥ 


১ কান্দে বান্ধে, থানায়। ২ সাউদেরস্্লাধুর, বণিকেব। . ৩-মৈলানস্মলিন | 


৪ লুকে দুকায়। * বৰ্ষাতিযা =বৰ্ষাকালেৰ। ৬ আবে=অল্রে, (পাতলা মেখে )। 
৭ ছুল্লভ - - ঢাকা তাহার যুগ্ম অধরেব মধ্যে দত্ত চাকা আছে, যেব্কপ তের মধ্যে নু 
মুক্তা লুকায়িত থাকে! 


৮ তুল্যপদ, কে খে তায পাস 


২৭২ "_ ৈমনসিংহ-গীতিকা 
ভরা কলসি যেমন নাহি ঝলকে, পানি । 


সেইমত হুন্দবী লীলার চাইল-চাঁলনী ॥ 


বার না বছরের কন্তা তেরতে পড়িল। 

আপনে দেখিয়া আপনে চিন্তিত হইল ॥ 
বেশের নাহি আদর-ফতন কেশের বন্ধনী । 
কোথা হইতে আইল পাগল জোয়ারেব পানি ॥ 
একেশ্বরী হইয়! লীলা! থাঁকয়ে বিজনে । 

ফুটিয়া বনের ফুল থাকে যেমন বনে ॥ 

সোনাঁব ধৈবনকাল কহে নয়ান দ্াসে। 

সাধিলে না থাকে যৈবন যত্নে নাহি আইসে ॥ 


* * সর bd 


কলসী লইয়া লীলা যায় নদীর জলে। 
উজান বহিয়| নদী যায় কল কলে ॥ ্ 
নদীর কিনারা কন্যা গোকলসী রাখিয়া । 
চাহিল নদীব জলে অশখি ফিরাইয়া ॥ 
হেরি সে সুন্দর কপ চমকে সুন্দরী । 

- শীস্র্গতি ঘরে ফিরে লইয়া গাগরীও ॥ 


* ০০৯ ক Ed 


মনের স্থখেতে কঙ্ক আছে গর্গপুরে। 
স্তরুর নিকটে থাকি নানা শান্তর পড়ে ॥ 
পুরাণ সংহিতা আদি হরেক প্রকার । 
শিখিয়াছে যথাবিধি শান্ত অলঙ্কার ॥ 
ফেরুযাই* বারমাসী সঙ্গীত যে কত। 
শিখিয়াছে ক্বধর তাহা শত শত ॥ 


১ ঝল্কে=বলকিযা পড়ে । 

২ কোধা --- পানি এই জোয়াবে জল (যৌবনে ) কৌধা হইতে পাগলের মত উন্মত ভাব লইয়া 
হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইল? £ 

৩ সাধিলে --- আইসে-্যৌবনকে সাধ্য-সীধনা কবিয়া দীর্ঘকাল রক্ষা করা যায় না এবং. যত 
করিলেও ঠিক সময়ের পূর্বের ইহা আসে না! 

৪ গাগরী-কলসী | ৫ ফেরুযাই-্ফব্মীনী গান। 


কঙ্ক ও লীলা 
কঙ্কের বাঁশী শুনে নদী বহে উজান বাঁকে’ । 
সঙ্গীতে বনের পণ্ড সেও বশ থাকে ॥ 
ভাটিয়াল গাঁনেতে ঝরয়ে বৃক্ষের পাতা। 
এক মনে শুন কহি কাহার বারতা ॥ 


»*% * ফু - এ 


“আইস আইস প্রাণের বন্ধুরে বইন আমার কাঁছে। 
দেখিব তোমার মুখে কত মধু আছে ॥ ' 
তুমি হও তরুরে বন্ধু আমি হই লতা । 

বেইরা রাখব যুগলচরণ ছাইড়া যাইব কোথা ॥ 
তোমারে শুইতে দিবরে বদ্ধু অঞ্চল বিছান। 
মুখেতে তুলিয়া তোমায় দিব সাচীপাঁন ॥ 
গলেতে গাঁথিয়াবে দিব মালতীর মাল] । 
ঝাড়িয়া পু"ছিয়া দিব তোমার গায়ের ধুলা ॥ 
তুমিরে ভমর] বন্ধু আমি বনের ফুল |] 
তোমার লাইগারে বন্ধু ছাড়বাম জাতি-কুল ॥ 
ধেমু বৎস লইয়া তুমি যাঁওরে বাথানে । 
বন্দের২ লাইগা থাকি চাঁইয়া পথ পানে ॥ 

পথ নাহি দেখিরে বন্ধু ঝুবে আখি-জলে ।- 
পাঁগলিনী হইয়া ফিরি তিলের না দেখিলে ।। 


নয়নের কাজলরে বন্ধু আরে বন্ধু তুমি গলার মালা । 


একাঁকিনী ঘরে কান্দি অভাগিনী লীলা ॥ 

না যাইও না যাইও বন্ধুরে আবে চরাইতে ধেল্গু। . 
আঁতপে শ্তকাইয়া গেছেরে বন্ধু তোমার সোণার তহ ॥ 
আইস আইস বন্ধু খাঁওরে বাটার পাঁন। ' - 

তালের পাংখায় বাতাস করি জুড়াক রে পরাণ ॥ 


_ আহারে প্রাণের বন্ধু তুমি ছিলে কৈ। 


তোমাৰ লাইগা ছিকায় তোলা গামছা-বান্দ৷ দৈ* ৷ 


১ বাঁকে =বক্রগতিতে ৷ | ২ বলের =বন্ধুয়। 
৩ গামছা-বান্দা দৈ =এখনও পূৰ্বববঙ্গে এরূপ উৎকৃষ্ট খনীভূভ দি তৈধাবী হয় যাহা হানার হড় শক্ত 
এবং যাহা গামহায় বান্ধিয়া লইয়া যাইডে পাবা যায়। - 
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২৭৩ 


মৈমনসিংহ-গীতিক! 
গামছা-বান্দা দৈরে বন্ধু শালিধানের চিড়া। 
তোমারে খাওয়াইব বন্ধু সামনে থাক্যা খাড়া ॥ 
শ্রীনাথ বানিয়া কয় পীরিত বড় জালা। 
দণ্ডেক অদেখা কন্তা না হও উতলা ॥ 


ফু স্ব * ক 


গোষ্ঠ হতে সুরভি এ আসিতেছে ফিরি । 

ওই শোনা যায় বাজে বন্ধুর বাঁশরী ॥ 

আইসাছে প্রাণের বন্ধু পাইয়া বহু ক্লেশ ৷. 
ঘামেতে ভিজ্জিয়া গেছে তোমার মাথার কেশ ॥ 
আনিতে তালের পাঙখা লীলা ঘরে যায়। 
অঞ্চল পাতিয়া কঙ্ক শুয়ে আঙ্গিনায় ॥ 


(৬) 
যবন পীরের আগমন 
এমন সময়ে কিবা হইল বিবরণ । 
কহিব সকল সবে শুন দিয়া মন ॥ 
সাঁরগিদ* লইয়া পঞ্চগীর একজন । 
গোঁচারণ মাঠে আসি দিল দর্শন ॥ 
বটগাছের তলখানি চাছিয়া ছুলিয়া। 
বাস করে পীর দয়গা স্থাপনা করিয়া ॥ 
নামিভাকি* পীর তার বড় হেকমত*। 
. ধুলা দিয়া ভাল করে আইনে রোগী যত ॥ 
অস্তরের কথা নাহি দেয় বলিবাঁবে। 
আপুনি কহিয়া যায় অতি সুবিস্তারে ॥ 
" মা দিয়া বানায় মেওয়া কিবা মন্ত্রলে। 
শিলুগণে ডাকি তবে হস্তে দেয় তুলে ॥ 


১ সারপিদ =দাকস্রেদ, শিল্তু । ৯ নামিড়াকিল্নামভাকেব, অত্যন্ত যশস্বী 
5 হেকমতস্দক্ষমতা ( আধ্যাত্মিক )। 


"কঙ্ক ও লীলা 2৮ ২৭৫ 
অবাক হইল সবে দেখি কেরামত । 
দর্শন-মাঁনসে লোক আইসে শত শত ॥ . 
যে ষাহা মানত করে সিদ্ধি হয় তার। 
হেকমত জাহির হইল দেশের মাঝাঁর ॥ - 
চাউল-কল! কত সিমি আইসে নিতি নিতি। 
মোরগ ছাগল কইতর নাহি তাঁব ইতি ॥ 
সিয়িব কণিকামাত্র পীর নাহি খায়। ' | 
গরীব 'দুঃখীবে সব ডাকিয়া বিলায় ! ১-২০ 


3 


(৭) 
পীর ও বন্ধ 


বাথানে ছাড়িয়া ধেনু, 7: হস্তেতে.লইয়া বেনু, 
ছায়াতলে বসিয়া মাঠেতে। 
কঙ্কধর গায় গান, শুনিলে জুড়াঁয় কান, 
যত সব বাখাল সহিতে ॥ 
মধুর গাহানা* শুনি, দৌড়িয়া সকল প্রাণী, 
কঙ্কপানে সবে ছুটে ধায়। 
পশুগণ ভূমিতলে, পাখীর! বসিয়া ভালে, 
শুনি সবে শ্রবণ জুড়ায় | 
সুধা মাথা গানে তার, _.. কুকিলায় মানে হাব, 
__" বীপাভন্্রী লাজেতে মৈলান। 
. যুবতী ব্যাকুল ঘরে, ধৈবন আইসে ফিরে, . 
নদী-নালা বহেত উজান ॥ . 


EE. ফু ফু x 


বাঁথানে যখন বাজে কঙ্কের মোহন-বেন্থ। 
উচ্চ পুচ্ছে ছুটে আসে গোঁষ্টের যত ধেনু ॥ 


১ কইতব*্কবুতর, পারর] | | ২ গাহানা =গাওনা, গান। 


২৭৬ 


মৈমনসিংহ-ঠীতিক! 


আহা রে কন্ধের বশী ধরে কত মধু । 


কাকের কলসী ভূমে থুইয়া শুনে কুলবধূ ॥ 
এমন মধুয় গীত, কেবা করে আচম্বিত, 
শুনি পীর তাবে মনে মনে। 
এ নহে সামান্য জন, | পীবের হৈল মন 
. ডাঁকাইয়| আনে নিজস্থানে ৷ 
পীরের নিকটে বসি, ২... মলয়াব বারমাঁপী 
ৃ যবে কঙ্ক মধুরে গাঁহিলা। 
আহা কিবা মনোহর, অশ্রু বহে দর দর, 
_. শুনি পীর মোহিত হইলা ॥. 
এইবপে নিতি নিতি, - ..., করে কঙ্ক গতায়তি 
া _ গাহে গান পীরের সদনে। | 
হেয়া ছাড়িয়া মাঠে, | পীরের চবণে লুটে, 
কাটে সুথে ধর্ম আলাপনে॥ | 
বুদ্ধিমস্ত অতি ধীর, কঙ্কেরে দেখিল! পীর, 
মধু তাঁর ঝবিছে বয়ানে। 
আহা কিবা ভাব ভক্তি, বাখানি কবিত্বশক্তি, 
কিবা রূপ জিনিয়া মদনে ॥ b 
ভাবে পীর মনে মনে, . - আনি কঙ্ক নিজস্থানে, 
| রাখে তাবে শঙ্ত বানাইয়া । 
আসিলে আমার সনে, কঙ্ক অতি অল্পদিনে 
মায়া-মোহ যাবে কাটাইয়া॥ 
দামোদর দাসে কষ, | এ ছেলে সাঁমান্ত নয়, 
গোববে ফুটিল, পদ্মফুল । | 
আন্ধাইরে জলিল মণি, | নান! গুণে হৈল গুণী, 


উজালা করিয়া নিল কুল ॥ 


১৪০ 


কঙ্ক ও লীলা 


(৮) 


গোঁপন দীক্ষা 
জুহরী* জহর চিনে বেনে চিনে সোনা। 
পীর প্যাগান্বর চিনে সাধু কোন জনা ॥ 
পীরের অদ্ভুত কাণ্ড সকলি দেখিয়! ! 
কক্ষের পরাণ গেল মোহিত হইয়া ॥ 
সর্বদা নিকটে কম্ক ভক্তিপূর্ণ মনে । 

- চবণে লুটায তাব দেবতাব জ্ঞানে ॥ 
তার পর জাতি-ধর্ম্ম সকলি ভুলিয়া । 
পীরের প্রসাদ খায় অমৃত বলিয়া £ 
দীক্ষিত হৈল! কঙ্ক যবন পীরের স্থান । 
সর্বনাশের কথা গ্গ কিছুই না জানে ॥ 
জাঁতি-ধর্শ নাশ হৈল বটিল বদনাম। 
পীরের নিকটে কঙ্ক শিখিয়ে কালাম* ॥ 
পীরের নিকটে যায় কেউ নাহি দানে। 
গভায়তি করে কঙ্ক অতি সংগোঁপনে ॥ 
ভক্তি-মুক্তি-তস্ত্র-মন্ত্র-দেহ-প্রাণ-সূন | 
অচিবে গুরুর পদে কৈল সমর্পণ ॥ 
গুরুতে বিশ্বাস যার গুরু ইষ্ট ধন । 
দামোদর দাস কহে এই ভক্তের লক্ষণ ॥ 


(৯) 


সত্যপাঁরের পাঁচালী 


দেখিয়া শুনিয়া পীর, 


কঙ্কেরে করিলা স্থির 


উপযুক্ত ভক্ত এহি জন । 


সত্যপীরের পাঁচালী, 


কঙ্কেরে লিখিতে বলি, 


একদিন হৈল অদর্শন॥ 


১ দুহবাস্মজহবী । 


২ কালামস্বচন। মুসলমানী ধর্শ্মশাত্রের বচন। 


২৭৭ 


১-_৯১৮ 


২৭৮ মৈমনসিংহ-শীতিকা 
| গুরুর আদেশ মানি, . লিখিয়া পাঁচালী আনি, 
পাঠাইলা দেশে আর বিদেশে। 
তে কঙ্কের লিখন কথা, ব্যক্ত হৈল যথা তথা, 
দেশ পূর্ণ হেল তাঁর যশে ॥ 
কঙ্ক'আব রাঁখাঁল নহে, কবিকঙ্ক লোকে কহে, 
শুনি গর্গ ভাঁবে চমৎকাৰ | 
হিন্দু আর মোসলমানে, সত্যপীরে উভে মানে, 
পাঁচালীব হৈল সমাদব ॥ | 
যেই পৃজে সত্যপীরে, কক্ষের পাঁচালী পড়ে, 
দেশে দেশে কক্ষের গুণ গাঁয় ।- 
বুঝি কঙ্কের দিন ফিরে, বথুস্থুত কহে ফেবে, 
দুঃখতের দুঃখ নাহি যায় ॥ ১১৪ 


(১০) 
কঙ্ককে জাতিতে তোলা 


জানিয়া শুনিয়া কানে, ভাবে গর্গ মনে মনে, 
নহে কক্ক সামান্য মানব । { 

ভক্তিমান অতি ধীর, গর্গ কৈলা মনে স্থিব, 
কঙ্কে ঘরে তুলিয়া লইব ॥ 

পণ্ডিত সমাঁজী* গণে, একত্র করিয়া ভণে”, 

| “এই কঙ্ধ ব্রাহ্মণ-তনয় । 

জ্ঞান মানে নাহি রয়, চণ্ডালের অন্ন খায়,৪ 
ঘবে নিতে নাহিক সংশয়ৎ | 


১ গুরুব ---আনি-্কস্কের লিখিত সত্যপীরের পাঁচালী অথবা! বিদ্যা মুন্দব পাওযা পিযাছে। 

২ সমান্ধী সামাজিক, সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ।  +. ৩ ভণে-.কহিলেন | 
৪ জ্ঞানে মানে -- - খাষ-যখল জ্ঞান ও মান-বৌধ কিছুই ছিল না, তখন চণ্ডালেন অন্ন খাঁইয়াছিল। 
₹ সংশয=দ্বিধা-বোধ। | = 


কন্ধ ও লীলা ২৭৯ 


এতেক শুনিয়া নন্দু আর যত গোড়াহিন্দু 
কয় সবে মাথা নাড়াইয়া। 

“আমরা সম্মত নহি, আরও শুন সবে কহি 
লহ কক্ষে মোদেরে ছাড়িয়া ॥॥১ 


জন্নিয়া চণ্ডালের অন্ন খায় যেই জন। 
যে তারে সমাজে তুলে নহে সে ব্রাহ্মণ ॥ 
অনাচারে জাতি নষ্ট, নষ্ট হয় কুল ৷ 
মাটিতে পড়িলে কেহ নাহি তুলে ফুল |” 


আর একদল ভয়ে গর্গে ভরাইয়া। 

গর্গের কথায় শুধু গেল সায় দিয়া ॥ 

আদেখা হইলে গৰ্গ করে কত ফন্দি । 

কঙ্কে না তুলিতে ঘরে করে অদ্ষি সন্ধি ॥ 

কত তর্ক-যুক্তি গর্গ সকলে দেঁখায়। 

তবু নাহি সে বিধি দিল পণ্ডিতসভায় ॥ 
_ কেহ বলে তুলি ঘরে কেহ বলে নয়। 

এই মতে নানা স্থানে বহু তর্ক হয় ॥ 


চারি দিকে দাউ দাউ অনল জ্বলিল। 

জলিলেন গর্গ মুনি কঙ্ক ভন্ম হইল ॥ 

এমন সখের ঘর পুড়ে হল ছাঁই । 

নিয়তি খণ্ডিতে পারে হেন সাধ্য নাই ॥ 

আছিল চণ্ডাল কঙ্ক হইল ব্ৰাহ্মণ । ৷ 

কঙ্কেরে নাশিতে যুক্তি করে দ্বিজগণ ॥ ১-৩০ 


(5১) 
কঙ্কের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণগণ্রে ষড়যন্ত্র 
নানা মত ভাবি তারা উপায় করিল 
সাপের চখেতে যেন ধূলা-পড়া দিল ॥ 


১ লহ -- -ছাঁডিক।-্আমাদিগকে ত্যাগ কব ও তাহাকেই বাব! 
২ অন্ধি সন্ধি=নানাকপ পাকচক্র। 


২৮০ 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 


বটে কষ্ক নহে শুধু চণ্ডালের পুত।' 
মোঁসলমান পীরের কাছে হৈল দীক্ষিত | 
হিন্দু যত সবে কঙ্কে মৌসলমান বলি। 
কেহ ছিড়ে কেহ পুড়ে সত্যের পাঁচালী ॥ 
জাতি গেল মৌসলমাঁনের পুঁথি নিয়া ঘরে। 
যথাবিধি সবে দিলি প্রায়শ্চিত্ত কৰে ॥ 


আর এক কথা বটে না যায় কথন। 
কক্কেরে ঈঁপেছে লীলা জীবন-যৌবন ॥ 
সন্ধ্যা-মন্ত্রনাহি জানে বেদাঁচারহীন | 
দুরস্ত দুর্জন যারা সমাঁজেতে দ্বণ ॥ 
অন্-মাংস খায় সদা পাষণ্ড-আঁচার। 
জন্মিয়া ব্রন্ষণ-কুলে যত কুলাঙ্গার ॥  - 
মিথ্যা বদনাম তাঁর] দিল বটাইয়] | - 


িলক্কী হইয়াছে লীলা কুল ভাপাইয়া ।' 


একে ত কুমারী কন্তা অতি শুদ্ধমতি। | 
কলঙ্ক বটাইল তার যত দুষ্টমৃতি ॥ 


(১২) 


গর্গের মনে ভ্রান্ত বিশ্বাস এবং কঙ্ক ও লীলার প্রাণনাশের সম্কল্প 


এতেক শুনিয়! গর্গ ক্ষোধচিত্ত হৈলা। 
কেবা শক্ৰ কেবা মিত্র বুঝিতে নারিলা ॥ 
“দুগ্ধ দিয়া কালসাপে কবি পোষণ ! 
ফাঁক পাইয়া সেই মোবে করিল দংশন ॥ 
খেদাইলে দূরে তবু মিটে নাই আঁশ । 
স্বহস্তে নিশ্চয় কঞ্কে কবিব বিনাশ ॥” 


কপালের লেখা হাঁয় কে খণ্ডাবে বল। 


রখৃস্থত কহে হিতে বিপরিত ফল || 


১২২ 


কঙ্ক ও লীলা. 


“কি কলঙ্ক কৈল মোর কহন না যায়। 
কঙ্কেরে মারিয়া পরে মাবিব লীলায় ॥ 
তাবপর প্রবেশিয়া জলন্ত আগুনে । 
প্রায়শ্চিত্ত করব নিজে শবীর দহনে ॥” 


লজ জা আর ক্রোধে গর্গ পাগল হইয়া । 
এখানে সেখানে যায় ঘুৰিয়া ফিরিয়া || 
ক্রোধস্বরে গর্গ লীলায় ডাক দিয়া বলে। 
ভধেতে লীলাব চক্ষু ভরি গেল জলে ॥ 
“শুন কন্যা লীলাবতী আমার বচন। 
ঝাঁটহ জলেব ঘাটে করহ গমন ॥ 
শী্গতি আন জল কলসী ভবিয়া । 
দেবের মন্দির গেল অপবিত্র হইয়া || 
কুম্বপন দেখিয়াছি কাল নিশাভাগে । 
দেবতা চলিয়া যান তেই সে বিরাঁগে ॥ 
জল লইয়া তুমি আইস তাড়াতাড়ি । 
স্বহস্তে মন্দির আমি পরিষ্কার করি | 
অপবিত্র ঘর্খানি পবিত্র কৰিব । 
জনমের তরে শেষ পূজায় বলিব ॥” 


সুশীলা সবল! লীলা কিছু না বৃঝিল। 
কোন কথা ভয়েতে ন! জিজ্ঞাস! করিল ॥ 
বাপের আদেশে লীলা নদীর ঘাটে যায়। 
মনেতে ভাবিয়া কিছু খুজে নাহি পায় ॥ 
দৈবেতে ঘটাইল কিবা অথট ঘটন। 
আজি কেন পিতা গর্গ হইল এমন ॥ 
গাগরী তুলিয়া কাকে লীলা যায় জলে । 
পথ নাহি দেখে লীলা নয়নের জলে | 
এমন হৈল পিতা কিসেব কারণ । 

. কোন দিন দেখি নাই বিবসবদন ॥ 
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২৮১ 


২৮২ মৈমনসিংহ-গগীতিকা 


ভািতে ভাবিতে লীলা যায় যে চলিয়া । 
কহিতে লাগিল গর্গ পশ্চাতে ডাকিয়া ॥ 
“গুন কন্তা লীলাবতী আমার বচন | 
আমিই আনিব জল দেবের কারণ ॥৯ 
কলসী রাখিযা তুমি যাও ফিরি ঘরে। 
দেবের নৈবেষ্য মোব খাইল কুকুবে ॥” 


পিতাব আদেশে লীলা! বাড়ীতে ফিবিল । 
কলসী লইয়া গৰ্গ ঘাঁটেতে চলিল ৷ 

লেপিয়া পুছিয়া ঘর পবিত্র করিয়া । 
লীলার হন্তে তুলা ফুল দিল ফালাইয়া ॥২ 
সিংহাসন শালগ্রাম সকলি ধুইল। 

সিনান করিয়া তবে পূজায় বসিল ॥ 
দেব-পুজা করি গর্গ পবিত্র মন্দিরে । : 
বিশ্রাম করিয়া গেল ভোজন আগাঁরে ॥ 
প্রতিদিন পৃজ! কার্য সমাপন করি । 
লীলায় ডাকিয়া কহে অতি তাড়াতাড়ি ॥ -' 
নিজ হস্তে লীলা গর্গে কবায় ভোঁজন। 
আজি নাহি ডাকে লীলায় কিসেব কারণ ॥ 


কক্ষের লাগিয়া তাত লীলা ষত্ব করে। 
টানাইয়া বাঁথে লীলা কাগমলা* উপরে ॥ 


চকিত হইয়া গৰ্গ চারিদিকে চায়। 
মানুষ জন কিছু নাহি দেখিবারে পায় ॥ 
কৌটা খুলি কাঁলজবঃ অল্নে মিশাইলা। 
গোপনে থাকিয়া লীলা সকলি দেখিলা ॥ 


১ শুন --- কারণ-শেষে সহস] লীলাকে পাপী মনে কবিষ1 তাহাকে দেবতার জন্য জল আনিতে 
বারণ করিলেন । 

২ লীলাব --- কাপলাইয়া =সীলার হাঁতেব ফুল অপবিত্র মনে করিয়া ফেলিয়া দিজেন । 

ও কাগমলা ল্সিকা (1) ৪ কালজরস্পকালকৃট বিষ । 


চিত্র সং ৯] [ লৈষনসিংহ-গীতিকা 





১ “আর বার বলে কক্ষ, “দেবী, তোমারে সুষাই। 
তোমারে কান্দিতে আমি কৃতু দেখি নাই ॥' 
কঙ্ক ও লীঘা, ২৮৩ পৃঃ 


কঙ্ক ও লীলা 
দেখিযা শুনিয়া লীলার উড়িল পবাঁণ। 
নিদয় হইয়া পিতা হইল] পাষাণ ॥ 


বাথান হইতে সঙ্গে সুবভি লইয়া । 
যথাকালে কঙ্কধর আসিল ফিরিয়া ॥ 
সিনান করিয়া কঙ্ক খরেতে যাঁইয়া। 


দেখে লীলা ভাত লইয়া কান্দিছে বসিয়া || . 


কঙ্ক বলে “লীলা দেবী কান্দ কি কাবণ। 
গৃহেতে ঘটিপ কিবা অঘট-ঘটন ॥ 


গোষ্ঠ হইতে ফিরি পথে দেখি অসঙ্ল 
সুরভি মুখেতে নাহি লইল তৃণ-জল || 
আর দিন আমি যবে গোষ্ঠ হতে আসি। 
জিজ্ঞাসেন পিতা কত নিকটেতে আসি ॥ 
আজি কিবা অপরাধ কবি চরণে | 
জিজ্ঞীসয়া উত্তব না পাই তে কারণে |” 
পাঁষাঁণের মৃত্তি লীলা দাণ্ডায় অচল। 
দুই চক্ষু বহি তাঁর ঝরে অশ্র-জল ॥ 


ফু + সং * 


কথা নাহি সবে কক্ষেব হৃদয় বিদরে || 

আঁর বার বলে কৃক্ষ “দেবী, তোমারে স্থধাই । 
. তোমারে কান্দিতে আমি কড়ু দেখি নাই ॥ 
আজি কেন বস্থমতী কান্দিয়া ভাঁসাও। 
কণা ষদ্দি নাহি বল মোব মাথা খাও ॥ 
জানিত কি অজানিত অথবা স্বপনে। 
করিয়াছি অপবাঁধ নাহি আইসে মনে ॥” 


বন্ধক্ষণ পরে লীল! অতীব যতনে? । 
কান্দিগ্না কান্দিয়া কঙ্কে কহিল গোপনে ॥ 
“আমার মিনতি বাথ শুন কঙ্কধধর । 
পলাইয়া যাও গো তুমি ভিন্ন দ্ৰেশান্তর ॥ ' 


১ অতীব যতনে =মতি স্রেহ্বে সন্ধিত । 


২৮৩ 


২৮৪ 


ইমমনসিংহ-প্লীতিক। 


মনুয্য-বসতি নাই নাহি মাতাঁপিতা। 
যে দেশে বান্ধব নাই তুমি যাঁও তথা ॥” 


তাঁরপব লীলাবতী গোপনে বসিয়া | 
গর্গের সকল ফন্দি দিল জানাইয়া ॥ 
“কতিপয় দুষ্ট লোক পিতারে ছলিল। 
সর্বনাঁশহেতু সঙ্গে যুক্তি করিল ॥ 


* * ও ৪ 


“কাল-গবল-বিষ অল্পে মাখাইয়া। 

আসিছে রাক্ষণী লীলা তোমারে খু'জিয়] | 
নাহি দয়া নাহি মা] পাষাণ তাঁর হিয়া। 
রাক্ষমী হইয়াছে লীলা মনুষ্য হইয়া ॥ 

কেমন কবিয়! কিবা পবাণে ধবাই | 

নিজ হস্তে বিষ দিয়! তোমাকে খাওয়াই ॥ 
আজ তুমি ভিন্ন দেশে যাঁওবে পলাইয়া । 
মরিবে অভাগী লীলা এ বিষ খাইয়| ॥ 

গুন শুন শুনরে কঙ্ক আরে কঙ্ক আমার বচন । 
যাইবার বেলা দেইখা যাহ লীলার মরণ |” 


গুনিয়! লীলার কথা কঙ্ক চমৎকার । 

পন্থ নাহি পায়” শুধু দেখে অন্ধকাখ ॥ 
নিদারুণ কথা কঙ্ক শুনিল যখন ৷ 

মস্তকে হহল যেন বন্দরের পতন ॥ 

ক্ষণেক থাকিয়া লীলাঁয় কহে ধীরে ধীরে। 
“দুষ্টের ছলনে পিতা ভুলেছে নিজেরে ॥ 
চন্দ্রসর্য্য সাক্ষী মোর সাক্ষী দেবগণে। 
স্বপ্নে নাহি জানি পাঁপ পিতাব চরণে ॥ 
পরম পণ্ডিত পিতা কিছুদিন পরে। 
দুষ্টের ছলনা প্রভু পাইবে বুঝিবারে ॥ 


৯ পঞ্থ নাহি পাগ-চোখে পথ দেখিতৈ পায় লা। 


কন্ধ ও নীলা ২৮৫ 
শুন দেবী লীলাবতী আমার বচন। 
কিছুদিন কবিব আমি তীর্থেতে ভ্রমণ ॥ 


“রাখিও পিতারে তব অতি যত্ব কষে। 

ভ্রম দূব হলে পিতার আসিব পুন ঘরে ॥ 
অপরাধযোগ্য কাধ্য কিছুই না জানি। 
সাক্ষী আছে চন্্রকূরধ্য দিবসরজনী ॥ 

মনে কবি বনে কবি যত অনাঁচাঁর। 
দেবতা-ধরম দেখ সাক্ষী হয়রে তাঁর ॥ 
মেলানি মাগিয়ে’ কঙ্ক লীলা তোমার কাছে। 
আবার হইবে দেখা প্রাণে যদি বাঁচে ॥ 
কিছুকাল ঘরে লীলা তুমি রহ একাকিনী। 
স্থর্ভি পাটলী তোঁমাব রহিল সঙ্গিনী ॥ 


“ঘরে আছে পোষারে পাখী হীরামণ শারী। 
তাহারে ডাকিও বে লীলা ‘কঙ্ক’ নাম ধরি ॥ 

নাহি মাতা নাহি রে পিতা আমার নাহি বন্ধু-ভাই। 
যে দিকে কপালে নেয় তথি চইলে যাই ॥ 

আর এক কহিব লীলা গো আমার নিবেদন । 
অভাগা বলিয়া কক্ষে রাখিও স্বরণ ॥ 


“বৈল বৈল লীলা তোমার তোতা শারী । 
ক্ষীর-সর দিয়া তারে পালিও হক্ব করি॥ 

রইল বুইল রে লীলা পুষ্প-তরু যত। 

জলসেচন দিয়া পালিও অবিবত ॥ 

বুইল রইল রে লীলা মালতীর লতা। 

আজি হতে রইল পইরা তোমার মাল! গাথা ॥ 
সুরভি পাঁটলী রইল রে লীল! প্রাণের দোঁসর। 
তৃণ জল দিয়া সবে করিও আদর ॥ 


১ মেলানি মাগিষেম্যাত্রাকালে বিদায় লওয়! | 


২৮৬ 


১ ধানাস্ান। 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 

“আমার লাগিয়া যদি তারা হয়রে দুঃখমন!।, 
গায়ে হাত বুলাইয়া করিও সাস্বনা ॥ 

গৃহের দেবতা রইল রে লীলা শালগ্রাম-শিলা। 
শুদ্ধ মনে পূজা তারে করিও তিন বেলা ॥ . 
দেবের পূজা! বে লীলা হেলা না করিও । 
সর্বনাশ ঘটিবে তবে নিশ্চয় জানিও ॥ 
তোমার আমাব গুরুরে লীলা বইলেন পিতা । 
জীবন মবণে যিনি সাক্ষাৎ দেবতা ॥ 


এমন দেবের পৃক্জা বে লীলা না কবিও হেলন। 


ইহ পরকাল নষ্ট নিশ্চয় মরণ ॥ 

অত্যাচার করেন যদি লইও শির পাতি। 
নারায়ণে স্বরিও সদা অগতির গতি ॥ 
দুঃখ না করিও রে লীলা আমার লাগিয়া । 
আবার হইবে দেখা আসিলে বাচিয়া ।। 
আঙ্জি হতে মনে কইর কঙ্ক আঁব নাই । 
বিপদে করুণ রক্ষা তোমারে গোসাঞি ॥৮ 


আবার ভাবে রে কঙ্ক আপনার মনে। 
কিৰূপে বিদায় হইব পিতার চবণে ॥ 


(১৩) 
স্ুুরভির মৃত্যু 

কুটার ছাঁড়িয়া গর্গ ঘুরিয়া ঘুরিয়া। 
কেমনে বধিবে লীলায় চিন্তে মন দিয়া ॥ 
ক্রমে বেল! হইল গত রবি অন্ত যাঁয়। 
আশ্রমে না ফিরে গর্গ ঘুৰিয়া বেড়ায় 
“দেবের মন্দির হইল পিশাচের থানা’? 
এমন পুজার ফুলে কীট দিল হানা* ॥ 


২ হানা! =আধাত । 


১-১৫৪ 


কঙ্ক ও লীলা ২৮৭ 


কলন্কে ঘাটিয়া নিল চাঁদের পনর” 
দ্বেবের অমৃত ফল খাইল বানর ॥ 

আব না ফিরিব আঁমি আশ্রমে আমার ॥ 
আগুনে পুড়াইয়া সব করি ছারখার ॥ 
মনেতে করিস স্থির ভাবিয়া চিন্তিয়া । 
মাঁরিব পাপিষ্ঠা কন্তা জলে ভূবাইয়া ॥” 


পাধাপও দয়াল হয় হেরিলে লীলায় । 
দুষমনও ফিরিয়া আখি পালটিয়া চায় ॥* 
যাহার লাগিয়া গর্গ লইল সংসারী । 
বিরাঁগী হুইয়! নাহি ছাড়ি গেল বাড়ী ॥. 
হইল পাষাণ গর্গ নাহি আর দয়া । 
করিবে তর্পণ কক্ষে বক্ত দিয়া ॥” 


bl * ফু ক 


বিরলে বসিয়া! কঙ্ক ভাবে মনে মন। 
যাইবে সেই দেশে যথা নাহি সাছয-জন ॥ 
কেউ নাহি পাইবে খুজ কিবা নামধাষ। 
এমন সময়ে হাঁয় হৈল কোন কাম ! 
দৌড়িয়া আসিয়া লীল! স্থধায় কন্কেরে। 
আউল মাথার কেশ বাক্য নাহি সরে॥ 
“আমাব বচন লহ শীত্রগতি আস । 
আশ্রমে ঘটিল আজি কিবা সর্ধনাশ । 
স্থরভি ভূমেতে পড়ি হইল অচেতন । 
বুঝি তারে কাদসাপে করিল দংশন ॥ 
কাল-গরল-বিষে সুরভি ঢলিল । 

আজি হইতে আমাদের কপাল ভাঙ্গিল ॥ 
বিচারিয়া* আন তুমি ওঝা একজন । 
স্বুরভির কাছে আমি যাই ততক্ষণ ।” 


১ কলক্কে --- চাদের পসব= অর্থাৎ চোর জ্যোৎয়া কলঙ্কে অনুপিপ্ত হইল ৷ 
ছবমন --- চাহ -্এতই সে সৃন্দব যে ছুষমল ( শক্ত )ও তাহীব মুখেব দিকে না তাকাই পাবে না। 
৩ বিচারিয়া সন্ধান কবিষা, খুঁজিয়া। 


২৮৮ 
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দৌড়াদৌড়ি করি কঙ্ক-লীলা ছুটে ধায়। 
ছটফট করে ধেনু বিষের জালায় ॥ 

মনে মনে ভাবে কঙ্ক কি হইল হায়। 
কালেতে খাইল যারে কি করে ওঝায় ॥ 
লীলায় ডাকিয়া কঙ্ক ত্বরিতে শুধায । 
“বিষ-মাথা ভাত কোথা রাঁখিল লীলায় |” 


বেতের ভোগার; মত কপিয়া কাপিয়] । 
অন্ুুপি নির্দেশে লীলা দিল দেখাইয়া ॥ 
কঙ্ক বলে “শীল! দেবী, হৈল সৰ্ব্বনাশ । 
কিবা ক্ষতি যদি মোর হৈত প্রীণনাশ ॥ 
দেবতা মোদের প্রাত বিরূপ হইল । 
ঠাকুর বাড়ীতে হায় গোহত্যা হইল ॥” 


দেখিতে দেখিতে ধেন্ুু সুরভি মবিল। 
আকুল হইয়া লীলা কান্দিতে লাগিল ॥ 
পরেত চলিয়া লীলা গেলা রস্থই ঘরে। 
অঞ্চল পাতিয়া স্তয়ে তু'য়ের উপরে ॥ 


সু * সং ্ 


কপালের দোষে যেমন রামের বনবাস। 
দামোদর দাসে ভনে হৈল সর্বনাশ ॥ 
আড়াই প্রহর রাত্রি কঙ্ক কি কাম করিল । 
নিম্ব বৃক্ষ তলে যাইয়া শুইয়া নিন্ৰা গেল ॥ 
ঘুমে নাহি ঢুলে আখি উঠ বৈপি করে। 
বিষম চিন্তার কীট পশিল অন্তরে ॥ 


ক্ষণে ক্ষণে তন্ময় হেরিল স্বপন । 
বড়ই আশ্চৰ্য্য কথা শুন সভাজন ॥ 


১ ডোগা! শ্ডপা, অগ্রভাগ । 


কঙ্ক ও লীলা 


ক্বপনে দেখিল কঙ্ক বাত্রিশেষ-কাঁলে। 

- শ্বশানি থলাতে; পড়ে জ্বলন্ত অনলে ॥ 
চৌদিকে পিচাশ করে তাঁগুব-নিত্বন। 
কান্দে কঙ্ক “প্রাণে মরি রাখহ জীবন ॥৮ 


ফৰ ক + hd 


রক্ত-গৌর তঙ্থ তার কাঞ্চনের কায়া। 
- আগুন হইতে কষ্কে দিল বাচাইয়া £ 

স্বপনে আদেশ তার পাইয়া! কক্কধর। 

প্রভাতে ‘গৌরাঙ্গ’ বলি তেজিলেন ঘর ॥ 


ফু নট সূ 4 


(১৪) 
" লীলার কঙ্ককে অন্বেষণ 


-  প্রভাঁতে উঠিয়া লীলা কক্ষের উদ্দেশে । a, 
*  আলুই* মাথার কেশ পাগলিনী বেশে ॥ 
পবথমে পশিল লীলা কঙ্কের শয়ন-ঘবে। 
শূন্য শেষ* পরে আছে কঙ্ক নাহি ঘরে ॥ 
গোয়াল-ঘরেতে লীলা ধাস্স পাগলিনী । 
শন্ত গৃহ পরে আছে দেখে অভাগিনী ॥ 
নক্ষনেতে নিন্রা নাই পেটে নাই অন্ন। 
পর্ধস্থনি খুঁজে লীলা করি তন্ন তম ॥ 
হেমস্তে জোয়ারে নদী জায় উজানিয়া। 
তথাতে বেড়ায় লীলা কঙ্কেরে খুঁজিয়া ! 
সালতী-বকুলে লীলা .জিজ্ঞাসে বাবতা৷ 
“তোমরা নি দেইখাছ আঁমাঁব কঙ্ক গেল কোথা ॥" 
একস্থানে শতবার করে বিচরণ । 
“কোথা কঙ্ক” বলি লীলা ডাকে ঘন ঘন॥ 


১ ধলাতেস্তলাতে, শ্মশান-হলীতে। ২ আলুই=এলাইযা ৷. ৩ শেষলশব্যা। 
$7--2304 B. T, ্ ৪ 
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পোষমাঁনা পাখীগণে লীল! কান্দিয়া স্থধায় । 
“তোমরা নি দেইখাছ কঙ্ক গিয়াছে কোথায় ॥” 
উড়িয়া ভমর বইসে মাঁলতী-বকুলে। 
" তাহারে জিজ্ঞাসে কন্তা ভাসি আখিজলে ॥ 
বন্ না সম্ববে লীলা নাহি বান্ধে চুল। 
আজি হইতে আঁশা-ভরসা সকলি নির্শ,ল ॥ 
' আজি হইতে গেলরে কঙ্ক সন্ন্যাসী হইয়া । 
অভাগিনী লীলার না বুকে শেল দিয়া ॥ 
যাইবার কাঁলেতে আমায় নাহি দিলা দেখা । 
এহি ছিল অভাগী লীলার কপালের লেখা | 


ও (১৫) 
.গর্গের ধন্ন। দেওয়া ও দৈববাঁপী 


১ গর্গের হৈল কিবা শুন বিবরণ । 
'চৌদদিকে পাগলপ্রায় করিল ভ্রমণ ॥ | 
সারারাতি অনিল্রায় ফিরি ঘুরে ঘুরে। 
প্রভাতে ফিরিল গর্গ আপনাব ঘরে ॥- 
আসিতে পথের মাঝে অমঙ্গল নানা। 
চারিদিকে যেন প্রেত-পিশাচের থানা ॥ 
কাক সাচান* করে দিবসেতে বা । 
ডাক শুনি মুনির কাঁপিল সর্ব গা ॥ 
পথ কাটি শিবা ধায় না চা ফিরিয়া । 
ঝটিতে চলিল মুনি আশ্রমে ধাইয়া ॥ 
চারিদিক শুঞ্ুময় শুধু হাহাকার । 

এত বেলা হলে! কেহ না খোলে দুয়ায় ॥ 
মালতী-মল্লিকা পড়ে বারিয়া ভূতলে। 
ভমবা উড়িয়া যায় নাহি বসে ফুলে ॥ - 


১ সাচান =চিলন্ধাতীষ পক্ষী-বিশেষ | 


কঙ্ক ও লীলা « 
নাহি খায় পুষ্প-মধু না দেয় ঝঙ্কার। 
বিপদ ভাবিয়া মুনি দেখে অন্ধকাঁব ॥ 
দেবালয়ে নাহি বাজে ভোরের আরতি । 
কাল বুঝি পৃজা-গৃহে না জলিল বাতি ॥ 
পুষনিয়া পাখী যত নীরব থাচায়। 
নাহি ডাকে কঙ্ষে তাঁরা না ডাঁকে লীলায় ॥ 
প্রভাতে আসিয়া গর্গ আশ্রমে প্রবেশে । 
নয়নেতে নিদ্রা নাই পাগলিয়া বেশে ॥ 
আশ্রমে পশিয়া গর্গ দেখিলা তখন । 
কাঁলবিষে সুরভি যে ত্যজিছে জীবন ৷ 
হাম্বারবে মা মা বলি ভাঁকিছে পাটলী*। 
গর্গের পাষাণ প্রাণ আজি গেল গলি ॥ 
কাতিরে মায়ের কাছে হাম্বারবে ধায়। 


কভু বা আলিয়া গর্গের চরণে লুটাঁয় ॥ 
এই মতে বহক্ষণ কান্দিযা পাঁগল-মন 
গৰ্গ পরে হইল সুস্থিব। 
ঘাটেতে দিনান করি . বাড়ীতে আসিয়া ফিরি 
প্ৰবেশিলা ভিতর মন্দিব ॥ 
কপাঁটেতে খিল দিয়া পূজায় বসিল গিয়া 
চক্ষে বহে জল দর দর । 
বলি আজ আত্মদানে | দামোদর দাসে ভণে 
অশ্রধার পূজা উপচার* ॥ 
বলা-কওয়া করে লোকে এই মাত্র শ্ুনে। 
হত্যাঃ দিয়াছেন গর্গ দেবের চরণে ॥ & 
অন্ন নাহি খায় গর্গ না খুলে দুয়ার 
ক্রমে কথা রাষ্ট্র হইল সহর-বাজার ॥ 
১ পুষনিয়া পৌযা । | ২ পাটলী=সবরভি গরুর বাছুর । 


৩ উপচার=উপকরণ। ৪ হত্যা বম] | 


২৪২ 


২ আজি ---শান্ধর্দ =আনি হৈতে শা্ৰধৰ্শ্ব বারা আমি প্রতা 


১ গষবিশ্পদৈব | 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 
শিশ্গণ আশ্রমেতে আসি ফিরি ঘায়। 


দুইদিন গত গৰ্গ বসিছে পূজায় ॥ 
দৈববাণী 
৭ % লু ফর 


“শুন শুন শুন গর্গ দেবের বচন। 
দেবতা বিৰপ তোমা হইল যে কারণ ॥ 
আপন কন্তায় যে মাবিতে যুক্তি কবে। 


" পালিত জনেরে যেবা বিষ দিয়ে মারে” 


গয়বি১ আঁদেশ গর্গ শুনিল! শ্রবণে । 
কষ্ষেরে মাবিতে বিষ দিল অকারণে ।। 


* তেহি না কারণে তাঁর এতেক সর্বনাশ । 


সেই বিষে সথরভির-হইল প্রাণনাশ ॥ 


* * চি * 


“না জানিয়া না শুনিয়া করিলাম কর্শ্ম। 


* আজি হইতে আমারে ছলিল শা্বধর্শ্ম* ॥ 


সর্ব্ব ধৰ্ম্ম পণ্ড হইল ইহ-পর-কাল । 
আপনাব পায়ে মারি আপনি কুড়াল ॥ 
সবলা স্থশীল! কন্তা পাপ নাহি জানে.। 
হানিছি কাঁটারি ঘা তাহাঁব-পবাঁণে ॥ 
অভিসন্ধি করিয়াছি মাঁরিতে তাহায়। . 
কি কব পাপের কথা কইতে না জোয়ায় ॥ 
দেবের সমান যার অস্তর সবল । 


< হেন পুত্রে বধিবারে দেই হলাহল ॥ 


আশ্রমে গোহত্যা হইল আমার কারণ। 


. অগ্নিতে পশিয়া আমি ত্যজিব জীবন ॥” 


সু ক * চা 


বিত হইলান মাত্র 


কঙ্ধ ও লীলা | ৮ ২৯৩ 
গো-হত্যা-জনিত পাপ কেমনে পাইবে মাঁপ 
করিবারে মুক্তির কামনা । - 
পুন বসি পৃজাসনে অক্রু বহে দুনয়নে 
কত মত করে আরাধনা ॥ 
অবশেষে অতিষ্ট দেবতা-হেলা তুষ্ট 
তাঁর অতি কঠোর সাধনে । 
চতুর্থ দিবসে শ্তনি দেবতার দৈববাণী 
ইষ্টদেব তুষ্টির কারণে ॥ | 
আঁদ্িনার বালী ফুলে অঞ্জলি ভরিয়া তুলে 
পূজা করে দেবের চরণ । 
লীলার তোল! বাসী ফুলে পুজি প্রেম-অশ্রত্জলে 
মুক্ত হৈল গর্গের জীবন ॥ 
নগরিয়া সবে মিলে চক্রাস্ত করি সকলে 
ছল করি কঙ্কে খেদাইল। 
বুঝিতে পারিয়া তবে ডাকাইয়া শিষ্য সবে। 
কঙ্কেরে আনিতে যুক্তি দিল ॥ < ১-০৭৮ 


( রি ) | রর 
বিচিত্র-মাধবের গমন 


. বিচিতর-মাধবে গর্গ ডাকিয়া সম্ভাষে। 
“কৃঙ্কের অন্বেষণে তোমরা যাঁও দেশে দেশে ॥ 
বহুদিন পুত্র-জ্ঞানে পাঁলিয়াছি যারে ।. 
হীরামন তোত! মোর কোথা গেল উড়ে ॥ 

- চারিদিক শৃন্ত হেরি তাহার কাঁরণ। . 
দেশে দেশে খুরি তোমরা! কর বিচরণ ॥ 
ভাইয়ের মতন তোমরা করিয়াছ ম্মেহ। 
কক্ধের বিহনে মোর শূন্য হইল গেহ ॥ 
মলিন চান্দের আলো! ফুল হুইল বাঁসী। 
আমার লাগিয়া কঙ্ক হইল বৈদেশী ॥ 


২৪৪ 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 


যাঁও যাঁও বিচিত্র আরে মাধব অন্দর | 
যেখানে যে দেশে গেছে পুত্র কঙ্কধধর | 
লাগাঁল-পাইলে তাবে করেতে ধরিয়া । 
আমার মাথার কিরা আসিও জীনাইয়া || 
মাতৃহীন পাঁটলীরে দেয় তৃণজল । 
আশ্রমে এমন আর নাহিক সম্বল |” 


"আর কইও আর কইও আনাঁয়ে মিনতি । 
সন্দেহ ঘুচেছে মোর কঙ্কধর প্রতি ॥ 


আরও কইও আরও কইও পোষনিয়া পাখী । 


ক্ষীর-সব ত্যজিয়াছে তোমারে না দেখি || 
আন্ধাইরে ঢাকি রইছে চাঁদের বাগান । 
আমার আশ্রম আজি হইয়াছে শ্রশান্‌ ॥ 
যত দিন নাহি ফিরি কঙ্কেরে লইয়া। 
তত দিন এহিমতে থাকিবে বসিয়া ॥ 
না খাইব অন্ত আর না ছুইব পানি। 
এইরূপে অনাহারে ত্যজিব পরাণী ॥ 
যদি নাহি পাও তোমরা কঙ্কের দ'বশন। 
তবে জাইন এহিভাবে আমার মরণ | . 
আর যদি দেখা পাঁও কইও করে ধরি। 
অপরাধ করিয়াছি ক্ষমা ভিক্ষা করি |” 


গুরু-পদধুলি দোহে শিরে লইল তুলি। 
আশীর্বাদ করে গর্শ হবি হরি বলি ॥ 
বিদায় হইয়া দোহে গর্গের চরণে । 
চলিলেক দেশাস্তরে কঙ্কের অন্বেষণে ॥ 
বিচিত্র-মাধ্ব যায় কক্কে অন্বেষিতে। 
ঘরে থাকি লীলা তাহা শুনে সচকিতে ॥ 


১৩৬ 


টি” ৬ কঙ্ক ও লীলা 
| (১৭) 
লীলার কষ্ট 


অবধান সভাজন শুন দিয়া মন । 

বিরহিনী লীলার শুন যত বিবরণ।॥ . 
অন্ন নাহি খায় লীলা নাহি ছুয়ে পানি । 
ভূতলে পাতিল শয্যা লীলা বিরহিনী ॥ 


চলিছে বিচিত্র-যাধব কঙ্কের কারপে। 

ঘরে বৈসা লীলাবতী ছুঃখে ভাবে মনে ॥ 
“অভিমানে কঙ্ক যদি ফিরে নাহি আসে। 
কেমনে হইবে দেখা থাকিলে বৈদেশে ॥ 
. কি জানি কক্ষেরে তার! খুজিয়া না পায়। 
জিয়ন্তে না হবে দেখা কি হবে উপায় ॥ 

আহা কঙ্ক কোথা গেলে ছাড়িয়া লীলায়। 
_ তোমার মালঞ্ে ফুল বাসী হৈয়া যায় ॥ 

পৃবেতে উদ্বয়রে ভাঙ্গ পশ্চিমে অস্ত যাও। 
্ন্ধাড ঘুরিয়া কক্ষের দেখানিগো! পাঁও'॥ 


. এমন আন্ধাইর নাইরে তোমার আলো নাহি পশে. 


যাওয়া-মাসা ঠাকুর তোমার আছে স্বদেশে ॥ 
কহিও কহিও ঠাকুর আরে তুমি দিনসণি। 
যাহার লাগিয়া আমি হইঙ্ছ পাঁগলিনী ॥ 

' লাগাল পাইলে তারে আমার কথা কইও। 
আলোক চিনাইয়া পথ» দেশেতে আনিও ॥” 


“স্তনরে বিদেশী ভাই মাঝি-মান্াগণ। 
কত না দেশেতে তোমরা কর বিচরণ ॥ 
পাহাড়ে পর্বতে যাও তরণী বাহিয়া। 
লাগাল পাইলে বন্ধে আনিও কহিয়া।। 


/ 


৯ আলোক --- পধ তোমার আলো বাবা তাহার পথ চিনাইযা লইয়া এস। 


| ২৯৫ 
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যাহার লাগিয়ারে আমি হইলাম উন্মাদিনী । 
নদীর কিনারে কান্দি বসি একাকিনী ॥ 
“দিবস না ষায়রে মোর না পোহাক্ষ বাঁতি। 
মন-ছুঃখ কইও বন্ধে জানাইও মিনতি ॥ 


"আব কইও কইওরে ছুঃখু বন্ধেরে জানাই । 
সরিতে তাহার লীলা বেশী বাকি নাই ॥ 
. শুন শুন নদী আরে শুন আমার কথা। 
তুমিত অভাগী লীলার জান মনের ব্যথা ॥ 
তুমিত দরিয়ারে নদী আরে নদী কুলে তোঁমাব বাঁসা। 
- তুমি জান কক্ক-লীলাঁর মনেব যত আশা ॥ 
তুমি জান কক্ক-লীলাঁর ভাঁলবাসাবাঁসি ৷ 
জাগিয়া তোঁমাব তীরে কাটাইয়াছি নিশি ॥' | 
কত দেশে যাঁওরে নদী বহিয়া উজীন। . রি” 
_ কোথাঁওনি শুনিতে পাঁও নদী সেই বার গান ॥ 
পাহাড়ে পর্বতে রে নদী তোমার যাওয়া-আসা4 
অভাগীরে ছাইড়া! বন্ধে কোথায় লইল বাসা ॥ 
, লাগাল পাইলে রে-তারে কইও লীলার কথা ।. 
রি মিনতি জানাইয়া.কইও দুঃখের বারতা ॥ . ৃ 
নিশ্বানে শুকায় রে নদী কান্দি গলে শিলা । 
গ্রাণেমাত্র এই ভাবে'বাচি আছে লীলা ॥ 
| সেও বেশী নহেবে নদী দিন যায় চলি। 
্ মরিবে অভাগী লীলা! আঁজি কিম্বা কালি ॥ 
"  ম্রবার কালে দেখ্যা যাইতাম যুগলচরণ । 
লাগাল পাইলে কইও লীলার দুদ্ধেব বিবরণ ॥ 


৬ 
১ কঙ্ক ও লীলার প্রাচীন গানটিকে সংমা্জ্জিত কবিযা পববর্তী কবিবা এই পালা কতকটা নুতন কবিয়া 
বর্ণনা করিষাছেন, তাহা গ্রন্থাবস্তে শিবু গাষেনের বন্মনা-সীতি হইতে জানা যায়। পরবর্তী সমযে প্রেমধটিত 
গানগুলির মধ্যে কতকগুলি বীধা গং ঢুকিয়াছিল, কবিব! স্থানে-অস্থানে তাহা লাগাইষা! দিতেন। লীলা 
সারাবাত্রি কঞ্কের সঙ্গে নদীতীরে কাটাইষা দিযাছেন, ইহা ওঁতিহাসিক সত্যও নহে এবং কবিতাব ক্চি- 
সোঁষ্ঠব-বর্্ধকও নহে, ইহা একটি বীঘা গৎ। কবি-লাময়িক রুচি ও চলিত কথার-অনুসবণ কবিষাছেন মাত্র। 


. কঙ্কও নীলা .. 
- . রজনীকাঁলের সাক্ষী শুন চন্দরতারা।. 
কোথায় হারাইল আমার নয়নের তারা ॥ 
জাগিয়া পোহাইছি নিশি,তোমরা ত জান। 
কোন দেশে গেল বন্ধু বলহ সম্ধান। 


“সপ্তসাগর-তীরে পর্ব্ত-অচলে। 

যথা তথা যাও তোমবা এই নিশাকালে ॥ 
_ অভি উচ্চে কর বাসা পাঁওত দেখিতে । 
বল শুনি বন্ধু মোব গেল কোন পথে ॥ 
শুন শুন শ্বনরে কথা যত তারাগপ। 
তিলেকে বেড়াইতে পাব এ তিন ভুবন ।। 
খুঁজিয়া দেখিও পিয়া আছে কোন স্থানে। 
. মরিবে অভাগী লীল! বলো তার কানে ॥ 
নিশীথে নির্লার ঘোরে ছিলাঁম অচেতন 
অঞ্চল খুলিয়া চোরে নিয়াছে রতন ॥ 
সে রত্ব খুজিয়া আমি খুরিয়া বেড়াই । 
এমনি দুঃখের নিশি কান্দিয়া পৌহাই ॥ 
কান্দিতে কান্দিতে মোর অন্ধ হইল আঁখি । 


কোন দেশে. উইড়া গেল আমার পিঞ্চরের পাখী ॥ 


এমন নিষ্ঠুর বিধি নাহি দিল পাঁখা। - 
উড়িয়া বন্ধের সঙ্গে করিতাম দেখা ॥ . 


শদিবস বাঁতির সাক্ষী তোমরা তরুলতা। 
তুমি নি জান গো আমার কঙ্ক গেল কোথা ॥ 
বল বল তরুলতা রাখ আমার প্রাণ। 

দয়া করি বল তার পথের সন্ধান ॥ 

আর যদি জানাবে বল যাইবার কালে।' 
অভাগী লীলার কথা গিয়াছে কি বলে ॥” 


বৃক্ষের ভালেতে যদি পংখী আইসা বসে। 
কান্দিতে কান্দিতে লীলা তাহারে জিজ্ঞাসে ॥ 


88—2304 BT. | Fe 
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মৈমনসিংহ-গীতিকা 
“উচ্চ ডালে বইসারে পাখী নজর বহুদূরে । 


,. এই পথে নি যাইতে দেখছ আমার কঙ্ষধরে ॥ 


কত দেশে যাওরে তোমরা পাখী আরে উড়িয়া বেড়ীও। 


পৃিসার চান্দে আমার দেখিতে নি পাঁও ॥ 


' দেখিতে নি পাওরে আমার হীরামণ তোতা। 


দেখিলেংজানাইও আমার দুঃখের বারতা ॥ “ 


কইও কইও কইওরে ভারে আমার মাথা খাঁও। 


অভাগী লীলার দুঃখ যদি লাগাল পাও ॥" 


পিঞ্রিরাঁতে শারী-শুক গান কবে বৈসে। 


* নিকটেতে গিয়া লীলা কান্দিয়া জিজ্ঞাসে ॥ 


“তোমরাত পিঞ্জিরাঁর পাখী নাহি থাক বনে। . 
তোমরা তাহার কথা ভুলিলা কেমনে ॥ 


.. ক্ষীর-সর দিয়া পাখী পালিল যেজন। 


কেমনে তাঁহার কথা হইলে বিশ্বরণ ॥ 
এত ষে বাসিয়া ভাল পালিল সকলে। 
কি বলিয়া গেল বধু যাইবার কালে ॥ 
কোন দেশে যাবেরে বলি কহিল ঠিকানা ৷? . 
অবশ্য তোমাদের পাখী কিছু আছে জান! ॥ 


“ . ধরিয়া শারীর-গলা লীলা কহিছে কান্দিয়া । 


১ জোন দেশে-ফানা কোন দেশে বাইকে এ সে তোমাদিগকে কোন ঠিকানা গিয়াছে কি-না? | 


২ বটিতি য় । 


আগে আগে চল আমার পথ দেখাইয়া ॥ 
উড়িয়া যাইতে রে পাখী আছে তোমার পাখা। 
একদিন অবশ্ত পথে হবে তাদ্ দেখা |” 


উড়ায়ে খাচার পাখী বলে লীলাবতী। 
ফিরায়ে কঞ্কেরে মোর আনহ ঝটিতি২ ॥ 
উড়িয়া যাও হীরামণ তোতা উঠরে আকাশে । 
শীত্রগতি চল মোর বন্ধু যেই দেশে ॥ 


কঙ্ক ও লীলা "২৯৪ 
দেখিলে ভ্ুনাইও আমার দুঃখের গান। 
বলিয়া-কহিয়া আনিয়া তাঁরে বাঁচাও লীলার প্রাণ ॥ 
সম্পদ-কালেতে পক্ষী পালিল তোমাঁয়। 
ভুলিতে এমন জনে কভু না ছোয়ায়’ ॥ 
পৃথিবী ভ্রমিয়া পক্ষী করিও সন্ধান । 
বারতা আনিয়া তাহার বাঁচাও লীলার প্রাণ ॥ ১--১০৮ 


£ 


(১৮) 
ষাণ্মাসিকী গীতি 


‘দারুণ ফাত্তন মাস গাছে নানান ফুল। 
মাধ ভবিয়া ফুটে মালতী-বকুল ॥ 
মধূ-লোভে যাঁওরে উড়ে ভ্রমরাভ্রমরী । 
বহু দিন নাহি শুনি বধুর বাশরী ॥ 

' নানা দেশে যাঁওরে ভ্রমর আর পুষ্প-মধু খাঁও। 
কৈও কৈও লীলার কথা যদি লাগাল পাও ॥ 
কৈও কৈও বধূর আগে শুন অলিকুল। 
মালতীর গাছে তাঁর ফুটিয়াছে ফুল ॥ 


“দারুণ চৈত্রের হাওয়া দূর হইতে আসে। 
আমার বধু এমন কালে, রৈয়াছে বিদেশে ॥ 
গাছে গাছে সোণার পাতা ফুটে সোণার ফুল। 
কুঞ্চেতে গুধ্রী উঠে ভ্রসরার বোল ॥ 
ভালে বসে কোকিল ডাকে পুম্পেতে ভ্রমর । 
এমন না কালে বধু গেল ঘেশাস্তর || 

0. না কইয়া না বইলারে বধু হইলা বৈদেশী। 

মালঞ্চে ফুটিয়া ফুল ঝইরা হৈল বাসী ॥ 

বিনা স্থতে হার গীথি মালতী-বকুলে। 

' প্রীণেব বধু নাহি ঘরে দিব কার গলে ॥ 


১ জোয়ায়-যোগ্য হয় । ্ ২ মালঞ্চ =ফুল-বাগান ॥ 
ও যোলম্মর়মনসিংহের উচ্চারণ ‘রুল’, সুতরাং ফুলেব-সঙ্গে বেশ মিলিয়া যায়। 


মৈমনসিংহ-গীতিকা ' 


কইও কইও কোকিলারে কইও বধুর আগে । 
গাথ। মালা বাসী হইলে প্রাণে বড় লাগে ॥ 
যদ্দি নাহি যাঁওরে কৌঁকিল আমার মাথা খাঁও। 
অভাগিনী লীলার দু:খ বধুরে জানাও ॥ 


“নূতন বৎসর আইল ধরি নব সাঁজ। 
কুঞ্চে ফুটে রক্তজবা আবু গন্ধরাজ ॥ 


. গাছে ধরে নবপত্র নবীন মূকুল। 


চারিদিকে শুনি মধুমক্ষিকাঁর রোল ॥ 


এহিত বৈশাখ মান অতি দুঃসময় |... 


দারুণ রৌন্রের তাঁপে তঙগ দ্ধ হয় ॥ 
কোকিল কোকিল! মাগে বসন্ত বিদাঁয়। 
আমার বধু এমন কালে বইয়াছে কোথায় ॥ 
নৃতন বৎসর আইল মনে নব আঁশা। 
অভাগী লীলার কাছে কেবলি নৈরাশা ॥ ' 


“জ্যেষ্টমাস জ্যেষ্টরে সকল মাসের বড়। 
ফলে-ফুলে তরু-লতা দেখিতে সুন্দর ॥| 
আম পাকে জাম পাকে পাকে নানান ফল।, 
মন সাধে ভালে বসি বিহজসকল ॥ 

নানা গীতি গায়রে তার! নানান ফল খায়। 
অচেনা অজানা দেশে উড়িয়া বেড়ায় ॥ - 
নিত্য আসে নব পাখী নূতন ভ্রমর | 
কান্দিয়া স্থধাইলে কেহ না দেয় উত্তর ॥” 
দারুণ গ্রীষ্মের তাপ জলস্ত অনল। 

ভূতলে শুইল কন্যা পাতিয়| অঞ্চল || 


' "আবাঢ় মাসের কালে আশা ছিল মনে | 


অবশ্য আসিবে বধু লীলা-সভ্ভাষণে ॥ 
নৃতন বর্ষা আসে লইয়া নব আশা । 
মিটিবে অভাগী লীলার মনের যত আশ] ॥ 


১ 'জ্যঠমাস --- বড়. মাসের দীন খুব দীর্ঘ 


f 


৬ 


কঙ্ক ও লীলা . ৩০১ 


- হাঁতেতে সোনার কাড়ি বর্ষা নামি আসে। 
নবীন বরষা জলে বন্মাতা ভাসে ॥ 
 সঞ্ধীবন স্থধারাশি কে. দিল চালিয়া। 
মরা ছিল তরু-লতা উঠিল বাচিয়া £. - 
" শুকনা নদী-ভবে উঠে কুলে কুলে পানি। 

" বাণিজ্য করিতে ছুটে সাধুর তব্ণী ॥ 
পাল উড়াইয়া ভারা কত দেশে যায়। 
আমীর বধুর তারা লাগাল নি পায় ॥ 
এতকাল ছিল রে লীলা-বড় আশার আশে। 
সাধুর তর্ণী বাহি বধু আইব দেশে ॥ 
কত দিন বাচেরে প্রাণ আশায় ধরিয়া! | 
দুই মাস গেল লীলার কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ 


“কাল মেঘে সাঙ্গ করে ঢাকিয়া গগন। 
ময়ূর মযুত্ী নাচে ধরিয়া পেখম ॥ 
কদস্বের ফুল ফুটে বর্ধার বাহার । 
লতায় পাতায় শোতে হীরামন+ হার ॥ 7 
মেঘ ডাকে গুরু পুরু চমকে চপলা। - 
ঘরের কোণে লুকাইয়া কান্দে অভাগিনী লীলা ॥ 
শ্রাবণ আনিল মাথে জলের পসর]। 
পাথর ভাসাইয়া বহে শাউনিয়া* ধারা ॥ 
জলেতে কমল ফুটে আর নদী-কুল। 
“ গন্ধে আমোদিত করি ফুটে কেওয়া ফুল ৷ 
দিন-রাতি ভেদ নাই মেঘ বর্ষে পানি। 
কূল ছাপাইয়া জলে ডুবায় ছাউনি ॥ ' 
- খাউরি বিউনা* করে যত ডুমের নারী । 
'কত দেশে যায় তারা বাহিয়া না তরী ॥ 


এ ৮ ৮২ 


১ হীরামশস্পলতা ও পাতায় হীরা ও মণির স্যায সুন্দর সন্দব ফুল ফোটে 


হ শাউনিয়া -্শ্রাবণমাসেব । 


ও খার্উরি বিউনা _খালৈ ( মৎস্তাঘার ) এবং পাখা । 


রা 


" মৈমনসিংহ-গীতিকা ' & 


, *রৈয়া বৈয়া চাতক ডাকে বর্ষে জলধর । 
. না মিঠে আকুল তৃষা পিয়াসে কীতব-॥ - 


কোন না বিবহী নারী হায় অভাগিনী । ূ 
অভেদ নাহিক জানে দিবস-রজনী ॥ ক 
শাউনিয়া ধারা শিরে বন্রধরি মাথে। 

‘বউ কথা কণ’ বলি কান্দি ফিবে পথে | 


কাহারে সুধাও রে পাখী আমি নাহি জানি। 

আমিও তৌমাঁব মত চির বিবহিণী || 

শুনরে বিরহী পাখী আরে পাঁধী পাইতাম তোমায় কাছে। 
" কহিতাম সনের দুঃখ মনে যত আছে । 


কি কব দুঃখের কথা কইতে না জছুয়ায়। 

দেশে না আসিল বধু বর্ষ বহি যায়।। 

দ্বিন্‌ যায় ক্ষণ বে যায় না মিটিল আশ । 

এইরূপে কাঁন্দিয়া গেল লীলার ছয় মাস ॥ 
বিচিত্র-মাধব কক্ষের সন্ধান করিয়া । . 

কক্ষেরে লইয়া সঙ্গে আসিবে ফিরিয়া ॥ 

এহিত আশাতে লীলার বাখিয়াছে প্রাণ । 

বঘুস্থতে কহে তোমার বিধি হইল বাম ৪ . ১৯০ 


(১৯) 
শোক-গাথা 


ছয় মাস দেশে দেশে বনেতে ঘুবিয়া । | 
বিচিত্র-মাধব আইল দেশেতে ফিরিয়া ॥ রী 


“কক্ষের সন্ধান নাই যে পাইল কোনিখাঁনে । 


বিফল তালাস হায় রঘুস্থতে ভনে ॥ 


[ 


বিচিত্র-মাধবে দেখি লীলাবতী ধীরে। 


জিজ্ঞাসে “আইলা নি কক্ষ ফিরে নিজ ঘরে ॥ 


১ স্তন শুন বিচিত্র আরে মাধব স্থন্দর।' 
, ঘুরিয়া ফিরিয়া আইলা তোমরা বহু দেশাস্তর ॥ 


কঙ্ক ওলীলা *. 
নানা স্থানে ঘুবিয়া আইলে বহু ক্লেশে । 
প্রাণের ভাই কক্ষের দেখা-পাইলেনি কৌন দেশে ॥ 
বিচিত্র-মাধষ শুনি লীলার বচন। 
ধীরে ধীবে কহে দোহে করিয়া রোদন ॥ 


*শুন বইন লীলাবতী আমাদেব ছুর্গাতি 
গেন্ ছাভি আপন ভবন । 


* অনাহারে অনিপ্রীয় অতি দুঃখে দিন যায় , 


বহু কষ্টে করি অন্বেষণ ॥ 


কপালের দোষে হায় নিদ্বারুণ 'বিধাতায় 


নাহি দিল দিন ফিরিয়া । 
বৃথা কষ্টে কাঁটিলাম . উদ্দেশ না পাইলাম: 
নিরর্থক আসি খুরিষা ॥ 


পরথমে আলয় ছাড়ি | পূব মুখি গেন্থ খুরি 


যথা হয় ছিলটের সহর। 
হর্ন গা, খরস্থবতে” | বহে পর্বতের পথে 
তালাসিস্থ ঘুরি ঘর ঘর ॥ . 


কামরূপ তারপরে ' ঘুরিস্না গেলাম ফিরে 


দেখি তথায় কালীর সন্দিবে। 

- শনি আর মঙহ্গলবারে, যোরা-মৈষ পাঠা পড়ে 
আরও বলি দেয় কবিতরে* ॥ 

পশ্চিম দিকেতে পবে গেম্ু নবদ্বীপ পুরে 
যথা প্রভু গৌরাঙ্গ জন্মিল ॥ 


গয়া কাশী বৃন্দাবন ' বন জঙ্গল চৌদ্দ-তুবন 


খুঁজিলাম হইল বিফল ॥ 
নিরাশ হইয়া পবে আইনু ঘরেতে ফিবে 
কহিলাম দুঃখ-বিববণ । AES 
বুঝি কঙ্ক বেচে নাই | এমন হইল তাই 
থাকিলে হৈত দরশন॥” 


১ খরসুতে ধরতে । ২ কবিভরে _করুতরে, পাষরা। 


৩০৪ 


be 


মৈমনসিংহ-গতিকা 


.. বিচিজ্র-মাঁধব পরে গিয়া গুরুর স্থানে। 
"দরশন দিল করি প্রণাম চরণে ॥ 


আশীৰ্ব্বাদ করি কয়, বিিত্র-মাধবে। 
“কক্ষের খবব কিবা কহ মোরে তবে ॥ 
বহু ক্লেশ পাইলে ভোমরা আমার কারণে। 
ছয় মাস ঘুরি আইলা পর্ধত-কাঁননে ॥ 
বল শ্বনি বংসগণ তাঁহার বারতা । 


তোমরা আইলা দেশে কঙ্ক রইল কোথা ॥* 


*শৈশব-স্্‌ মোদের প্রাণের বন্ধু ভাই + 


প্রাণ দিতে পারি তাবে খুঁজে যদি পাই ॥ 


কত যে খুজ্জিনু তার নাহি লেখা জোখা। 


নিখোজ হইলা বুঝি না পাইলাম দেখা ॥” 


০:৯৭ 


আশীর্বাদ করি গুরু পুন কহে ধীরে | 
“যে রকমে পার-বাছা কক্কে.আন ফিরে' ॥ 
কক্ষেরে আনিয়া তোমবা দেও দুই জনে। 


_ লোকালয় ছাড়িয়া যাইব মোরা বনে ॥ 


ব্যাপ্ত জন্তুক হবে পাড়া-প্রতিবাসী ॥ 

নগর ছাড়িয়া মোর! হব বনবাসী ॥ 

গুরুর দক্ষিণা দেও কক্ধেরে আনিয়া । . 
পরাণে মরিব নৈলে তাহারে ছাড়িয়া ॥ 
মহাযাত্রার আর নাহি বেশী দিন বাকী ৷ 
সুথেতে মরিব যদি কক্ষে সামনে দেখি 
তোমরারে৯ রাখিয়া এই সংসার মাঝারে। 
ছুই চক্ষু মুদিতাম দেখিয়! সবারে ॥ 

ঘা, কক - সং, * 


১ তোমবারে-ভোমাদিশকে 1 


৮ 


১৮9৮ 


" কঙ্ক ও লীলা i. টু ৬০৫ 
শুন শুন বিচিত্র আরে মাধব সদর | . | 
- আঙ্গি হতে ভোমরা পুন যাবে দেশাস্তর ॥ 
কিন্ত এক কথা মোব শুন দিয়া মন। 
গৌঁরাঙ্গের পূর্ণ ভক্ত হয় সেই জন ॥ 
যে দেশে বাঞ্জিছে গৌরচরণ-নৃপুর |: 
সেই পথ ধরি তোমরা যাও ততদূর ॥ 
* যে দেশেতে বাজে প্রভুর খোল করতাল | 
হরি নামে কাঁপাইয়া আকাশ পাতাল ॥ 
সেই দেশে কঙ্কব করিও অন্বেষণ । - 
অবন্ঠ গৌবাঙ্গ-ভক্তে পাবে দরশন ॥ 
যে দেশে গাছের পাখী গায় হরিনাম । 
নাম-সংকীর্তনে নদী বহে দে উদ্গান ॥ 
শিল্প-পদধূপি মেঘে ছাইয়াছে'গগন। - , 
“নে দেশে অবশ্য প্রভুর পাবে দরশন ॥*. . 


৮ 


বিচিত্র মাধব তবে গুরুর আদেশে । 
পুনরায় দৌহে বিলি চলিল বৈদেশে ॥ টিয়া 
কন্কে অন্বেধিতে পুন যায় দুইজন । ji 
. এদিকে হৈল কিবা শুন বিবরণ ॥ _'' ১৮৩০ 


(২১) 
জনরব 2 
জনরব এই মাত্র সর্ব লোকে বলে। | নী 
.ডুবিয়। মরেছে কহ্ন দরিক্ার& জলে ॥ . | 

| + + কিং . তি 6 
পরল | Ek ৰ 
নিলা 
রঃ শুধাইলে উত্তর নাই না শুধালে শুনি ॥২ - 


১ দরিয়ালনদী। 7” , ৮ 2 | 
২ গুধাইলে -- - শুনি = দ্ৰিস্তাপা করিলে-কেহ বলে না, অথচ জিদ্রাস! না করিত্াও) অনেক সময়ে 
শোনা যায়। _ | | রা 


39— 32304 B. T. 


৩০৬ 


"_ মৈমনসিংহ-গীতিকা 


কাহারে জিজ্ঞাসে কন্যা কে দেয় উত্তর । 
" সত্য কি জলেতে ডুবি মৈল কঙ্কধর ॥| 


কাহারে শুধায় কন্যা কে দেয় উত্তব।. 
ধুলায় পড়িয়া কান্দে কোথা কঙ্কধর ॥ 
চাঁদ উঠে তাঁরা উঠে কোথা কক্কধব। 
শুধাইলে তাঁরা নাই সে দেয় যে উত্তর | 
জিজ্ঞাসিলে চন্দ্র তাঁবা আঁধারে লুকায়। 


সর্বনাশ হৈল লীলা কান্দিয়া লুটায়॥ 
কানে কানে কয় কেহ যেন কঙ্ক নাই ।১ 


কাহারে শ্ুধাইলে বল কঙ্কেব খবর পাই ॥ 


* ক * * 
শুইলে সোয়ান্তি নাই নিন্দ নাহি আইসে। 
ঘুমাইলে স্বপন দেখে কঙ্ক জলে ভাসে ॥ 


+ * সখ * 


কিছু দিন এহি মতে গেলত কাটিয়া। 


" একদিন মাধব তবে আইল ফিরিয়া ॥ - 


৯ কানে - - - নাই সবেন কানের কাছে চুপে চুপে কেহ বলিয়! যাঁর ‘কঙ্ক নাই? । 


মাঁধবের সঙ্গে কঙ্কে লীলা না দেখিয়া। 


_ সাহস না পায় তাবে জিজ্াসে ডাকিয়া ॥ 


লীলা নিকটে তবে মাধব আসিয়া । 
ছুঃখমনে কহে কথা নৈরাঁশ হইয়া ॥ 

“শন শ্বন,বইন গো লীলা বলি যে তোমারে । 
কত চেষ্টা করিয়া না পাইলাম কঙ্কধবে ॥ 


- কি দিব উত্তর আমি প্ররুব-চরণে । 


দীর্ঘকাল কাটাইস্ঠ বৃথা অম্বেষণে-॥” 


' সন্দেহ ভু্ধিতে লীলা জিজ্ঞাসে মাধবে। 


*শুনিয়াছ কিবা হেল কিছু জনরবে ॥” | 


২ ভুঞ্জিতে স্ভগ্রিতে' ভক্ক কবিতে 


2 


কঙ্ক ও লীলা. 


মীধৰ কহিল তবে "শুন সমাচার । 
সত্যমিথ্যা নাহি জাঁনি জানেন ঈশ্বর ॥ 
জনরব এই মাত্র লোকমুখে শুনি। 
জলেতে ভূবিয়া কঙ্ক ত্যজিয়াছে প্রাণী ৷ 
বিদায় হইয়া কঙ্ক আমাদের স্থানে । 
সংসার তাজিয়া যায় গৌর-অস্বেষণে ॥ 
আধষাইঢা; পাগলা নদী খবধারা বয়। 
অকস্মাৎ.কাল মেঘ গগনে উদয় ॥ 
ঝর-তোফানেতে ডুবে সাধুব তরুণী। 
জলেতে ডুবিয়া কঙ্ক ত্যজিছে পরাণী ॥” 


(২২) 


মৃত্যুশষ্যায় লীল৷ 


মাধবের কথা শুনি কান্দে লীলাবতী। 

“নেও মোরে যথা গেছ করিগো মিনতি ॥ 

আর কত কাল সয়রে বন্ধু আর কত কাল সয় । 
তোমার বিচ্ছেদ-জালায় তনু দ্ধ হয় ॥* 


* - * * 


সেই দিন হইতে লীলা ছাড়ল ভাত-পাঁনি। 
একেলা বলিয়া কান্দে দিবস-যামিনী ॥ 
কঙ্কের লাগিয়া লীলার তম হেল ক্ষীণ। 
হায়রে সোনার অঙ্গ লীলাব হৈল মলিন ॥ 
‘বাচিয়া নাহিক কঙ্ক রইব কোন আশে । 
যে দেশ গিয়া বন্ধু যাইব সেই দেশে ॥” 


E ঞ্ hl সং 


“হেমন্ত চলিয়া যায় শীত আইল ঘুবে। 
অঞ্চল পাতিয়া লীলা শুয়ে ভূয়ের পৰে । 


৩৭ 


০৬৮ 


মৈমনসিংহ-গ্গীতিকা! 
“সোদর সাক্ষাৎ রেশি১ - তাঁহার অধিক বাসি 
হেন ভাই জলেতে ডূবিল। . | 
কিসের কর্মের লেখা . আর না হুইল দেখা 
বিবি মোহে নিদারণ হইল । 


+ ফু ক * 


প্রাণের দোসর ভাই ই তাঁহতে* সুহৃদ নাই 

| হেন ভাই জলে ডুইবা সরে। & 

মরিবার কাল হায় চথে না দেখিম তায় 
একি শেল রহিল অস্তবে ॥” 


."্অকুলে ডুবিল নাও '...  শিলশ্ুকাঁলে মৈল মাও . 
রর . কত দুঃখে প্রাঙ্যা তুলে বাপে ।- 
হেন বাপ বৈরী হইল... কাবে দয় দিব বল 
-- কপাল পুড়িল ব্রহ্ষশাঁপে £*. 
মনে চিত্তে নাঁছি জানি" লোকে বলে কলঙ্কিনী 
এর এত ছিল কর্মে নাহি জাঁনি। | 
“দিবস আদ্ধাইর ঘোর - নর সাক্ষী মোর 
আর কারে সাক্ষী করি আমি ॥* - 


. এক হুই তিন করি বছর গোয়াল। 
দেশে ন আসিল বন্ধু দিন বয়ে গেল ॥ 
মাধব আইল হায়রে ক্ষ না আইলা ফিরিয়া। 

- দিবারাত্রি ভারে লীলা শয্যায় শুইয়া ॥ . 
ভাবিতে ভাবিতে লীলার বদন হইল কালা । ২ 
সাপের বিষ হইতে অধিক বিরহের জালা ॥ * 
রখুহতে কয় বিধি প্রাণে বাচা দায় । 

- এ বিষ নামে না দেখ বাড়িলে ওঝায়॥ 


১ সোদর --২. (সমতার মে 


* জু তাহতে তাহার অপেক্ষা | 


ৃ __ ক্ক ও লীনা 
এইত না ছিল লীলার সোনার যৈবন। 
হেমস্ত নিয়ারে» যেমন মরে পদ্মবন ॥ - 
গঙ্গার তরঙ্গ লীলাঁব দীঘল, কেশপাঁশ।. 
যে কেশ শুকাইয়া হইর্ল চাচুলীর আশ ॥ 
te  হাটিয়া যাইতে কেশ লুটাইত পায়। 
. ১: ছিঙ্গভিন্ন হৈয়া কেশ শয্যায় লুটায় ৷ . 
বদন সুন্দর লীলার পদ্মের. সমান । 
মেঘেতে ঢাকিল যেমন পুরমাসীর চান ॥ 
" সাজুতীয়ার* তারা যেসন লীলার ছুটী আখি। 
কোঠরে বসিল চক্ষু-দেখি বা না দেখি ॥ . 
_ অধরযুগল লীলার হুন্দরবরণ.। 
মৈলান হইল আসি কাজল যেমন ! 
"... প্রথম যৈবন কন্যা কমনীয়’ লতা | 
_ সে দেহ শুকাইয়া হইল ইক্ষুকের* পাতা ॥ 
নাসিকা হালিয়া পড়ে শ্বাস বহে ঘনে। 
” মরণ বসি আমি নয়নের কোণে ॥ 
বৈকালীর* বাজ বস মেঘেতে লুকায়। 
দিনে দিনে ক্ষীণতন্থ শয্যাতে শুকায় ॥ 
সব আশাণমিছারে হইল লীলার প্রাপমাত্র বাকী। 
একদিন উইরা গেল পিঞ্জরের পাখী ॥ 
, __ বঘুস্ৃত কহে কান্দি মিছারে দুনিয়া ৷ 
টী কার লাগিল কেবা মরে না দেখে তাবিয়॥ - 
(২৩), 
শেষ 
“উঠ উঠ উঠ মাগো কত নিলা যাও . 
আমি অভাগায় ডাকি আখি মেলে চাও ॥ 


শা 


১ নিয়ারে=মীহাবে।, ২ চাচুলীর আশ বাশ টাছিলে যেরূপ আশ হয়। 


৫৮ 


ও সাহুতীয়ারেলসীজেব "৪ কমনীয় ==সুন্দর ।- হ ইচ্ষুকেরই্ষুর, আখের । . 


৬ বৈকালীর=বিকাল বেলার । : _ » রাঙ্গা ধনুলরামধনু । 


= 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 
আসিয়াছে প্রাণের ভাই তোমাঁধ লাগিয়া । 
নিজ্রা ত্যজি উঠ তুমি দেখ চক্ষু চাইয়া ॥ 
অভাগায় ছাড়িয়া মাগো কোথা যাও চলি। ৷ 
একবাঁব চাহ চক্ষু দেখ আঁখি মেলি ॥ 
ক্ুধাতৃষ্ণয় কেবা মোরে দিবে অন্পপাঁনি। 
বিউনী’ বাতাসে কেবা জুড়াইৰে প্রাণী ॥ 
কারে লইয়া দিবরে আমি দেবের আরতি । 
কে মোর আদ্ধাইর ঘরে জ্বালাইবে বাঁতি | 
কে তুলিবে পূজার ফুল ভরিয়া না ডালা । 
কি কবিয়া শুষ্ক ঘরে রহিব একেলা ॥ 
পড়িয়া রহিল তোমার হীরামণ শাঁড়ী। 
পড়িয়া বহিল 'তোমাঁর জলের গাগরী ॥ এ 
পড়িয়া রহিল আমার মনের ষত আঁশা। 
সর্বস্ব ত্যজিয়! হইলে নদীব-কুলে বাসা২ ॥ 
শৃহ্ গৃহে আর নাহি য়াইব একেলা । | 
আজি হতে সাঙ্গ মোর সংসারেব খেলা ॥ 


সং *+ SE bl 


কে মোর মরণকালে বসিবে শিয়রে। * 
. কাঁহাবে লইয়া আমি রব শৃষ্য ঘরে ॥ 

আর একবার মাগে! চাও মেলি আখি। 

নয়ন ভবিয়া তোমায় জন্মশোধ দেখি | 


সঃ ঞ ফা ক 


বিচিত্রের মুখে তাব বাবতা পাইয়া । 
শীত্রগতি হইয়া কঙ্ক ঘরে আসে ধাইয়া ॥। 
আসিয়া দেখিল কঙ্ক সব অন্ধকার । 
গৃহে না জলয়ে বাতি সকলি আধার ॥ 
শ্মশানে পড়িয়া গর্গ'কান্দে উচ্চম্ববে | 
শীপ্রগতি হইয়া কঙ্ক গেল নদীতীবে ॥ 


৯ 


+ বিউনী-্বাজনী (পাখা )। :. ২ সর্বস্ব - - - বাসা ্বাজেস্বরী নদীৰ তীরব্তা শ্মশানে । 


কষ্ট ও নীলা 
বন কষ্টে চিতা জালি প্রদক্ষিণ কবে। 
কন্তার্‌ লাগিয়া গর্গ কান্দে হাহাকারে ॥ 
গর্গের কান্দনে দেখ ঝবে বৃক্ষেব পাতা । 
উপরে আকাশ কান্দে নীচে বন্ুমাতা ॥ 
দামোদর দাস কহে সব অন্ধকার। 
- যে নিধি হাবাইলা ফিরি না পাইবা আর]. 


দৈবের নির্বন্ধ কথা কপাল-লিখন । 

সেই দিন শ্মশানে কঙ্ষ-গর্গের মিলন ॥ 
বজ্ঞাঘাতে বৃক্ষ যেমন জলিয়া উঠিল। 
হাহাকার করি গর্গ কক্ষেবে ধরিল॥॥ 

“হায় কঙ্ক এতকাল কোথা তুমি ছিলে। 
তোমায় ডাকিয়াছে লীলা মরণের কালে ॥ 
"কিসের সংসার-ঘর কি হবে আমাবু। 
মায়ের বিহনে আমার সকল'অন্ধকাঁর ॥ 
পঞ্চ বছরের শিশু মাও গেল ছাড়ি। 
এতকাল পালিয়াছিলাম কোলে কাকে করি ॥ 
এহিত কন্যার লাগি সংসার-বন্ধন। 


সেই কন্তায় হাঁবাইলাম জন্মের মতন || . ৮ 


বোঁধনে* প্রতিমা আমার ডুবাইলাম জলে । 
০ কি কব এ কর্মফল আঁছিল কপালে ॥ 
আর না ফিরিব ঘরে তোমরা সবে যাঁও। 
শালগ্রাম শিলা যত সায়বে* ভাঁসাও ॥ ' 
আগুন জালিয়া. মোব পুড় গৃহ-বাসা। 
আজি হতে সাঙ্গ মোর সংসীরের আশা ॥ 
আজি হইতে সাঙ্গ মোঁর সংসারের খেল]। 
আর না নিবিবে মোর সংসারের জালা ॥” 


১ বোঁধনৈ-্যৌধনের সময়, আবাহন করিয়:ই। 
২ সায়বে =সাগরে । 


৬১১ 


৩১২ 


২ ভাটীযালেভাটির দিকে, নীচু দিকে বহিরা। '- 


৯ 


ক . 


মৈমনসিংহ-গীতিকা " 
আকাশে দেবতা কান্দে গর্গের কাঁন্দনে.। 
ভাটীয়ালে+ কান্দে নদী না বহে উজানে ॥ 


‘ আকাশেতে চন্দ্র কান্দে তারা কান্দে বৈয়া। : 


বনের পশ্ুপন্জী কান্দে বনেতে বসিয়া ॥ , 
গর্গেব কান্দনে দেখ পাথব হয় জল 1 


বধুন্থতে কহে আব কান্দিয়া কি'ফল ॥ . 


7 ৯ . ২ 


অনলে তাপিত হৃদি কবিতে শীতল | ০ 
কঙ্কের সহিত মুনি যায় নীলাচল ॥ 


' সঙ্গে চলে অনুগত শিল্ত পঞ্চজন } 
সংসার তেয়াগি গেলা জন্মের মতন ॥ 


ৃ গাঁয়েনের নিবেদন 
.. বারযাসী পালা গীত হইল সমাপন 


নিজগ্ণে ক্ষমা মোরে কর সভাঁজন ৷ - 


: কি গাইতে কি গাইলাম আমি অল্পমতি। 
. নিদপ্তণে ক্ষমা মোবে কর-যৃভাপতি ॥ 


দারুণ মাঘেব শীত অঙ্গে বন্ধ নাই। 


, কর্মকর্তা কাছে.একখান শীতের কাপড় চাই ॥ | 


ইনাম বকদিদ্‌ চাই কর্মকর্তার বাড়ী 
বছর বছর ঘেন গান গাইতে পারি ॥ 
দেবতা সকলে মাগঠ্ি,করি জোড় কর। 
কর্খ্কর্থায় তার! দিয়া যাউখাইন* বব |; - 
ধন পুত্র লক্ষ্মী হউক পূর্ণ হউক আঁশা। 


গাঁইন ভিক্ষুক যারা তাহাদের হউক আশা ॥ 


দেবসভা পাইয়াছিলাম আমি যে অধমে। . 


প্রণাম জানাই আমি সভার চবণে ॥ 
হরি হরি বল সবে পালা হইল শেষ । ৃ 
কর্তা যদি বিদায় করেন চলি যাইব দেশ ॥ 





। 


২ যাউখাইন=যাউন |. 


40-—2804 B. T, 


(রূপকথা ) 


আরম্ত--( মানিকরে 


মানিকরে 


১ মিশ্নভিন্মিনতি | 
৩ কিরপাব =কৃপায় 


কাজলরেখা 
) 
সভাপতি পদে আমি মিয়তি” জানাই । 
আমি ষে গাইবাম গান হেন সাধ্য নাই ॥ 
অল্পমতি অল্পজ্ঞানী মই দুরাচার। 
এই সভায় গাইতে গাঁন কি শক্তি আমার |]. 
দশ জনায় ধইরাছুইন্‌* মোরে না দেখি উপায়! 
তবে ষে গাইবাম গান উস্তাদের কিবপায়* ॥ - 
উত্তাদের চরণে আমার শতেক পর্নাসঃ ।' 
একমনে সভাজন কর অব্ধান ॥ 


(১) 


ভাটিয়াল মুন্তুকে আছল এক সদাগর। 
কুঠীয়াল* আছিল সাধু নাম ধনেশ্বর ॥ 

এক কইন্যা এক পুত্র ছিল সাঁধুর ঘরে। . 
ধনী আদ” হইল সাধু মা লক্ষ্মীর বরে ॥ 

দশ না বচ্ছবের কন্যা কাঁজলবেখা নাম । 
দেখিতে সুন্দর কন্যা অতি অস্থপম ॥ 
হীরা-মতি জলে কন্যা যখন নাকি হালে । 
স্থজাতি' বর্ধার জলেরে যেন পদ্মফুল ভাঁসে ॥ 


২ ধইবাছুইন্‌-্ধরিয়াছেন, অনুরোধ করিয়াছেন । 
I | ৪ পয়াম =প্রণামের অপত্রংশ। ‘ 


৫ কুঠীয়াল =বৃহৎ পাকা গৃহাদির স্বামী। FE 
৯ ধনী স্মাদশ্ধনবান্‌ ৷. 1 সুজাতি-সুদৃশ্ত | 


৩১৬ [.. মৈমনসিংহ-লীতিকা 
| চাইর না বচ্ছরের পুত্র, নাম_রত্বেশ্বর। 
রত্ব না জিনিয়া তাঁব চিন্কণ’ কলেবব ॥ 
দৈবের নির্বদ্ব কথা শুন দিয়া মন। 
গোসা* কইবা লক্ষ্মী তার ছাঁড়িলা ভবন I 


(২) 


জুয়া খেলাইয়া সাধু হাঁরাইল সম্বল । 
ধনরত্ব হাতীঘোড়া সব হইল তল! , 
সকল হাঁবিলা সাধু পাপিষ্ঠ জুয়ায়। 

- ফকীর হুইয়া! সাঁধু ঘুরিয়া বেড়ায় ॥ 
বড় বাঁপের বড় বেটা ছিল ধনপতি। 
জুয়াতে হারিয়| তাঁর এতেক দুর্গতি ॥ 
কন্তা পুত্র, মাত্র সাধুর হইল সম্বল । 
বার ডিঙ্গা ধন সাধুর উভেৎ হইল তল ! 


* + * * 


(৩) 
সাধু ধনেশ্বর জুয়াতে সব হাঁরাইয়া ফকীর হইল। তার যত হাতী-ঘোড়া, লোক- 
লন্কর-_আর কিছুই বইল না। কন্তা কাঁজলরেখার বিয়ার কাল উপস্থিত । এগার 
বচ্ছবের কন্যা বির না দিলেই না হয়। জুয়ারী* বাপের কন্যাকে বিয়া কর্তে কেউ আইল 
না। সদাঁগবের পুরীতে এমনকালে এক লন্নাপী আস্তাং দেখা দিলাইন*। সক্স্যাসী 
সদাঁগরেরে" এক শুকপক্ষী আব এক শিরি” আনগুইই্‌ দিয়া কইলেন, “এই পক্ষী ধর্শমমতি 


৯ 


১ চিক্তশ-চিকন, সুশাব । | ২ গ্রোসাশবাগ। 
৩'উভে=সমুঘাম । ‘৪ জুয়ার শ্যে জুষা খেলায়। « আস্যা=আসিরা। 
৬ দিলাইন=দিলেন। ৭ সদাগবেরে =সদাগরকে । 


৮ শিবি=্প্দ্ী; সুন্দর ও মুল্যযান্‌ । : ৯ আঙ্ুইট্‌ =আংটী। 


কাজলরেখা . ৩১৪ 
শুক। তুমি এই পক্ষীর কথা মতন যুদি৯ কাম* কর, তা অইগে ভোমার বাপের 
কালান্তা* .যে সমুত্তিৎ সব .ফির্যাৎ পাইবা।” এইকথা শুন্তা সদাগর খুব সুখী অইয়া 
শুকপক্ষী বাখল, সন্ন্যাসী বিদায় অইয়! চল্যা গেলাইন ৷ | ‘ 


একদিন সদাগর ধর্মমমতি শুকেরে জিজাসা করুল,_- 


“কও কও শুক পংখীরে আমার বিবরণ । 
আমার না দুঃখের দিন যাইব কখন ॥ 
রতুমন্দির আমাব ভাঙ্গ্যা অইল মাঁটি। 
ভূমিতে পড়িয়া শুই নাই একখান চটি ॥ 
পানি যে তুলিয়া খাই নাই ঝাঁড়িঝুড়ি। 
পন্থের ফকীর অইয়! দেশে দেশে ঘুরি ॥ 
বাপের কাল্যা আত্তি* ঘোড়ারে পংখী-_ 
পংখী আরে-_কত যে আছিল। 
বিপদে ফালাইয়া পংখী-_ 
পংখী আরে--দৈবে হইরা’ নিল ॥ 
এক পুত্র, এক কন্ারে পংখী বংশের বাঁতি জলে । 
কি দিয়া পাঁলিবাম” পংখী সেই না ছুই ছাওয়ালে* ॥* 


শুক হু 


কাইন্দ না কাইন্দ না’ * সাধু ন! কান্দিও আঁর । 
দুঃখের ষে দিন সাধু যাইব তোমার ॥ 

" হাতেব ছিরি আঙ্গুইট্‌ সাধু রে বিকাইয়!”” সহবে। 
ভাগ? ডিঙ্গা বাদ্ধাইতে’২ আন কারিগরে’* ॥ 


১-যুদি =যদি । ২ কামকাজ ; কর্ণ্বের অপভ্রংশ। 
৩ কাপান্তা=কাঁলীন, সময়েৰ । ১৪ যেসমুত্তি=বে সমন্ত। 

৫ ফিপ্যা ফিরিয়া | ৬ আত্তি=্হাতী।৷ 

৭ হইবা =হ্বণ=হবণ কবিযা। - ৮ পালিবাম = পালন করিব। 

৯ হাওয়াল==সস্তান, শুধু পুকষ ছেলে নয়। ১০ কাইন্দ না =কাদিয়ো না। 


১১ বিকাইবা ==বিক্ৰয় কবিয়! ৷ 
৯২ বাদ্ধাইতে বাধিতে ; পুনর্গঠন করিতে । ১৩ কাবিগরে =কারিপব ; মিস্ত্রী | 


৩১৮ সিহীতিকা 
কিছু মূলধন লইয়া বাণিজ্যেতে যাও । 
ধনরত্বে ভইরা লক্ষ্মী দিবাইন* তোমার নাঁও ॥ 
পূব দেশেতে যাঁওরে সাধু হাঁওর* পাড়ি দিয়া। 
এক বচ্ছরের ধন খাইবা বার বচ্ছর বইয়া*। - 


এই কথা শুনা সাধু কবুল কি,_ সেই যে ছিরি আঙগুইট্‌,-নিয়া বাজারে বিক্রী করুল। 
পরে কামলাঃ কারিগর ডাক্যা আন্যাং বাপের কালাইন্যা যত ডিঙ্গা আছিল্‌, সব দুরস্ত কর্ল। ' 
কইরা__পুবদেশের দিকে বাঁণিদ্যে মেলা* দিল । অল্পদিনের মধ্যেই সদাগর বাপের 
কালাইন্তা যত ধন ফির্যা পাইল । 

আত্তি-ঘোড়া, 77 ৷ যত 
কামটুঙ্গি, জলটুঙ্গি ঘর” সদাগব সব ছুরস্ত কর্ল। 


(৫) 


এও৯ চিন্তা গেল সাধুর আর চিন্তা হইল। 
ঘরের ক্যা কাজণরেখা অবিয়াত৯* রইল ॥, 
' এগার বছরের কন্া বারয় নাই সে পড়ে। 
বিয়ার কাল হইল কন্যার চিন্তে সদাগরে ॥ 
ভাবিয়া চিন্তিয়া সাধু শুকের কাছে যাঁয়। 
কহ কহ শতক পংখী এহার১১ উপায়।। 


(৬) 


এই কথা সত্তা শুক পংখী কইল--“সদাগর, তোমার সকল ছুঃখু দূর হইছে। এই . 
দুঃখের আরও দেরী। মরা সোয়ামীর কাছে এই কন্তার বিয়া হইব১২। এই কন্তারে 


১ দিবাইন-্দিবেন। ১ ২ হাঁওর-্বিল-বিশেষ । 
+ ৬ বইয়া =বসিয়! বসিয়া ; কোন কাজ কৰ্ম্ম না করিয়া। 
৪ কামলা =মন্তুব ৷ € ডাব্যা আন্তা =ডাকাইয়! আনিয়া। 
৬ মেলা =রওনা, যাত্রা ৷ ৭ আটে নাস্রে না, কুলায না। 
৮ কামটুি, কু নার প্রমোদমন্দির গড়িয়া তুলিত 
( দেওয়ান ভাবনা ভ্রউব্য )| ৯ এও=এই ৷ 


১০ অবিয়াত=অবিবাহিত। ১১ এহারল্ইহার। ১২ হইব হইবে। 


ই. i 


তোমার পুরীর মধ্যে রাখ্যো না? বনের মধ্যে নিবাস” দিয়া আইস” তখন সাগর কাঁন্তে* 
আরস্ত কর্ণ-হায় | আমার অত আদরের কন্যা, আর তার কপালে এই ছুঃখু। মরা 
সোয়ামীর কাছে বিয়া"--সদাগর হায় হায় করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল । ' 


(৭) 


দিশাঁ_গুপের* ঝি গো, কেমন কইরা দিবাম তোমায় বনে। 

বাপে মায়ে পালে কন্। বিয়া দিবার আশে । 
আমি কেমন কইরা এমন কন্তা পাঠাই বনবাঁসে ॥- 
শিশুকালে মাও মইল কত ছুঃখুকরি। 
এমন করিয়া কন্ত! পালন ঘে করি ॥ 
ছুষ্কের কপাল মোর ছুঃখু নাইসে ষায়। 

শুক পংথী কহে কথা না দেখি উপায় ॥. 

আধ পিষ্ট” গেল আমার গুয়ে আর মৃতে। 

আঁধ পিষ্ট গেল আমার মাঘ মাস্তা শীতে ॥ 

কত কষ্টে পাল্যা" তুলে এরুর” লাগিয়া। 
বনবাসে দিবাম কন্তা নাহি দিবাম বিয্না ॥ 
আমার ছুঃখের দিন না হইব দূর। 


(৮) 


তখন সদাগর করুল কি-_বাঁণিজ্যে যাইবার ছল করিস ডিঙ্গা সাঁজাইয়া কন্তারে লইয়া 
রওনা কর্ল। উজান বাইয়া বাইয়া সদাগর যাইতে যাইতে সামনে এক অরণ্য জঙ্গল] 
পড়ল। সাধু এই খানে ডিঙ্গা রাখ্যা কন্তারে লইয়া বনের মধ্যে গেল। যাইতে যাইতে 
' অনেক দূর গেলে কাজলবেখা কন্যা মনে মনে ভাবতে লাগল । মনেব মধ্যে একটা দুঃখ 
হইল। | ৰ | 


১ যাধ্যো না=য়াখিও না । | 

২ “বনের মধ্যে নিবাস’ =বনে নির্ববাসন দিয়া আইস। ৩ কান্তে-্কাদতে । 3 

৪ গুণের =প্তণবতী । ৫ দুফের-ছুঃখেব । ৬ আধ পিষ্ট =পৃষ্ঠের অর্থভাগ । 

৭ পাল্যা=্পালন করিযা। ৮ একরইহাব। ' ৯ অবপ্য জঙ্গলা»্সদলের অপভ্রংশ। 
অরণ্য এখানে বিশেষণ রূপে “গভীর? অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 


৩২০ | মৈমনসিংহ-গীতিকা 
(৯) 
দিশ! বাপ মোরে কই, লইয়া যাওগো, 


- পরথমে ছাঁড়িলা বাড়ী বাণিজ্যকারণে । 
. ভিঙ্গা বাইখ্যা নদীর কূলে কেন আইলা বনে ॥ 
মনে যদি ছিল বাপ দিবা বনবাসে। 
আর ছুই দিন থাকৃতাম আমি মা-ভাইয়ের পাশে ॥ 
কি কারণে আইলা বনে কিছুই না জানি। 
বনবাপে দিবা মোরে এই অনুমানি ॥ 
বনের যত তরুলতাঁয় দেখহ জিজ্ঞাসি। 
বাপ হইয়া! কন্তায় কবে কর্‌ছে বনবাসী ॥ 

_ চাইর না যুগের সাক্ষী চন্তহ্যতারা | 
ধর্দ্দের মধ্যম খুঁটি* ধর্মের পাহারা ॥ * 
জিজ্ঞাসা কর বাপ আরে তাহাদের স্থানে । 
বনেলা* পংখীব কথায় কে কন্ত! দিছে বনে ॥ 
পাহাড় থাইক্য1ঃ ভাইট্যালৎ নদী সাঁগর বইয়া ঘায়। 
চাইর যুগের যত কথ! জিজ্ঞাস তাহায় ॥ ৃ 
জিজ্ঞাস কর বাপ আরে জিজ্ঞাস কর তারে। . 
বনেলা পক্ষীব কথায় কে কন্তা দিল বনাস্তরে* '॥ 


(১০) 


সেই অরণ্য বলার মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে তারা দুইজন অনেক দূর গেল। সেই 
বনেব মধ্যে না ছিল মান্য, না ছিল পণ্ড পংখী। অনেক দুর যাইয়া দেখে'কি, সামনে একটা 
ভাঙ্গা মন্দির । মন্দিরের মধ্য:দিয়া কপাট বন্ধ । বাপ আর ঝি দুইজনে মন্দিরের সিড়ির 


ন 


১ কই=কোথায়। { 


২ খুঁটি =ধুটা, যর্শ্বেব মধ্যম খুটি ==ধর্শ্মে মধ্যস্থলের শুস্তস্বরূপ প্রধান অবলম্বন । 
ও বনেলা ==বন্য ৷” ৪ থাইক্যা =হইতে ; থেকে। 


« ভাইট্যাল=ভাটিযাল। ৬ ৰনাত্তবে =বনেব মধ্যে | 


কাঁজলরেখা]. -- ৩২১ 
মধ্যে বইল২। তখন দুপইব!* রইদ্‌ঃ_ক্ষিধায় ও পানি তিয়াসে* কন্তা কাজলরেখা 
অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল । 
গান-_ এ 
চলিতে না চলে পাও - কোথায়. রইল মোব মাও 
কোথায় রইল গর্ভ সোঁদর ভাই । 
। ৯ কপালেতে ছিল দুখ - তিয়াসেতে ফাটে বুক 
এক ঢোক পানি দেও খাই 1 


* ক রং * 
Hi প্র 


-,." সদীগর কন্যাবে কইল--্তুমি এইখানে থাক। কাছে জল আছে কিনা দেইখ্যা 
আয়ি*।” এই কথা কইয়া মেলা দিল। সদাঁগর চথিয়া গেলে কন্যা উঠিয়া মন্দিরের 
. চাইব দিক দেখতে লাগল । তারপর সে যখন মন্দিরের কপাঁটের মধ্যে হাত দিল, অমনি 
কপাট খুইল্যা গেল। তখন কন্যা মন্দিরেব মধ্যে প্রবেশ কর্ল, অমনি মন্দিরের কপাট 
আবার বন্ধ হইয়া গেল। অনেক চেষ্টা করিয়াও কাজলরেখা ০5 
না। সদাগর জল লইয়া আইয়া' ভাকৃতে লাগল। 

কাজল ! শকাজল [কৌন সাড়া-শব্দব নাই । কতক্ষণ পরে মন্দিরের মধ্যে পাকা 
কজিলরেখা শব্দ করিল। সদাগব কইল" “তুমি বাইরে আইস, আমি জল আন্ছি* ৷” 
হায়! কাজলরেখা যে মন্দিরের বন্দী ; একথা সদাগ্র বুঝতে পার্লনা। কন্তা তখন সকল 
কথা খুলিয়া বলিল--সদাগর মন্দিরের কপাট খুলনের চেষ্টা কর্ল, কিন্তু পার্ল না। তারপর 
কপাট ভাঙ্গনের চেষ্টা কর্ল, কিন্তু তাও পারুলনা। 


(১১) 


গাঁন_ 
সদাগরে ভাক্যা কয় পরাণেরে ঝি’ । . 
" এই না মন্দিরের মধ্যে দেখছ তুমি কি ॥” 
১ মধ্যে =এখানে উপর । ২ বইল =বসিল ।  হুপইরা =সুপ্রহরেব । 
৪ রইদ্‌-বোঁড্র। - ॥ ৫ পানি ভিয়াসে-্জপতৃষ্ণায় 
৬ দেইখ্যা আধি--দেখিয়া আসি৷ ৭ আইয়া =আসিধা | 
৮ কইল-্বলিল। ৯ আন্ছি=আনিয়াছি। ১০ বি=কন্তা ৷ 
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৩২২ 


১ মিব্ত-ম্থত ৷ 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 
কাইন্দা কাজলরেখা বাঁপেব আগে কয়। 


ক 


. “এক আছে মির্ত* কুমার সে যে শুইয়া রয় ॥ 


ঘরেতে ঘিরতের্‌২ বাতি বাত্র দিবা জলে। 
সৰ্ব্বাঙ্গে বিদ্ধিয়া রইছে সুইচ আর শালে* ॥” 


সদাগব ডাইক্যা কয় “পরাণের ঝি। 

তোমার কপালে দুক্ আমি করবাম কি ॥ 

যা কইল শুকপংখী কপালে ফলিল। . 

ভাল বরে বিয়া দিতে বিধি বাঁদী হইল ॥ 

বাপ হইয়া মরাব কাছে কন্যা দিলাম বিয়া। 
গিরেতেঃ ফিরিবাম আমি কিবা ধন লইয়া ॥ 
স্তন লে! পরাঁণের ঝি কইয়া যাই আমি। 
সামূনে আছে মর] কুমার সেই তোমার স্বামী ॥ 
সাক্ষী হইয়ো চন্দ্ৰসুরুয বনের দেবতা। 
আজি হইতে ছাইড়া গেলাম পরাপের মমতা |॥ 
সতী নারী হও যদি আমি যাই কইয়া । 
ঘরে আছে মবা স্বামী পইও জিয়াইয়া * || 
জন্মের মত থইয়া' যাই আর না হইব দেখা। 
দোয়ামীবে জীয়াইযা তুমি রাখ্যো* হাতের শাখা ॥” 


বাপে কান্দে ঝিয়ে কান্দে কান্দে পশুপারধী । 
অরণ্য জঙ্গলায় কন্তা রইল-সে একাকী ॥ 
বাপের ভাঙ্গয়ে হিয়া কন্তার ভাঙ্গে বুক 
যাইবার কালে না দেখিল কেউ বা কার মুখ ॥ 


* # El 


-২ ধিরৃতৈব =ঘৃতেব। 


* সুইচ আর শালস্চুচ ও শেল । ৪ সিবেতে=গৃহেতে ! 


৫ হাইড =ছাডিয়!। 


ন থইযা চ্স্থুইযা, বাধখিধা ! ৮ রাধ্যো =বাধিযো। 


৬ লিয়াইয়াল্জীবন দান কবিঝ। | 


কাঁজলরেখা ৩২৩ 
(১২) - 


- তখন সদাগর চলিয়া গেল । একলা পড়িয়া কাঁজলরেখা মন্দিবের মধ্যে । সঙ্গের সাথী 
একমাত্র বাপ, সেও তাঁকে এক্‌ল! ফাঁলাইয়া গেল। তখন কন্তা সেই মরা কুমারের শিওরে 
বইয়া কাস্তে লাগল। 


গান” 
“জাগ জাগ সুন্দর কুমার বে কত নিদ্রা যাঁও। 
আমি অভাগিনী ডাকি আখি মেইল্যা চাও ॥ 
জন্মিয়া না দেখছে কভু তোমায় অভাগিনী । 
বাপে ত কহিয়া গেছে তুমি মোর স্বামী ৷ 
বাপ ত নিষ্টুর হইয়া দিল বনবাসে। 
তিনদিন তিনরাত্রি কাইট্যাছে* উরাসেও ॥ 
চান্দের সুরত" কুমার তোমার কাম-তন্থু*। 
মেঘেতে ঢাঁকিয়া.যেমন প্রভাতের তাহ ॥ 
কেমনে হইল এমন দশা কে করিল তোব। 
বনেতে এড়িয়া মরা পলাইছে দূর ॥ 
তোমার ষে মাও বাপ না জানি কেমন। 
বংশের পরদীম' পুত্র রাইখ্যা গেছে বন ॥ 
আমার বাপের.মত সে কি নষুব কপটী । 
বনে এড়ি মঝা পুত্রে মনে দিছে ভাটা” ॥ 
যে হও সে হও প্রভু তুমি ত সোয়ামী। 
যতকাল দেহ তোমার ততকাল আমি ॥ 
মুখ মেইল্যা কও কথা আখি মেইল্যা চাঁও। 
জাগিয়া উত্তর দেও মোরে না ভাড়াঁও৯। 
কর্্মদোষে বেউলা রাড়ী১* শিরেতে বসিয়া। 


মরা পতির কাছে বাপে দিয়া গেছে বিয়া! 
১ ফালাইয়া ফেলিয়া । ২ মেইল্যা স্মেলিয়া ৷ 
৩ কাইট্যাছে =কাটিযাছে। ৪ উবাসে =উপবাসে। ৫ ছুরত=সোঁল্র্ম। 
৬ কাম-তনু শ্কাম্য (রম্য ) দেহ। ৭ প্রদীম প্রদীপ । 


৮ মনে দিছে ভাটী =মন হইতে ছাড়িয়া দিবাছে, বিস্থৃত হইযাছে। 
= মা ভাডাও ছলনা করিও না! ১০ রাড়ী=বিধব!। 


৬২৪. দৈমনসিংহ-গীতিক| 
(১৩) 
“ কতক্ষণ পরে আবার মন্দিরের কপাট খুইল্যা গেল। কাজলবেখা দেখল, কি যে এক 
সন্যাসী তখন মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করুল। বাপে কন্তায় এতকাল ' চেষ্টা করিয়াও যে 


মন্দিরের কপাট খুল্তে পারে নাই, নানীর হাউ কপাটে লাগ বামাত্রই কপাট খুলিয়া গেল, 
এই দেখিয়া কাঁজলরেখা ভারি আশ্চর্য্য হুইয়া গেল। ভাঁবিল যে সন্যাসী যাদুকর; সে 


, নিশ্চয়ই আমার স্বামীকে বাঁচাইতে পাঁবিবে। 


তখন সে সন্যাসীর পাঁয় উপুব হুইয়া কান্তে লাঁগল। তখন সন্যাসী তারে অভয় 
দিয়া কইল--“তোমার কোন চিন্তা নাই। এই যে মরা কুমার সে একজন রাজার পুত্র 
আমিই তারে এই বনের মধ্যে আইন্তা বাখছি। এর গায়ের সুইচ কাটাগুলি তুমি এক 
একটা কইর! খুল্তে থাক । কেবল ছুই চক্ষে যে দুইটি নুচ তাহা খুইল্যনা* । সমস্ত কচ তোলা! 
হইলে পবে চক্ষের দুইটি স্থচ খুলিয়া, এই যে গাছের পাতা দিলাম তার রস চক্ষে দিও তা 
অইলেই” সে আবার বাইচ্যাৎ উঠবে। কিন্তু সাবধান, তোমার কপালে অনেক ছুঃখু 
আছে; জোর করিয়া কপালের ছুঃখু খণ্ডাইতে যাইয়ো না! এই কুমারই তোমার স্বামী, 
“কিন্ত ধর্মমতি শুক যতদিন পৰ্য্যন্ত তোমার স্বামীর কাছে তোমার পরিচয় না দেয়, ততদিন 
পর্য্যন্ত নিজে খুব দুঃখে পড়িলেও তার কাছে আত্মপরিচয় দিয়ো না। যদি-দেও তা 
হইলে জন্মের মত বিধবা হইবা।” এই বলিয়া সন্ন্যাসী চলিয়া গেল। 


তখন কাঁজলবেখা সন্যাসীর কথামত সাত দিন সাত রাইত* বসিয়া বসিয়া সরা স্বামীর 
শরীব হইতে একটী একটা করিয়া সুচগ্ুলি বাছিয়া তুলিল। “সাত দিন কাছলরেখা মন্দিব 
হইতে বাইরও হইল না, কিছু খাইলও না। আট দিনের দিন কন্তা কেবল চক্ষের সুচ দুইটা 
রাইখ্যা ছাঁন* করিবাব জন্য জলের সন্ধানে বাইর হুইল । কতদুর গিয়া দেখে যে একটা 
পুছুনী । তাঁর চাইর পারে বান্ধা ঘাট, ডালিমের রসের মত পাঁনি। তখন কন্যা ছান করণের 
জন্য লাগল’ | এই সময় পুফুনীর আরেক, পার দিয়া ধাই চাই’ বলিয়া একটী লোক 
যাইতেছিল; তার পাছে একটা কন্যা, তাঁর বয়স ১৩৷১৪ বৎসর । দেখিলে সাধারণ লোকের 
-কন্তা বলিয়াই বোধ হয়। সেই লোকটী কাজলের নিকট' আসিয়া দাশী কিনিয়া রাখিবে 


১ আইন্যা =অনিযা , - ২ বুইল্যনা সখুলিও ন! 
৩ তা অইলেই=তাহা হইলেই । . ৪ বীইচ্যা=বীচিযা। 
৫ রাইতস্রাত্রি। ৬ ছানলক্সান। ৭ লামলম্নামিল | 


কার্জিলরেখা | -৩২৫ 


কিনা তাকে জিজ্ঞাসা করিল। তখন কাঁজলবেখা জিজ্ঞাসা করিল_ এই মেয়েটা তোমার 
কে হয়? সে বলিল-_এই মেয়ে আমার কন্তা) পেটের -দাঁয়ে কন্যা বিক্রয় করিতে 
বাহির হইয়াছি। গাওয়ালে+ যাচাই করিয়া দেখিলাম__কেউ দাসী রাখে না। একজন : 
সন্ন্যাসী আমাকে এই বনের পথ দেখাইয়া কইল যে এই বনে এক রাজকন্যা বাস করে, তার 
দাপীর প্রয়োজন আছে। সে দাসী রাখিবে। আমার বোধ হয় তুমি সেই রাঁজকন্যা। 

কাজলরেখা মনে মনে ভাবিতে লাঁগিল-_-সংসারে এক নিষ্টুর বাপ তাঁর কন্যাকে বনে 
নির্বাসন দিয়া গিয়াছে; তাহ'তে আর-এক নিষ্ঠুর বাপ কিনা পেটের দায়ে কন্যা বিক্রয় 
, করুতে আইছে২। কাজলবেখা ভাবল-_এই কন্তা আমারই মত জনমদুঃখিনী। সে 
কন্ার দুঃখে দুখিত হইয়া তার দুঃখের দোসর মিলাইবার জন্য হাতের কণ দিয়া এ 
কন্াটিকে কিনিয়া বাখিল। 


গান- ll 
কর্মদোঁষে কাঁজলরেখা হইছিল* বনবাসী । 
ক্ষণ দিয়া রিন্ল ধাঁই নাম কাঁঙ্কণ দাসী ॥ 


তখন কাজলরেখা কন্তাকে ভাঙ্গা মন্দির দেখাইয়া কহিল-_“তুমি মন্দিরের মধ্যে যাঁও। 
এই মন্দিরের মধ্যে একজন মরা কুমার আছে, তারে দেইখা! ভয় পাইয়ো না। তাঁর শিয়বের 
মধ্যে যে গাছের পাঁতা আছে তার রস লইয়া রাইখ্য। আমি ছান কইরা আইয়াঃ তাঁর চক্ষের 
ছুটা স্থচ খুইল্যা এই রস তার চক্ষে দিলেই সে বাঁইচ্যা* উঠবে। এই কথা দাসীর কাছে 
কইয়া” কাজলকেখা ভাল করে নাই। এই কথা কইবা মাত্রই তার বাম চক্ষের পাতা খুব 
কাইপ্য! উঠল । 


গান ঃ 
কাঙ্কণ দাসীবে যখন কইল এই কথা । 
তরাসে কাঁপিল কন্যার বাম চক্ষের পাতা ॥ 
আগে চলে কাঙ্কণ দাঁপী পাঁছে পাছে চাঁয়। 
মনেতে অসুর বুদ্ধি ভাবিয়া জোয়ায়' ॥ 
১ গ্রওিয়ালৈ্প্রাদে ৷: ২ আইছে-আসিয়াছে। 
হইছিল_্হইবাছিল। ৪ আইয়া-আসিষা। 


৫ বীইচ্যা =বীৰচিয়া। ৬ কইবা=কৃহিয়া শজোয়ায়লঙ্থির করে। 


৩২৬ মৈমনসিংহ-গীতিকা 


ছুই চক্ষের ছুই সুচ দুই হাতে খুলে 
শিরেতে পাতার রস ছুই চক্ষে ঢালে ॥ 


অঙ্গ ঝাড়া দিয়া কুমার উঠিল জাগিয়া। 
কাঙ্ছন দাসী কয় “কুমার ! আমারে কর বিয়া ॥” 


এক সত্য করে কুমার চনিতে না পাবে। 
“পরাণে বাঁচাইছ কন্ঠা বিয়া করবাম্‌ তোরে ॥” 
ছুই সত্য করে কুমার দাসীরে ছইয় | 

“পরাণ বাঁচাইছন যদি তুমি পবাণ পিয়া* ॥ 

তিন সত্য করে কুমার ধর্শ সাক্ষী করি। 

“আজি হইতে হইপা তুমি আমার ঘরের নারীঃ ||” 
রাজ্য ধন. আছে যত লোক আর লক্কর। 

কাননে ফালাইয়া মোরে গেল একেশ্বর ॥ 
কির্পাতে তোমার কন্যা পরাণ যে পাই। 

তোমা বিনা এ সংসারে মোর অন্ত নাই ॥ 


(১৪), | 


বাপ মায়ের কথা, বংশের কথা না স্থধাইয়াই, একমাত্র প্রাণ-দাতা। বলিয়! as 
তাকে বিয়া কর্তে প্রতিজ্ঞা কর্ল। 
গান ' - 
ঘরে আঁছিল খিরৃতের বাতি সদাই অগ্নি জলে। 
ভারে ছুইয়া কুমার পরতিজ্ঞা যে করে ॥ 
ঠিক এমন সময় ছান কইরা ভিজা কাপড়ে কাজগারেখা! অন্য গবেশ কর্ণ । 
ঢুইকাই* দেখে যে তার স্বামী বীইচ্যা উঠছে" | 
গ্রহণ ছাড়িলে যেমন চান্দের প্রকাঁশ। 


কুমারে দেখিয়া কন্তা পাইল আশ্বীস ॥ 
১ হইয়া =ডুইয়া, স্পর্শ কবিষা। ২ বাচাইছ -বীচাইষাছ। 
৩ পিবা-্প্রিয়া । ' ৪, বরে নারী-এখানে “গৃহিনী, অর্থজ্ঞাপক। 


, « দুইকাই স্দুকিষাই। প্রবেশ কবিয়াই। ৬ বাইচ্যা উঠ্‌ছে=বীচিয়া উঠিষাছে। 


চিত্র লং ১০] 





“্জাও হইয়া পরিচয় কহে কঘণ দাসী । 
ফখণে ফিন্যাছি ধাই সাম কান্যণ দাসী 11*% 
ফাজলরেখা, ৩২৭ পৃঃ 


কাজলরেখা | ৩২৭ 
প্রভাতের ভাঙ্গ জিনি ছুরত সুন্দর । | 
একে একে দেখে কন্তা সর্ব কলেবর ॥ 


কন্যারে দেখিয়া কুমার লাগে চমৎকার । 
এমন নারীর রূপ না দেইখ্যাছে আর ॥ 
পরথম যৌবনে কন্তা হীরা-মতি জলে । 
কন্তারে দেখিয়া কুমার কহে মিঠা বুলে ॥ 


“কোথা হইতে আইল্যা কন্যা কিবা নাম ধর। 
কিবা নাম বাপ মীব কোন্‌ দেশে ঘর ॥ , 
কিসের লাগিয়া কল্তা ভ্রম বনে বনে।, 

স্ববপ উত্তর দেও এই অভাজনে ! 
মাও ত নিঠুরা তোমার বাঁপ ত নিঠুর ৷, 
ঘরের বাইর কর্যা তোমায় দিল বনাস্তর |” 


আগু; হইয়া পরিচয় কহে কাঙ্ষণ দাঁসী। 
“কক্কণে কিন্যাছি* ধাই নাম কাঙ্কণ দাসী ॥* 
বাণী হইল দাসী আর দাসী হইল রাণী । 
কর্মদোষে কাজলরেখ! জন্ম-অভাগিনী ॥ 


সম্যাসীর আদেশ মত কা্জলবেখা স্বামীর নিকট আত্মপরিচয় দিতে পারিল না। স্বামীর 
সঙ্গে দাসী হইয়াই স্বামীর রাজ্যে চলিয়া গেল। 


(১৫) 


কাজলরেখা রাজবাড়ীতে দাসীর মত আছে, থাকে, খায়। তাহাঁর'কাছ জল আনা, 
ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজা আর রাক্রদিবা নকল রাণীর সেবা করা। এত করিয়াও সে 
নকল বাণীর মন পাইত না। সদ্দা-সর্ধদাই তাঁকে গাইল” খাইতে হইত। পাছে কাজলরেখা! 
কারো কাছে তার আত্মপরিচয় দিয়া ফাঁলায় সেই কারণে নরুল রাণী তাহাকে চক্ষের আড় 
করিত না। কুচ বাঁজা এই সব খুব নেহালিয়া দেখিতে লাগল । রাজা! তার চাল-চলন; . 


১ আগু অগ্রসর । ২ কিন্তাছি_কিনিযাছি। ৩ গাইল-্গালি। 
৪ নেহালিযা দেখা খুব মনোযোগ সহকাবে দেখা | নেছালিযা ও দেখা একই অর্ধজ্ঞাপক। 


৩২৮ 2০০5 কাজিলবেখা 
কথাবার্তা, আদব-কাঁয়দা,- হগলের৯ উপর তার চান্দের ছটা কূপ দেইখা! একেবারে পাগল | 
হইয়া গেল। _ 1 / 


গান 

বাজা--“কে তুমি সুন্দর কন্যা কোথায় বাড়ী ঘর | 
কিবা নামটা মাতা পিতার কিবা নাম তোর ॥ 
স্বরূপে সুন্দর কন্যালো পবিচয্ব দাও মোরে। 
বাইর কামূলী* দাপীর কাজ না সাজে তোমাবে ॥ 
তুমি যে হইবে কন্তালো কোনো রাজার বিয়ারী*। 

- কর্ণ্দের লিখনে তুমি ফির বাডী বাড়ী ॥ 

তোমার হুন্দর রূপ লো কন্তা চান্দ লাজ পায়। 
ভাড়াইয়োনা কন্যা মোবে লো আমার প্রাণ যায়” 


কাজলরেখার উত্তর 


"আমি যে কষণ দাশীরে রাজা শুন দিয়া মন। 
তোমার নারী কিন্ল দিয়া হাতের কন্বণ ॥ 
বনে ছিলাম বনবাসী দুঃখে দিন যায়। 
- ভাত কাপড় জোটে মোর তোমার কিরপায় ॥ 
'মাও নাই বাপও নাই গর্ভসোদর ভাই । : 
আমানের মেঘ যেমন ভাঁসিয়া বেড়াই ৷” 


ফর আক ক যু 


এইরকমে নিত্যি নিত্যি কাঁজলরেখাকে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া! রাজা আর কোন 
কুল কিনারা কইরা উঠতে পার্ল না। এদিকে নকল রাণীর শ্বভাব-চরিত্র, কথাবার্তা, 
বেখনারৎ চোটে একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠল । রাজা মনে মনে কাঞ্জলরেখাকেই প্রাণের 


১ হলের সকলের | ১০০০ স্থানে ‘সকলের’ পবিবর্ডে কথ্য ভাষাৰ ‘হগল’ বা 
“্হগূগল’ বলা হইয়া ধাকে। 
২ ০ কামুলী ==যে দাঁপী বাহিবেব গৃহস্থালি কা কবে। 
বীস্কন্তা। প্পখাঁৰ কুমাৰী হয আপন বিঁষাবী”__কাবীরাম দাস | 
. ৪ বেখ্‌না =নিঙ্জেৰ কর ব্যাখ্যা, আত্মপ্রশংসা । 


Be) 


কাজলবেখা ৩২৯ 


সহিত ভালবাসত। কাজলরেখার রূপে গুণে রাজা এমন মুগ্ধ হইয়া গেল যে তার পরিচয় 
না পাইয়া রাজা পাগলের মত হইল। এই রাজ্য, রাজধানী তাঁর কাছে বের্ধা বোধ হইতে 
লাঁগিল। -বাঁজা খায় না, ঘুমায় না, রাজকার্যে মন নাই, পিরখিমীটা! ফাকা ফাঁকা। একদিন 
রাজা বৃদ্ধ মন্ত্রীকে ডাইক্যা কইল যে, আমি ছয় মাস ছয় পক্ষের অন্য দেশ ভর্মনে* যাইবাম। 
এর মধ্যে তুমি যে রকমে পার এই কাঙ্কণ দাসীর পরিচয় লইয়ো। এই কথা কইয়া নকল 
রাণীর কাছে গেল। গিয়া কইল__“আমি দেঁশ-ভব্মনায় যাইতাঁছি* ) তোমার মনের মতন 
জিনিম কি আন্তে অইবঃ আমার কাছে কও |” নকল রাণী বেতের ঝাঁইল*, বেতের কুলা, 
আম্লি* কাঠের ঢেকী, পিতলের নখ, কীসার বেঁক্খীডুয়া" এই সকলের ফরমাইস্‌ দিল। 
রাজা অবাক্যি লাইগ্যা আসল রাণী কাঙ্গণ দীসীর কাছে গেল। কাঙ্কণ দাসী পরথমে কইল 
“আমি কিছু চাই না; তোমার বাড়ীতে আমি স্থখে আছি। আমাব কোন অভাব 
অনাটন নাই।” রাজা খুব আগ্রয়* দেখাইয়া কইল--“তোঁমার মনের মতন একটা কিছু 
জিনিস চাঁওনই১* লাঁগব১১।” তখন কাজলরেখা কইল এই কথা--“আমি আর কিছু 
চাই না; আমার লাইগ্যা,২ একটি ধর্ণমতি শুকপক্ষী কিইন্া আইস্থো!*। নকল 
বাণীর ফর্মাইসি দ্রব্য পাইতে রাজার বেগ পাইতে অইল না। বলা বাহাল’ $, নকল রাণী 
যে কি ধাত-পর্কিতির১* লোক রাজার তা বুঝিতে বাকি রইল না। এদিকে রাজা ধর্মশমতি 
গুকেব তন্নাসে হয়রাঁণ হুইয়া গেল। এক রাজার মুলুক হইতে আরেক বাজার মুল্তুক, এক 
সাগরের দেশ হইতে আরেক সদীগরের দেশ ঘুরিতে ঘৃরিতে ছয় মাস যায় আব মাত্র ছয় পক্ষ 
বাকি আছে। ছয় পক্ষের সেও চাইব পক্ষ গিয়া ছুই পক্ষ আছে । এমন সময় বাজা কাজল- 
রেখার বাপেব দেশে গিয়া উপস্থিত হুইল । উপস্থিত হইয়া বাজারে ঢোল দিল যে--কেউ 
ধর্শমতি শুক বিক্রম করিবে কিনা? এই দিকে সাঁধু ধনেশ্বর ঢোলের ঘোষণা শুইন্তা খুব 


১ বের্ধা _বৃধা। ২ ভরূমন, ভরমলা »আমণের অপজ্রংশ। 
৩ যাইতাছিস্্ষাইভেছি। | ৪ অইবস্লহইবে ৷ 
€ ঝাইলস্পবাক্সবিশেষ, উহা গোল ও চৌঁকোণ উভয় প্রকারই হয়। 
৬ আম্লি-তেতু*ল। ৭ বেঁকৃধাড়ুয়া স্পায়ের অলঙ্কারবিশেষ | 
৮ অবাক্যি লাইগ্যা =আশ্চ্য্য বাক্হীন হইয়া ৷ 
৯ আগ্রয=আগ্রহ ৷ ১০ চাওদই =চাঁওযা ৷ 
১১ লাগ্ব =লাগিবে। ১২ লাইগ্যা =জন্য। 
"৯৩ কিইন্তা আইন্তো ==কিনিষ! আনিও । 


১৪ বলা বাহাল বল! বাহুল্য। ১৫ ধাত-পর্কিতি ধাতু-প্রকৃতি ৷ 
422804 B.T. 7. 


৩৩০ টৈমনসিংহ-গীতিকা 
আশ্চর্য লাগল’ । কারণ, তার কন্যা কাজলরেখা ছাড়া ধর্মমত বকের সন্ধান আর কেউ 
জানিত নাঁ। রাজা ভাবল যে, স্থখে থাউক্, দুঃখে থাঁউক- আমার কন্তা কাজলরেখাঁই 
- এই শুকপক্ষী ন্বার জন্য লোক পাঠাইয়াছে। তখন ধনেশ্বব মনের মধ্যে কোন স্বিভাব না 
আইন্তা* ধশ্শমতি শুক দিয়া কচ বাঁজারে বিদায় দিল। বাজাও ধর্শমতি শুক পাইয়া খুব 
সুধী হইয়াছিল। কারণ, সে কাঁজলবেখার মন বক্ষা কর্ত পাঁরৃব বইল্যা& ৷ 


| (১৬) +b 

বাঁজা বাড়ীতে যাইয়া-নকল রাণীর. ফরমাইসি জিনিস নকল বাঁণীকে দিল। 
কাজলরেখার ফরমাইসি জিনিস কাঁজলবেখাকে দিল কিন্ত কাউকে কিছুই কইল না। রর 
এদিকে মন্ত্রী কি করুল শুন) মন্ত্রী রাজার অরর্তমাঁনে কর্ছিল* কি রাঁজ্যেরযত 
কটিন* বিষয়াশয়ের কথা নকল রাণী এবং কাজলরেখাঁর কাছে যাইয়া জিজ্ঞসা কর্ত। নকল . 
রাণী এই সব কিছু বুঝত না, কিন্তু একটা ছকুম জারি কর্ত। সে একদিন মন্ত্রীকে এমন 
কাজের একটা হুকুম দিল যে রাজ্যের তাতে অনেক ক্ষতি হইল এবং" মন্ত্রী কিন্তু তার ছকুম 
মতই কাজ কবুল। এই সময় রাজ্যে খুব একটা বিপদ পড়ছিল” ॥ মন্ত্রী সেই বিপদের 
কোনো কুল কিনাবা না কর্ত পাইরা” কাঁলরেখাঁর কাছে যুক্তি জিজ্ঞাসা কর্ুল। কাঁজল- 
রেখা এমন যুক্তি দিল যে তাতে রাজ্যের বিপদ বালাই কাইট্যা* গেল.।" এই ছুই কারণ 
লইয়া মন্ত্রী রাজাকে ধব বুঝাইয়া দিল। রাজারও বুঝ তে বাকি রইল না। তখন আঁরও 
একটা পরীক্ষা করার কথা স্থির অইল। মন্ত্রী কইল, মহারাজ! আপনার বন্ধুরে নিমন্ধন 
কইরা বাঁড়ীত আন্খুয়াইন্‌’১ । পাক করিবার ভার একদিন রাণীর উপর এবং একদিন 


১ আশ্চর্য লাগল =আশ্্যাম্বিত হইল।  - . ২ আইন্তা =আনিয়া। ৪ 


৩ ধাউকন্থাকৃক। 

৪ করত পারব বইল্য1ুকবিভে পারিবে বলিষা । 

¢ কর্ছিল-্-করিয়াছিল । টী ৬ ক্‌চিন=কঠিন। 

৭ এবং=এখানে অনাবস্থক ব্যবহার । [৮ পড়ছিল=পড়িয়াছিল। 


৯ কর্তে পাইরা==কবিতে পাবিষা । ৷ ১০ কাইট্যা কাটিয়া । 
১১ কইবা বাডীত আনতুয়াইন্‌-করিয়া বাড়ীতে আন্বন। ", | 


৮ কাজলবেখা . | ৩৩১ 
দাদীর উপর -দেওয়া হইল। নকল রাণী পাক করিল চাইল্ভাঁর সম্বল, ভৌউয়ার৯ ঝাল, 
আলবনে কচুশাক---সে সব খাইয়া রাজা খুব লজ্জিত হইল । | 


 পবদিন দাসীর পালা। 
ভোরেত উঠিয়া কন্তা ভোরের সিনান করে। 
শুদ্ধ শাস্তে যায় কন্ত1 রন্ধনশালার ঘরে 
উবু” কইরা বাষ্ধ্যা কেশ আইট্যা* বসন পরে। 
গাঙ্গের না পানি দিয়া ঘর মাজন করে।। 
মশল্লা পিটালি লইল পাটাতে বাটিয়া। 
মানকচু লইল কন্যা! কাটিয়া কুটিয়া ॥. 
জোরা কইতর রান্ধে আর মাছ নানা জাঁতি। 
পায়েস পরমান্ন রান্ধে সুন্দর যুবতী ॥ 
নানা জাতি পিঠা করে গন্ধে আমোদিত | 
চন্দ্রপুলি করে কন্তা চন্দ্রের আকির্তঃ ॥ 
চই* চপড়ি* পোয়া সরস" রসাল । 
তা" দিয়া সাঁজাইল কন্তা স্বর্ণের থাল ॥ 
ক্ষীরূপুলি করে কন্তা ক্ষীরেতে ভরিয়া । 
রসাল করিল তায় চিনির ভাজ দিয়া ॥ 
উত্তম কাঁঠালের পিড়ি ঘরেতে পাঁতিল। 
ছিটা ছড়া” দিয়! কন্ত! পরিচ্ছন্ন কইল ॥ 
সোনার থাঁলে বাড়ে কন্তা চিক্কণ সাইলের ভাত। 
ঘরে ছিল পাতি নেমু কাইট্যা দিল তাঁত ॥ 
সোনার বাটাতে রাখে দধি দুধ ক্ষীর । . 
ঘরে মজা সবরি কল!” কইরা দিল চির ॥ 


১ ডোঁউষা এক প্রকার ফল ; পকাবস্থার অযস্থাদবিশি্ট হৃয। 
২ ‘উৰু’ করিষা চুল বান্ধা । উবৃ-পিছন দিকে খোপাঁব আকাঁবে উঁচু করিয়া । 


৩ আইট্যা শক্ত করিষা । ৪ আকির্ত-আকৃতি। 
« চই =একর্ূপ শাক । - ৬ চপড়ি্মচিতে পিঠা । 
৭ পোয়া =মালপুষা ৷ ॥ ৮ ছিটা ছড়া স্জরলেব ছিটা । ডঃ 


_ =.খরে মজা সবূরি কলা =পৃহে রাখিয়া পরিপক করা চাটিম কলা। 


৩৩২ মৈমনসিংহ-গীতিকা 
সোনাব ঝাঁড়ি ভইরা রাখে আচমনের পানি । 
তাঁমুলে সাজায় কন্তা সোনাব বাটাখানি॥ 
কেওয়া খয়ার দিল কন্তা গন্ধেব লাগিয়া । ' 
বন্ধনশাঁলা ঘরে বইল বাদ্ধিয়া বাড়িয়া ॥ 


প 
সু » * হা 


আর একদিন. পরীক্ষা আরম্ভ হইল। লক্ষ্মীকুজাগরের বাত্র, মন্ত্রীর কথামত বাঁজা 
বাঁণী ও দাপীকে আল্পনা অণকৃভে কইল ।' সাবধান কইরা কইল যে আমার বন্ধু আজ 
আঁদ্ব৯ ; আলেপনাঁ যে যত সুন্দর কইরা পার অশইক্য* | নকল বাণী আঁকিল_কাউয়ার 
“ ঠেংত বগাব পাবা, হুর টাইন্‌*ঃ TE 


কাজলবেখা আকিল_ 


উত্তম সাইলের চাউল জলেতে ভিজাইয়া । 
" ধুইয়া” মুছিয়া কন্ঠা ঘইল বাটিয়া ৷ 
Ee পিটাঁলি করিয়া! কঙ্ক! পর্থমে আঁকিল। 
- বাপ আর মায়ের চরণ মনে গাঁথা ছিল ॥ 
জোঁরা টাইল আঁকে কম্যা আর ধানছড়া। . 
মাঝে মাঝে আকে কল্তা গিরলগ্ীর পারা’ ॥ ই 
শিব-ছূর্গা আঁকে কন্তা-কৈলাস ভবন। 
পদ্ধপত্রে আকে কন্তা লক্ষ্মী-নারায়ণ ॥ 
হংসরথে আকে কন্তা জয়া-বিষহরী। 
ডরাই ডাকুনী” আঁকে কন্যা সিদ্ধ বিস্তাধরী ॥ 


১ আস্ব=জাসিবে। ২ আইক্য-্জীকিয়ো । 

৩ কাউয়াব J HELGE স্থানভেদে ‘কাক’কে কাউবা, কাইযা, কাওয়া 'বলা হয) 
৪.বগার পার! =বকের পাষের দাগ (অত্যন্ত বিস্তর বলিবা উদ্ার সহিত তুলনা! কবা হইয়াছে) । 
৫ হ্রুব টাইল্‌ =হরু (সরু সরিষা ( টাইল ) রাখিবার পাত্রবিশেষ )। 

৬ হৃইবা-খোঁত করিযা । 

৭ গিবলক্মীব পাবা =প্রির (গৃহ) পারা ( পদচিহ্ন ) গৃহলক্্ী পদ চিহ্ন। 

৮ ডরাই ডাকুনী=এক প্রকারের প্রেভিনীবিশেষ । | 


কার্জলরেখ! ৩৬৩ 
বন দেবী আঁকে কন্তা সেওবার১ বনে। 
বক্ষাকালী আকে কন্যা রাখিতে ভুবনে ॥ 
কার্তিক গণেশ আকে কন্তা সহিত বাঁহনে | 
রাম সীতা আকে কন্তা সহিত লক্ষ্মণে ॥ 
গঙ্গা গোঁদাবরী আকে হিমালয় পর্বত । 
ইন্দ্র যম আঁকে কন্যা পুম্পকের রথ ! 
সমুদ্র সাগব আকে চান্দ আর সুকুষে। 
ভাঙ্গা মন্দির আকে কন্যা জঙ্গলার মাঝে 
শেজেতে, শুইয়া আছে মরা সে কুমার ৷ 

' কেবল নাই সে আঁকে কন্তা ছবি আপনার ॥ 
স্ইচ রাজার ছবি আঁকে পাত্রমিত্র লইয়া! । 
নিজেরে না আঁকে কন্তা রাখে ভাড়াইয়া ॥ 
আঁলিপন1 আইক্যা কন্ত1 জালে ঘিরুতের বাঁতি'। 
ভূমিতে লুটাইয়া কন্তা করিল পন্নতিং ॥ 


(১৭ )- 


শি 


নকল বাণীর আলেপনা দেখিয়া রাজা, বন্ধু এবং পাত্রমিত্রসহ কাঁজলরেখার আলেপনা 
দেখিতে উপস্থিত হইল । 
তখন কাজলবেখাঁর আঁলেপন! দেইখ্যা পাত্রমিত্র সকল এবং বাজাও নিজে ঠিক করুল 
যে এ নিশ্চয়ই কোন ভত্রবংশের কন্তা। এই রকম কইরা! নানান রকম পরীক্ষা চল্‌তে 
লাগল। এদিকে কন্তা শুকপক্ষীর' কাছে কাইন্দ্যা বাপ-ভাইয়ের কথা এবং তার দুঃখ কবে 
খণ্ডিবত সেই সব কথা জিজ্ঞাসা করে। রি 
ও 
“কও কও শুকপংখীবে পূর্বের বিবরণ । 
ঘরে মোর বাঁপ-মাও"আছে বা কেমন ॥ 
" দশ বচ্ছর গৌঁয়াইলাম পাইয়া! নানান দুঃখ। 
একদিন ন! দেখিলাম মা-বাপের মুখ ॥ 


১ সেওবা ==সেওবা গাছে দেবতাবা ধাকেন বলিয়া লোকেব বিশ্বাস ৷ 
২ পন্নভিপ্রণতি ৷ - ৩ খণ্ডিবধণ্ডিবে, দুব হইবে । 


৬৬৪ মৈমনপিংহ-গীতিকা 


. প্রাণের দোসর ছিল মোব ছোট ভাই ।. 
নিশার স্বপনে তার মুখ দেখতে পাই'॥ 
কপালে আছিল, দুঃখু বাপে দিল বনে। 
. মির্ত+ কুমারের দেখা পাইলাম বনে ॥ 
সাত দিন সাত বাইত বাইছা* তুল্লাম শাল। 
এই দুঃখ কপালে ছিল হইব এমন হাল" 
হাতের কঙ্কণ দিয়া কিনিলাঁম দাসী ৷ 
সে হইল রাণী আর আমি বনবাসী ॥ 
সত্যযুগের পক্ষী তুমি কও সত্যবাণী। 
কোন্‌ দিন পোয়াইব মোর দুঃখের রজনী ॥” * 


- পক্ষীর উত্তর । গান 


“কাইন্দ না কাইন্দ না কন্তারে না কান্দিয়ো আর। 
. নিশি রাইতে কইবাম কন্যা তোমার সমাচার ॥” 
নিশি রাইতে পুন: কন্তা শুকে ডাইক্যা কয়) 
“জাগ জাগ শুকপংখী রাত্রি ষে ভোর হয় ॥ 
বাপের বাঁড়ী দাসদাসী লেখাঁজুখা। নাই। 
কর্মদৌষে দাসী হইয়া জীবন কাটাই ॥ 
বাপের বাড়ীত খাট পালঙ্ক আছে শীতল পাটি। 
কর্শদোষে আমার পংখী শয়ান ভূই মাটি ॥ 
.বাপেতে কিনিয়া দিত অগ্নিপাঁটের শাড়ী । 
/ সেই অঙ্গে পইরা থাকি জোলার পাছাড়ীঃ ॥ ' 
হাতের কঙ্কন দিয়া কিনিলাম দাঁসী | 
সে হুইল রাণী আর আমি বনবাঁসী ॥ 
সত্যযুগের পক্ষী তুমি কও সত্যবাণী। 
কোন্‌ দিন পৌয়াইৰ মোর দুঃখের রজনী ॥” 


* 4+ ০ 
চে 


১ মির্ৃতল্মৃভ। . * ২ বাইছা =বাছিধা। ক * হাল= অবস্থা । 
৪ জোলাব পাছাড়ী==জোলাদের তৈযাবী মোটা সুতার তৈরী বন্্রবিশেষ । 


j '- কাজলরেখা : AE ৩৩৫" 
. “কাইন্দ না, কাইন্দ না কন্তা, না কাইন্দিয়ো তুমি। : 
বাপের বাড়ীর কুশল তোমার কইবাম আমি |. 
তোমারে যে বনে দিয়া! বাঁপ সদাগরে। 

- দশ বচ্ছর ধইরা বাণিজ্য না কৰে ॥ 
তোমার কারণে বাঁপ-মাও হইল পুত্রীশোকী১। 
দশ বচ্ছর কাইন্দা কাইন্দা অন্ধ করছে আখি ॥ 
নাগরিয়া লোকে কান্দে তোমারে হারাইয়! ৷ 
দাসদাসী জনে কান্দে তোমারে বিচরাইয়া১ ॥ 
হাতী ঘোড়ায় কাইন্দা মরে নাহি খায় ঘাস। 
যে দিন হইতে বাপে তোমায় দিছে বনবাস ॥ 
চন্য মইলাঁন” কন্যা রাজদিবা কালে। 
তোমার লাইগ্যা বনের পক্ষী কান্দে বইয়া ডালে ॥ 
জাললে না জলে বাঁতি পুরী অন্ধকার। | 
এইখানে কহিলাম কথা দ্বেশের.সমাচার ॥ 

- দশ, বচ্ছর গেছে কন্ঠা ছুই বচ্ছর আছে। ' 
ইজ বিরান গার 


(১৮) 


এই রকমে প্রায় পর্তেক" নিশি রাইতে কন্তা স্থখ-দুঃখের কথা পক্ষীর কাছে কয় ;. 
কবে তাঁর মুক্তি হুইব- এই সব জিজ্ঞাসা করে। পক্ষীও তারে সাস্বনা দিয়া ভাড়াইয়া 
রাখে_এই রকমে আরও কএক দিন যায়। এর মধ্যে.আর্‌ এক ঘটনা. কি -ঘটল, শুন। . 
রাজার বন্ধু যে আঁছিল, সে ভাবল, এ নিশ্চয়ই বাজকন্া_.কাজলরেখার রূপ দেইখ্যা সে 
এতই মোহিত হুইয়া গেছিল যে, তার আর ধন্দাধর্শ্ম জ্ঞান আছিল ন! । সে কেমন কইরা 
যে কাঁজলরেখারে এখান থাক্যা সরাইয়া নিয়া বিয়া করব, সেই চিন্তা কর্ে লাগল। দে 
তখন কর্ল কি নকলরাণী যে কাঙ্ষণ দাসী, তার লগে* গিয়া যোগ নিল । রাজা কাজলরেখার 


শে 


১ 


১ পুত্রীশোকী স্কন্তার বিচ্ছেদ-জনিত দুঃখ অনুভবকাবী। . রি - 
২ বিচরাইযা =অস্বেষশ কবিযা। ৩ মুইলান=স্লান। 
৪ পর্ভেক স্প্রত্যেক।  . | « লগে= সঙ্গে । 


৩৩৬ মৈমনসিংহ-গীতিকা 


ভারি আজান 
ঘরে একবারও যাইত না । নকলরাণীও খুব মৃক্ষিলে পর্ছিল। আর এই আপদ যাতে 
দূর ইহয়া যায় তার চেষ্টা কর্তেছিল। বাজার বন্ধু আর নকলরাধী ছুই জনে মিল্যা স্পা 
কর্তে লাগংল-উদ্দিশ্ত যে রাজার সনের মধ্যে কাজলরেখাঁর চাইল+ চরিত্রের উপর একটা! 
অবিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে পাঁরুলেই রাদা ভারে নির্বাঁস দিব*। কাছিলরেখা রাত্রে তার 
শয়নঘরে একলা. থাকত। তার সঙ্গের সঙ্গী ছিল একমাত্র সেই ধর্শমতি শুক।. নকল- 
রাণী রাজার বন্ধুর পরামর্শ লইয়া কেউ না জানে এমন ভাবে, কাঁজলরেখার ঘরের ছুয়ারের 
" মধ্যে সিন্দুর দিয়া লেইপ্যা 'রাখল। আবু রাজার বন্ধু, দেই সিন্দুরের উপর, আসা-যাওয়া, 
পায়ের চারিটা দাগ রাখিয়া আসিল। দেখলে মনে হয় কোন পুরুষ এই ঘরে একবার গিয়া 
বাইর অইয়া আইছে*। এই কথা নকলরাণী রাঁজারে বিশেষ করিয়া বুঝাইল। তখন 
রাজা খুব রাগ হুইয়া কাজলরেখার ০5555055055 তখন কাজলরেখা 
১৬ | 


“একল! করি নিশি রাইতে ঘরেতে শয়ন' 
কোন্‌ জন হইল মোর এমন দুষ্‌মন ॥ ্ 
সাক্ষী হইয়ো দেব ধরম তোমরা সকলে । 
সাক্ষী হইয়ো চন্দ্রতারা দেখছ" নিশাকালে ॥| 
+ শুকপক্ষী সাক্ষী মোর আর ঘরের বাতি। 
আর কারে মানিব সাক্ষী সাক্ষী কাঁইলের* যাতি ॥ 
ঘরে থাঁকে শুকপংখী সাক্ষী মানি তারে । 
সেইত বলুক 'ধর্মসভার গোচরে ॥ 


. তখন সোনার পিঞ্চরে কইবা ধর্মমতি শুকেরে সভার মধ্যে আনল । 


“কও কও শুকপংখী ধর্ম সাক্ষী করি। 
কাইল রাইতে ছিল কিনা কন্যা একেশ্বরী ॥ 
দোষী কি নির্দোষী কন্তা কও সত্যবাদী। 
ধর্মসভার মধ্যে পক্ষী সাক্ষী হইলা তুমি | 


১ সল্লাস্কুপরামর্শ।  . ২ চাইলস্চাল (ব্যবহার )। 
৩ দিব ==দিবে। £ চি 
৫ দেখছ*দেখিয়াছ। টার পনির 


কাজলবেখা ৩৩৭ 
পক্ষীর উত্তর 
“কইব কি না কইব রাজা শুম দিয়! মন। 
কাইল রাতের যত কথা নাহিক স্মরণ ॥ 
কপালে কইরাছে দোষ পড়িয়াছে দোষে। 
কলঙ্কী বলিয়া কন্তায় দেও বনবাঁসে ॥” 
তখন বাজায় তার বন্ধুরে কইল এই কথা যে--এই কন্ারে নিয়া সমুদ্ধে একটা দঘ্বীপ- 
চরের মধ্যে নির্বাস দিয়া আইস। | | 
গাঁন-- 
বিদায় মাগে বাজার কাছে কন্তা কান্ধণদাসী । 
“আইজ হইতে বাঁজ্য ছাইড়া হইলাম বনবাসী ॥ 
কইবাছি নানান্‌ দোষ চিত্তে ক্ষমা দিও । 
দাসী বলিয়া! মোরে মনেতে রাখিয়ো ॥ 
, বাখ কি না রাখ মনে তাতে ক্ষতি নাই ।- 
মরণকালে একবার যেন তোমায় দেখতে পাঁই ॥* 


নকলরাণীর আগে ক্যা! মাগিল বিদায়। 

চোখের জলে কাজলরেখা পথ নাহি পায় ॥ 
“কইরাছি নানান দোষ চিত্তে ক্ষমা দিয়ো । 
দাসী বলিয়া! মৌরে মনেতে রাখিয়ো ||” ' 


বিদায় মাগিল কন্তা শুকপংখীর কাছে। 
চক্ষের জলেতে কন্তাঁর বসুমতী ভাসে ॥ 
চন্য সাক্ষী কইরা! উঠিল ভিঙ্গায়। 
পুরবাসী যত লোক করে হায় হায় ॥ 


(১৯) . 
খুব বড় এক সমুদ্র । তার কোন দিকে কুল-কিনারা নাই। তার মধ্যে গিয়া ডিঙ্গা 
পড়ল। তখন রাজার বন্ধু কন্তারে কইতে লাগল 
গান 
“কাঞ্চনপুরে আমার বাঁড়ীলো কন্যা নাম সোনাধর । 
বড় বাপের বেটা আঁমি কন্ঠালো বাপ কোটীশ্বর ॥ 


432804 BT. 


৩৩৮ : ' মৈমনসিংছ-গীতিক! 
হাতী ঘোড়া আছে কত লেখাজুখা নাই । 
বাথানেতে৯ চড়ে তার নব লক্ষ গাই ॥ 
ধনদৌলতের তার নাহি কোন সীম] । 
ডিঙ্গ! বান্ধাইছে বাঁপে দিয়া যত সোনা! ॥ 
জলটুঙ্গী ঘর আছে আমার বাপের বাড়ী । 
' খাট পালঙ্ক আছে কত চান্দুয়া২ মশারী ॥ 
আবিয়াত আছি আমি না কইবাছি বিয়া। 
শৃ্টি ঘর পুন্ন,* কর কইরা মোরে দয়া ॥ 
বাড়ীর যত দাসদীসী সেবিব তোমারে । 
এই পন্থে লইয়া যাই চল মোর ঘরে ॥* 


| “তুমি ত বাজার বন্ধু আমি বাজার দাসী । 
কর্্মেতে কইরাছে মোরে এই বনবাসী ॥ 


বনবাসে দিতে মোরে রাজা দিছে কইয়া । 
বাজার পুত্র হইয়া কেন দাসী করবা বিয়া ॥” 


- “দালী যে আছিলা কন্যা রাণী করবাম তোরে। 
একবার চল কন্তা আমার মন্দিরে ॥ 
স্থবর্ণ মন্দিরে আছে সোনার খাট পালঙ,। 
আমার বাপেব পুরী দেখিবা কেমন ॥* 


কন্তা কয় “শুন রাঁজা আমার কাহিনী । 
বাপে বনবাস দিল জাইন্যা* কলক্ষিনী ॥ 

' রাজার বাড়ীর দাসী ছিলাম কলক্কী হইয়া। 
ঘরের বাহির হইলাম আমি কলঙ্ক লইয়া ॥ 
ডুবাইয়| দেও মোরে এই না সাগরজলে।, 

,. মাইন্সেরে* না দেখাইবীম মুখ কোন কালে ॥” , 


র্‌ বাধান =গোঁচারণ-ভুমি | - 
"২ চান্ুষাশ্টাধোষা |” - . ২ পুক্নৃপুর্ব। 
৪ জাই স্জানিক়া । ৫ মাইন্সেরেস্মানুষকে ৷ 


কাঁজলবেখা ৩৩৯ 


__ কার ছেলে কন্যার কথা মাঁনল না। না মাহন্তা* কন্যাকে লইয়া-তার বাড়ীর, 
দিকে রওয়ানা হইল। তখন কন্তা কান্তে কান্তে কইল .. 

“কোথায় রইল মাও বাপ এমন বিপদকালে। 

কেহ না বুঝিবে দুঃখ কান্দিয়া মবিলে ৷ 

সোয়ামী যে বনে দিল জাইন্তা কলক্ষিনী। 

জন্ম হইতে কর্শদোষে আমি অভাগিনী ॥ 

মরার উপরে দুষ্টু এবে তুল্ছে খাড়া। 

সতী নারী হই যদি সমুত্রে দেউক চড়া* ॥ 


- অমনি সমুন্রে চড়া পড়িয়া ডিঙ্গা আটকাইয়া গেল। তখন মাঝি-মাল্লা কইল যে এ 
ভাকুনী* কন্যা, এর- দৌষেই এমন অইছে*। এবে এইখানে রাইখ্যা যাই। তখন 
রাজপুত্ত বর উপায়াস্তর না দেইখ্যা কন্তারে ভিঙ্গা থাইক্যা* লামাইয়া” দিল, অমনি ডিঙ্গা আবার 
জলে ভাস্ল। তখন অগত্যা রাজার বন্ধু কন্তাকে এইখানে রাইখ্যাই' নিজের দেশে যাইতে 
বাধ্য হইল। রর 
গান-_ 

_ কাজলরেখা কন্তার কথা এইখানে ঘইয়া। 
বত্বেশ্বর দাধুর কথা শুন মন দিয়া ॥ 
এর কিছুদিন পরেই ধনেশ্বর সাধু মইরা” যায়। সাধু রত্রেশ্বর তখন বাপের বাণিজ্য- 

তরণী লইয়া বিদেশে বাণিজ্য করিতে বাইর অইল। নানান দেশে বাণিজ্য কইব্যা সাধু 
রত্রেশ্বর যখন বাড়ীত পৌঁছিব* তখন, ঝড়তুফানের মুখে পইড়া সেই চড়ায় ডিঙ্গা লাগাইতে 
বাধ্য হইল-_ধেখানে কাঁজলরেখা কন্যা আইজ ছয়মাস খাগরার রস চিবাইয়া১" খাইয়া 
কোনরূপে প্রাণ বাঁচাইতেছিল। রান্রকাঁল গেলে পর পর্ভাত বেলায় সাধু রত্রেশ্বর দেখল 
যে সেই চড়ার মধ্যে এক পরমা হুন্দরী কন্যা । এ যে তার নিজের বইন্‌, তা চিন্তে পার্ল 
না। এই দিকে কাজলরেখা মাত্র চার বসবের ভাইকে ঘরে রাখিয়া বনবাসিনী হইয়াছিল, 
স্ৃতরাঁং সেও তাঁর আপন ভাইকে চিনিতে পারিল না। অনেক বলিয়া কহিয়া কাঁজলবেখাঁকে 


১ মাইস্তা =মানিয়া। ২-দেউক চড়া =চব ভাসিব? উঠুক ৷ 
৩ ডাকুনী=='ডাকিনী’র অপজংশ 1 ৪ অইছেম্হইফাছে। র 
« ধাইক্যা থেকে, হইতে । ৬ লামাইয়া-নামাইযা। 

৭ রাইখ্যাই স্ত্রাখিয়াই। Eg ৮ মইবা-্মরিয়া। 


৯ বাড়ীত পৌঁছিবল্বাড়ীক্ে পৌঁছিবে। এ বন চিবাইয়া-্রস খাইয়া |- 


৩৪৪ মৈমনসিংহ-গীতিকা 
তার ডিঙ্গায় তুলিয়া আপন দেশে চলিয়া গেল। বাঁড়ীঘর দেখিয়াই রা'জলবেখা সমস্ত চিন্ল, 
কিন্তু কাহাকেও কিছু না বলিয়া কা্লরেখা মনে মনে কান্দিতে লাগিল। 
গান | 
“আছে আছে হাতীরে ঘোড়া যে যাহার রে ঠাই। 
অভাগিনী কাজলরেখার রে মাও বাপ নাই ॥ 
বড় বড় দাঁলানকোঠ! যে রইয়াছে পড়িয়া । 
জয়ের মত মাও বাপ গিয়াছে ছাড়িয়া ॥ ৮ 
এই ঘরে মায়ের কোলে পালঙ্কে শয়ন। 
ঘুমাইয়া দেখ্যাছি কত নিশার স্বপন ॥ 
এই ঘরে থাকিয়া মায় দিছে ক্ষীরননী | 
সেই মায় হারাইছি আমি জন্ম-অতাগিনী ॥ 
হায় বাপ ধনেশ্বর বইছ কোথাকারে। 
তোমার কন্তা ঘরে আইছে বার বচ্ছর পরে ॥ 
মাও নাই বাপ নাই নাই শুকপক্ষী। 
বড় বাড়ীর বড় ঘয়ে বইয়াছি একাকী ॥* 


এক দুই তিন করি মাসেক গয়ায়। 

কাদিতে কাদিতে কন্যার দুঃখে দিন যায় ॥ 

ধাই দাসী আস্যা সবে কন্তারে জিন্ঞাসে। 
একদিন রত্বেশ্বর সাধু আইল কন্তার পাশে || . 


“বিধুমুখী কন্তালে| (কন্তা আলো) ছিলা ক্ষীরসমুত্রের চড়ে । 
ভাটি বাগ” বাইয়া আমি উদ্ধার করলাম তোরে ॥ 
হাঁহর-কুম্ভীরে তোরে করিত ভক্ষণ । 

বাড়ীতে আনিলাম কন্তা করিয়া যতন ॥ 

না করুছি না কর্ছ বিয়া যৌবনকাল যায়। 

অহুমতি পাইলে বিয়া করিবাম তোমায় ॥ 


১ বাগল্ধীক, নদীব বাক 1 


কাজলরেখা 
মাও নাই বাঁপ নাই ঘর মোর খালি। 
তুমি মুখ দিলে, কন্যা বিয়া করি কাশি ॥ 
আত্ম জ্ঞাতি, বন্ধু, পুরোহিত জনে। 
নিমন্রণ করি কন্তা আইন্তাঁছি ভবনে ॥ 
গাঁওইন্যা," বাজুইন্ডা,’ যত সবে উপস্থিত। 
বিয়া কইরা সুন্দর কন্তালো কর নিজ হিত ॥ 
ধাই, দাসী আছে যত তোমার শতেক কিন্করী |. 
যতনে থাকিবা তুমি পালঙ্ক উপরি ॥ 
বাঁটাভরা পাঁন-গুয়া‘তুইল্যা দিব হাতে। 
চিকন সাইলের ভাত খাইবা মোনার পাঁতে* ॥” 


ফু ৫ ফু ক 


“বিয়া যে করিবা কুমার এক সত্য আছে। 
সত্য পূর্ণ হইলে বিয়া বইবাম্‌' তোমার কাছে।॥ 
কোন্‌ ঘরে জন্ম মোর কেবা বাপ মাও । 
পরিচয় না জাইন্তা” মোরে বিয়া করুতা চাও ॥ 
হাঁড়ী কি ডোমের কন্তা নাহিক ঠিকানা । 

ন! জানিয়া বিয়া কর্তে” শাস্ত্রে আছে মানা ॥” 


শ্চান্দের সমান কন্তা চন্্রদুখখানি । 

না হইবা হাঁড়ী-ভোম মনে মনে মানি ॥ 

কেবা! তোর বাঁপ মাও, কোন দেশে ঘর। 

কি কারণে ভাইন্তা* ছিলে জলের উপর ॥ 
পরিচয় কথা কও না.ভাড়াইয়ো মৌরে। 
পরুতিজ্ঞা কইরাছি আমি বিয়া করুবাম তোরে ॥” 


Ll যন ন্‌ ্ 
১ খুব দিলেস্কথা লিপে | ২ আখ্ম-্আন্ীয়। 
$ গাওইয্ডা গায়ক । ৪ বাছুইস্া =বাদক। 
৫ গুয়া্( গুবাক হইতে) সুপারি । ৬ পাতে-্পাত্রে 
৭ বিয়া বইবামৃস্পবিবাহ বসিব। ৮ জাইস্যা্জানিয়া | 


১০ ভাইস্তা =ভাসিয়া | 


৩৪২ _. মৈমনসিংহ-গীতিকা 


“আমারও যে পবিচয় রে কুমার আমি কইতে নারি । 
দশ বচ্ছর কালে বাপে করুল বনচারী ॥ | 
শুকপক্ষী আছে এক সুইচ বাজার পুরে। 
পরিচয়-কথা সেই কহিবে তোমারে ॥ 

_ আমার বিয়ার ঘটক সেই পক্ষিরাজ।” 


পি 


(২০) 


তখন সদাগর শুকপক্গীকে আনিবার জন্ সুইচ রাজার পুরে লোক পাঠাইল । ভিঙ্গা- 
ভর! ধন-রত্ব লইয়া সাধু রত্বেখরের লৌক-লক্কর সুইচ রাজার দেশে বওনা হইল। . 
“ এদিকে অইল কি-_-কাঁজলবেখাঁকে নির্ধাস দিয়া স্থইচ রাজা একেবারে পাগল অইয়া 
দেশে দেশে ডিঙ্গা কইরা! তাঁর খোজে বাইর অইছে১.। সুইচ বাজা এক বাজার দেশ হইতে 
আরেক বাজার দেশ, এক সমুদ্রের পার হইতে আর এক সমুদ্রের পার ঘুইরা ঘুইবা 
বেড়াইতেছে। এই সময় রত্রেশ্ববের লোক ডিঙগাঁতরা ধন লইয়! সুইচ রাজার দেশে গিয়া . 
উপস্থিত হইল। ধনের লোভে কাঙ্ণদাসী শুকপক্ষীটিকে বিক্রয় কইবা* ফাল্ল। তখন . 
স্তকপক্ষী লইয়া তাঁরা রদ্রেশ্বরের রাজ্যে ফিইরা আইল*। তখন চোল-ডঙ্কা দিয়া রত্েশ্বর- 


সাধু ঘোঁধণা কবুল যে, সে সমুদ্র থাইক্যা যে এক জল-পরী ধইরা আন্ছে* তাবে আইজ বিয়া ' 


করুবৎ। সকলে আশ্চর্য অইয়া গেল। খুব বেশী আশ্চর্যের কথা এই যে, একটা বনেলা 


“ শুকপক্ষী তার (কন্যার ) জন্মবৃত্যাস্ত ব্যক্ত করুব। এই কথা শুইন্তা যত দেশের যত রাজা, 


ধনী সদাগর সব আইস্তা” সভাস্থলে একত্র অইল। কতক্ষণ পরে এক সোনার পিঞ্করের মধ্যে 


কইরা একটা শুকপক্ষীরে আঁইন্ত উপস্থিত কর! হইল। 


বল্তে ভূইল্যা' গেছলাম যে কাজলরেখার স্বামী সুইচ রাজা, সেও এই সভায় 
উপস্থিত ছিল। j 


~ 


১ অইছেস্হ্ইয়াছে | ১ ২ কইবাস্করিয়া। 
* ফিইবা আইল =ফিরিযা আলিল। ৪ ধইরা, আন্ছেল্ধরিধা আনিয়াছে। 
€ কর্ব=করিবে। - A আইস্তা =আসিয়া। ৭ ভুইল্যা =তূলিয়া ৷ 


| 


কাজ্লরেখোা ৩৪৩ 


তখন ধর্ম্মমতি শুক পিপ্রের উপরে বসিয়া কাজলবেখার পিতৃকুলের পরিচয় দিতে - 
আরস্ত করুপ। 

গান. . | ৯ 
“ধর্ম্মমৃতি শুক আমি করি নিবেদন । 
মন দিয়া পূর্বকথা শুন সভাজন ॥ 
ভাটিয়াল মুঘ্ধুকে জাছিল এক সদাগর। 
কুঠীধাল আছিল নাধু নাম ধনেশ্বর ॥ 
- এক কন্তা এক পুত্র ছিল সাধুর ঘরে। 
ধনীয়াদ হইল সাধু মা লক্ষ্মীর বরে ॥ 
দশ না বচ্ছবের কন্যা কাঁজলরেখা নাম । 
. দেখিতে সুন্দর কন্তা অতি অনুপাম ॥ 
হীরাঁমতি জলে কন্কা ষখন নাকি হাসে। 
স্থজাঁতি বর্ষার জলেরে যেমন পন্মুকুল ভাসে ॥ 
চাইর না বচ্ছরের পুত্র নাম রত্বেশ্বর। 
বত্ব না জিনিয়া তাব চিক্ষণ কলেবর ॥ 
কন্তার অদৃষ্টে ছিল দুবক্ষর বাণী? । 
কপালের ফেবে কন্যা! হইল অভাগিনী ॥ 
আমারে ছিজ্ঞাসা করে সাধু সদাগর | 
কোন্‌ দেশে পাইবাম কন্তার যোগ্য দর ॥ 
ধর্ম্মমতি শুক আমি ধৰ্ম্মে মোর মন। 
গণিয়া দেখিলাম তার ভাগ্য-বিড়খবন £ 


“মর! পতির সনে তার বিবাহ হইবে । 
দুঃখে দুঃখে এই কন্যার বার বচ্ছর যাইবে ॥ 
এই কন্তা যদি সাধুর সংসাঁরেতে থাঁকে। 
কন্যা লইয়া সাধু. পুন পড়িবে বিপাকে ॥ 
এই কন্তা লইয়া তুমি রাখ বনাস্তরে। 

দুঃখ যে খণ্ডিবে কন্তার বার বচ্ছর পরে ॥ 


১ ছুরক্ষর বাণী=মন্দ লিখন ; দূৰ্ভাগ্য ৷ খারাপ কথা। 


৩৪৪. | মৈমনসিংহ-গীতিকা 
“মোর বাক্যে ধনেশ্বর কণন্তারে লইল। 
আমারে লইয়া সাধু ডিঙ্গায চড়িল & 
কতদুরে মউয়!? বন সমুদ্রের পাঁড়। 
কূল কিনারা কিছু না ছিল তাহার'॥ 
তিন দিন সেই কন্তা কিছু নাহি খায়। 
উপাসে তিয়াষে* কন্তার প্রাণ যায় যার! 
জল আন্তে সুদাগর কন্তারে থইয়া। 
তাঙ্গা মন্দিরেব দ্বারে কন্যা রহিল বসিয়া ॥ 


“বাপ যদি গেল কন্তা চারি দিকে চায়। 
কপাট খুলিয়া কন্যা মন্দিরে সামায়* ॥ 
জল লইয়! আইসা* সাধু কন্তারে ভাকিল। 
ভাঙ্গা মন্দিরে কন্া বন্দী হুইয়া রইল ॥ 
বন্দরের কপাট তাঁর বজ্পের খিল দিয়া । 
এইখানে আইল সাধু কন্তারে থইয়া ॥ 


এই পর্য্যন্ত বলিয়াই শুকপক্ষী তিনতালা দালানের ছাদে গিয়া বসিল এবং আবার 
কহিতে লাগিল - 
মাণিকরে-- 
“কাজলরেখা কম্যার কথারে ( ভালা-) এইখানে থইয়া। 
সুইচ বাঁজার জন্মকথা শুন মন দিয়া ॥ - 


চম্প। না নগরে ঘর নামে সাঁধু হীরাঁধর 
সেও বাজার পুত্র কন্তা নাই। 

আটকুব* বলিয়া খ্যাতি বংশে তার দিতে বাতি 

| সংসারেতে তাঁর লক্ষ্য নাই ॥ 


১ মউয়া = মহুয়া ( মযুক হইতে )। ২ উপাসে তিয়াযে=উপবাস ও তৃষ্ণয়! 
৩ সামায় প্রবেশ কবে। ৪ আইসা =আসিয়া ৷ 
৫ ভালা =ভাল। ৬ আটকুরম্পসস্তানহীন } 


কাজলবেখা 


মাণিকরে__. 


নানা দেবে করি পুজ! পুত্র না পাইল ব্াজা - 


হেন কালে দৈবের ঘটন | - 


নির্বন্ষের কথা শুন সভাপতি দিয়া মন 


স্থইচ রাজার জন্মবিবরণ ॥ 


মাণিকরে 


. ভাব কিছুদিন পরে আটকুর বাজার ঘরে 


সন্যাসী গোসাই’ এক কয়। 


কৃপে গুণে চমৎকার . এক পুত্র হইব তার 


বিধি তোমায় হইয়াছে সদয় || 


“অকাল আমিপ্তিং ফল তুইল্যা দিল হাঁতে। 
ফল পাইয়া! হীরাঁধব তুইল্যা লইল মাথে ॥ 
সেই আমিপ্তির ফল দিল নিয়া বাঁণীবে। 
মরা পুত্র হইল এক দশমাস পরে ॥ 
সন্য।সীর কথায় রাজ! কি কাম কবিল। 
সৰ্ব্ব অঙ্গে মবা শিশুর কাটা বিদ্ধাইল || 
সুইচ বাজ৷ নাম হইল তেই সে কারণে । 
সম্যাসী কহিল পুত্র বাখ্যা আইস বনে | 


xe * bl সং 
* হু চা ফু 


“নিরাঁলা জঙ্গলে এক মন্দির গাঁধিয়া । 
তাব মধ্যে রাখে শিশু যতন করিয়া ॥ 
গর্ভেতে মবিয়া শিশু দেবতার ববে। 
চন্দ্রসম সেই শিশু দিনে দিনে বাঁড়ে ॥ 
বাড়িতে বাঁড়িতে তাঁর যৌবনকাল আইল। 


__ দেবের নির্ধন্ধে ক্যা সেইখানে গেল ॥ 


১ গোসাই-গোস্বামী । 
২ আমিততি-্অম্থতের অপজ্রংশ । এখানে ‘আম’ বুঝাইতেছে। 
44-3804 B.T. 


৩৪৫ 


ও 0. মৈম্নসিংহ-ীতিকা 


বাপে দিছিল’? বনবাসে কর্শদোষ পাইয়া । 


মরা পতির সঙ্গে সেই কন্তাব হইব বিয়া 
. (হায়রে হায়) | 


“কান্দিতে কান্দিতে কন্তা শিলা যায় গলে। 


মরা স্বাসী ধোয়ায় কন্তা আক্ষিরং জলে 
সাত দিন সাত রাইত শিওরে বসিয়া । 
. অঙ্গেব শীল তুলে কন্ঠা বাছিয়া বাছিয়! 


I ্ 


| 


না খাইয়া! না শুইয়া কন্তার সাঁত দিন গেল। 
চক্ষের শাল রাইখা কন্তা মন্দিরের বাহির হুইল ॥ 


“উষধ রাখিয়া কন্যা ছান কর্ত যায়। 

নগরিয়া লোক এক দাসী বেচতে" চায় 
হাতের কঙ্কণ দিয়! কন্যা লইল দাসী । . 
"মেই দাসী রাণী হইল কন্তা বনবাসী |” 


একে একে কইল পক্ষী যত ইতিকথা । 
কাক্ষণদাঁসী তাঁরে দিছিল যত ব্যথা ॥ 
স্বইচ রাজার বন্ধুর কথা সকল কহিল । 


কি কারণে স্থইচ বাজার মতিভ্রম হইল ॥ 


কি.কারণে কন্যারে সে দিল বনবাসে। 


দুঃখের কথা কইতে পক্ষী চক্ষের জলে ভাসে ॥ 


“পাপিষ্ঠ রাজার বন্ধু একাকিরী পাইয়া 


! 


বলে ধরি কন্তারে করুতে চাইল বিয়া ॥ ' 


সতী কন্যার কান্দনে সমূত্রে দিল চড়া! ৷” 


এই কথা কহিয়া পক্ষ শৃন্তে দিল উড়া ৷ 


উড়িতে উড়িডে পক্ষী সভার আগে কয় 
“আর্জি হইতে কন্তার বার বছর গত হয় 


১ দিছিল-্দিয়াছিল। | 
"২ আক্ষি_ (আখি ) অক্ষিব অপক্রংশ | 


| 
|| 


2 বেচতে ==বেচিতে। 


কাখলরেখা = ৬৪৭ 
ভাই হইয়া রত্বেশ্বর বিয়া করতে চায়!" 
এই কথা কইয়া পক্ষী শৃন্তেতে মিলায় | 
আছে কি মইরাছে? কন্যা সুইচ রাজা না জানে। 
আবুড়* হইয়া কান্দে রাজা সভার বিদমানে* || 
" লজ.জা পাইয়া বত্ধেশ্বর সভা ছাইড়া যায় । 
ভগ্নীব পায়ে পইড়া ক্ষমা রিয়াইতঃ চায় ॥ 


চন 0 


(২১), 


SEE ধৰ্শমতি শুক স্বৰ্গে চলিয়] গেল । EEE সঙ্গে 
কাজলরেখার ধুমধামেব সহিত বিয়া হইয়া গেল। 

সুইচ রাজা তখন কাজলরেখারে লইয়া নিজের'বাঁড়ীতে চইল্যা গেল। কাজলরেখারে 
গোপনে রহিখ্যা নিজ অন্দর বাঁড়ীতে খুব বড় করিয়া একটা গর্ভ খনন করাইল। কাঙ্বণর্দীসী 
এব কাবণ জিজ্ঞাস! করিলে সুইচ রাজা কইল ঘে ভাটার রাজা রত্রেশ্বর-সাধু আমাদের বাড়ী 
লুট করিতে আসিবে । 'আমাদেব ধন-সম্পত্তি লইয়া এই গর্তের মধ্যে আশ্রয় লইতে হইবে। 
তখন কাদ্ধণদানী আব কাহাবেও কিছু না বলিয়া, নিজের গহনা-পত্র নিয়া সবাব আগে. গর্তে 
প্রবেশ করিল। তখন রালার ইঙ্গিতে লোকজন গর্তে মাটি চাপা দিল। 


আমার কথা ফুরীইল। 


1 


১ মইরাছেশ্মবিয়াহে। . ২ আব শআকুল, ছুঃখাতিশয্যে ব্যাকুল 
৩ বির্দমানে বিদ্যমানে । র্‌ ৪ বিষাইতস্-মুক্তি, মাপ, রেহাই। 


_দেওয়ানা মদিনা 
মনস্থর বয়াতি প্রণীত 


ঢেগুল্লালা সলিল! 


6) 


“সত্য কর প্রাণপতি সত্য কর রুইয়া১ | 
আমি নারী মইরা গেলে আর নাই সে করবা বিয়া ॥ 


'আমি আভাগং রে পিয়া* কই তোমার কাছে? 


শিয়রে খাড়াইয়া* যম বাকি কয়দিন আছে ॥" 

শরীল* অইল মাটি মুখে কালা ধবে*। 

দুইদিন পৰে শুইবাম কুয়াব কয়বরে' ॥ 

ঘরে রইল আলাপ দুলাল তারা ছুইটা ভাই । 

আভাগী মায়ের আর কোনি” লক্ষ্য নাই ॥ 

শুন শুন ওহে গো পতি_-পতি আরে বলি যে তোমাবে। 
কোলের ছাওযষ!ল আলাল দুলাল রাখ্যা যাই ঘরে ॥ 
শুন শুন ওহে গো দেওয়ান কইয়া বুঝাই আমি। 
দুধের বাচ্ছা ছুই-না পুতে” সপলাম’ * অভাগিনী ॥ 
সাক্ষী থাক্য চান্দসুরুজ্জ, আরে ছুই নয়নেব আখ | 
তাব হাতে সপ্যা’* গেলাম আরে আমার পোষা পাখী ॥ 


১ রইয়া =রহিয়া, অর্থাৎ স্বিয়যুত্ধি হইয়া । ৮৯০ তা আভায অভাগী ।' 


৩ পিৰা প্ৰিয়া । ৩ 


৫ শ্রীল “শরীর । 


| ৪ খাড়াইযা লথাড়া হইরা, দীড়াইয়া। 
৬ কালা ধরে-কালিমা পড়িয়াছে। 


এ কুয়্ার কষবরেল্-কৃপতুল্য গভীয় সমাধিগহবরে | 


৮ কোনি-কোন | 


৯ পুতস্পপুত্রের অপশ্রংশ ৷ 


১৪ সপলাম সমর্পণ করিলাম । ৯৯ সপ্যা_সমর্পণ করিয়া । 


ক 


» থাকা -্ধাকফিও। 
২ অইয়ো-কইও | 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 


সাক্ষী থাক্য, কিতাব কোরাণ আরে সাক্ষী যে তোমবা। 
আলাল ছুলালের লক্ষ্য নাই সে তুমি ছাড়া ॥ 

সাক্ষী অইয়ো* নদী নাল! জঙ্গলা পাহাড়ী’ ৷ 

বনের না পইখ পাখালী আমি তারে সাক্ষী করি ॥ 
আমিত আভাগী মাও আরে যাইবে ছাড়িয়া ৷ 

কোলের ছাওয়াল শিশুরে নেও কোলেতে তুলিয়া |” 
কান্দিতে কান্দিতে মায়ের চক্ষে পড়ে কালি। 

টান দিয়া বুকে লইল "পুত্র পুত্র” বলি || 

“সোনার কলি আলাল দুলাল আর তারার দিকে চাইয়া । 
আমার মাথা খাও পিয়া আর নাই সে কব বিয়া ॥ 
সতীন বালাই কিয়! কই তোমার কাছে। 

এতিম* ধনের! মোর দুঃখু পাইব পাছে ॥ 

সতীনের ছাঁওয়াল কাঁটা সতাই মায়ে লাগে। 

সেই না কাঁটা তুলে সতাই সগলেয়* আগে ॥ 

শুন শুন পরাণের পতি মোর কথা রইয়া। 

মতাইয়েব গল্প এক শুন মন দিয়া ॥ 


‘দীঘির দক্ষিণ পাড়ে আরে, দারাঁক* গাছের ভালে । 
কইতব কইতরী" ছুই থাকে তাঁবু খোঁধলে” | 
চিত্বস্থখে নিত্যি তারা প্রেম আলাঁপনে। 

সুথে দিন যায় তায়ার* ছুঃখু নাই সে জানে ॥ 


এই না মতে কতদিন যাঁয়বে চলিয়া । 


ছুই ভিম বাখ্যা কইতরী গেলরে মরিয়া 
fl ৩ পাহাড়ী =পাহাড় । 
৪ এতিম=নিরাশ্য ; অনাথ। € স্গল-্সকল। 


৬ দারাক-্ছিজলঞ্াতীব একপ্রকাব জলীয় বৃক্ষ। 


৭ কইতবা কইতরীসকবৃতব ও করুতবী ৷ 


'খোবলে_কেটিবে। ৯ ভারাব-্তাদেব | 


দেওয়ান! মদিনা 
ডিম লইয়া কইতরা পড়িল ফাঁপরে। 
খালি বাসা থইয়! নাইনে নড়িবারে পারে ॥ 
অনাধারে’ কইতরা আবে বস্তা দেয় উমু্। 
সারা বাইত পর* দেয় নাই যে চউথে ঘুম ॥ 
কত কষ্টে উম দিয় আবে যতন করিয়া । 
ছুই ভিমে দুই বাচ্ছা আরে লইল খুটিয়!ঃ ॥ 
একেলা কইতবার আর অখন নাইসে চলে। 
কেবা আধার আনে আর কে থাকে খোবুলে.॥ 


নিরুপায় ভাব্যা কইতরা আরে কোন্‌ কাম করে. 


এক না কইুতনী আস্তা তার জোরী* করে ॥ 


" কৃইতরা কয় “শুন আলে! তুমি যে কইতবী |. 


আমি যাইু আধার আন্তাম তুমি থাক বাড়ী ॥ 
বাচ্ছায় উম দেও লো তুমি বাড়ীতে থাকিয়া 
বাচ্ছারা মোর অইল ওরে বড় দু:খু পাইয়া ॥ 


. যতন কই?! বাখ্য ওলো যাইতে” না হয় ছুখ | 


, বড় তইলে তাবু পরে প ইবা সুখ ॥ 


১ অনাধাতেসবিন1 ( আধারে ) থাত্ে 1. 


৩ পর-্পাহারা। 
৭ জোরী =সাধী। 


চার! গাছ পানি দিয়া আগে বড় কইরে। 
বড় অইলে ঠ্ঠাফণপ সুখে খাইব] পরে ॥” 


এই না কথা বুঝাইঘা আরে গেল চনিয়!।- . 
কইতণী ভাবযে মনে বাসাতে বলিযা ॥ 
“বালাই সত'ন্‌ গেছে গাখ্যা দুই কীট।। | 

বড় অইলে আমার নছি'ব কেবল মুড়া ঝাটা ॥ 
সতীনের বাচ্ছায় কবে বুঝে সতাইব স্থুখ। 
আথেরে আমার কপালে আছে বড় দুখ ॥ 


২ দেয় উম =তাপ দেয় । 


০০৩৫৩ 


৪ খুটি ঠোট দা ঠোকরাইয়া ৷ | | 


ক যাইতেশযাহাতে I 


46-2304 B.T. - 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 


২... আমার বাচ্ছার এরা অইব’ দুষ মন্‌ । 
সেই না কারণে সদা অইব কেবল দন* ॥ 

২.7. এমন বালাই আছি উম দেই বইয়া। 
্ধ দিয়া অজাগর রাখ তাঁম* পালিয়া ॥ 
ছুঃখুরে ডাকিয়া আমি না আনিবাম ঘরে। - ] 
বালাই দূর করবা আমি মারিয়া এবারে ~ 
কইতরা গেছে অখন আঁধারের লাগিয়া । i 
আধার আনিলে খাইবাঁম দুইঙ্গনে মিলিয়া ॥ 
-' উইডা দুষ মন্‌ আইছে আরে পইড়া করুত।* 
আমার মুখের গরাস কাড়িয়| লইত ॥ 
এমন বাঁলাইয়ের গলা] ঠোঁটে না ছিড়িয়া। .. 
ছুষমনের কাটা দেই দুর করিয়া | 


_ এই না! বলিয়া কইতরী কোন্‌ কাম করে। 
গলাতে ধরিয়া ঠাঁটে আছড়াইয়া মারে ॥ 
ৃ মারিয়া ছুই বাচ্ছা পরে আরে জঙ্গলায় ফালায়। 
' আঁধার লইয়া কইতরা আরে বাসার পানে যায় ॥ 


be » 


কইতরায় দেখা কইতরী আরে জুড়িল কান্দন। 
কইতর! জিগাঁয়* “কান্দ কিসের কারণ |” 
কইতরী কহে “শুন আরে খসম আমার |, 
আধার আনিতে গেলা আবে দিয়া বাচ্ছার ভার ॥ 
এমন সময়ে এক গিরধনী' আসিয়]। 

আঁমার বুক অইতে নিল জোরে সে কাড়িয়া ॥ 
গিরধনীর মুখে বাচ্ছারা হারাইল পরাণি। 
Lo দেই না কারণে শামি কান্দি আভগিনী Tid 


) : 
১ সইবশ্হইবে। রক রা ২ দনস্বণ, ঝগড়া | 
১ রাখতাম স্বাখিতে, রাঁধিব । -৪ এরাবেইহাদিগকে, এদেব। 2 
« উইছা - - - কর্ত=অনাহুত ভাবে এবা আমার বাদ সাধিতে আসিয়াতে, উড়ে এসে ভুড়ে বসেছে ! 
উনিই সিজার: করে। এ গিরলীসগৃথিনী | 


' দেওয়ানা মদিনা 
এই কথা শুস্তা কইতরা কান্দে জার জার। . 
“মোরে থইয়া কোথায় গেল ছেউরা” বাচ্ছারা আমার ॥ 
কত কষ্ট পাইলাম হায়রে তারার লাগিয়া ।- 
কোন পথে গেল তার! বুকে ছেল দিয়া ॥ . 
আগুনি জলিল হায়রে আমার অস্তরে। 
হাঁয়বে দারুণ বেথা" চিত্তে নাই মে ধরে ॥* 


“এই মতে কইতরা আরে কান্দিল বিস্তর । 
সনে মনে কইতরী হানে বালাই করুলাম দূব। 
সতীন্‌ বুঝয়ে নাহি সে সতীপুত্রেরঃ ব্যথা। 
অস্তম* কালে সৌয়ামী গো রাখ মোর কথা | . 
রাখ মোর কথা পিয়া আরে মোর মাথা খাও। 
ছেউরা পুতেরার* পানে আঁখি মেলা! চাও ॥" 


এই ন! কথা কইয়া পরে সেই তো না নারী । 
মায়ার সংসার ছাড়্যা তবে গেলা নিজ বাড়ী" ॥ 


20২) 
আঁওরতের লাগ্যা কান্দে দেওয়ান সোনাফর। - 
আলাল দুলাল কাইন্দা অইল ছরু জর্॥. 
কান্দিয়া কান্দিয়া তারা ভূমিতে লুটায়। ' 
দানাপানি ছাড়্যা কেবল করে হায় হায় ॥ 
মায়ে জানে পুতের বেদন অন্তে জান্ব” কি?। 
মায়ের বুকের লৌ? পুত্র আর বি ॥ 
ছুই না ছেউর! ছাওয়ালে বুকেতে করিয়া 
সোনাফর মিএা-কান্দে মাথা থাপাহিয়া, * ॥ 


১ ছেউরা -মাতৃহীন । নিঃসহাষ শিশু । ২ ছেল =শেল। 
48 আীপুতেব-স্ানের ছেল্রে। 


৯ বেধান্বব্যখা,।, 


॥ * অন্তৃম-্অভিম | 


৭ গেলা নিজ 31ভী=সবর্গে চজিরা গ্রেল। 
» লো (লু হইতে) রক্ত .... 


পভ পুতেহার ==পুত্রদের 1. 
৮ জান্ব =ভানিবে I 


৩৫6. 


১৯৮ 


১০ ধাপাইয়া =চাপড়াইরা। .. 


০ 


৩০৮ মৈমনসিহহ-গীতিকা 
“দুষের ছাওয়ালে কেমনে বাচাই পরাণে। 
অনাঁধারে৯ মরে কেমনে দেখিব নয়ানে ॥ 
মামা বন্যা যখন আরে আলাল দুলাল কান্দে। 
বুকেতে আমার হয়রে ছেল যেমন বিদ্ধে ॥ 
কি দিয়া বুঝাইয়া রাখি ছেউড়া পুজেরে। 
্ কেবা খাওন দেয় আরে 'পড়িলাম ফেরে ॥ 
মব্যাত না গছ আঁওযাত গিয়াছ' মারিয়া । 
তিনলা পরানি মাব্যা গেছ পলাইয়াৎ ॥ 
কি এষ মনি কইবাছিলাঁম আর জনমে আমি? 
তাঁর পরুতিশোধ লইলা এই না জর্শ্মে তুমি; 
বান্তাচঙ্গের দেওয়ান আমি নাহি মার সমান। 
অচুন্যাই' ধন-দৌলত গোঁলাভরা ধান ॥ 
পদ্ধেব ফকীর অইল আরে আমীর থাক্যা স্ুধী। 
ছুন্য়াতে নাই আর আমার মতন ছু | 
'কি করিব ধন-দৌলতে আর কি ছাঁর দেওয়ানি । 
দিলের ছুঃখেতে যদি চক্ষে ঝরে পানি ॥ 
কেবা খাইব* আমার যে এই ধন-ছৌলত । 
শৃন্ত অইল ঘর মোর মরিয়া,আওবাত ॥ 
বুকে (ছল দিয়া গেলা তুমি কোন্‌ পরাণে। 
ছুনিযা যে দেখি আমি'জান্ধাইর নযান | 
তুমি যে আছিল| আছাইর ঘবের বাতি। 
তুমি যে আছিল্| আমার হৃদ্‌-পিন্তার পংহী ॥ 
তোমাবে ছাড়িয়া আমি বীচি কোন্‌ পযাণে। 
তেছিতাম' পরাণি আমি তোমার কারে u 


f 


১. অমাধায়ে ==অনাৱাবে | "২ ফেবে=বিপদে। 


ঞ মাত --- পলাইবা =আমার স্্ী শুধু মরিয়া যান লাই, মা'রয়াও গিয়াছেন। রি জীবন 
মউ করিরা পলাইয়া শিয়াছেন। 


৪ ভর্শ্বে জন্মে । ? &- অহু্ঞা্ট == ভূত, অপর্যান্্ী। 
৬ খাইবস্পভোগ করির্বে: '৭ তেঙিতাম=ত্যাগ করিতাম। 


দেওয়ানা মদিনা , ৯ ৩) 


তোমাব পিছ লইতাঁম১ আমি এই আছিল. মনে রঃ 
দুধের বাচ্ছা বাধ্যা গিয়া ফালাইলা* বে-নাঁলে* 1" 


এইনা কান্দে দেওয়ান আঁবে বুক না কুটিযা*-। 
পাড়! পডশী পবা’ব* পাইল তারে ন! বোঝাইয়! ॥ : 
ঘব খালি অইল আর গুকুজান* না চলে। 

সোনার সংসার বেরা" হায়বে যায় যে বিফলে ৷ 
ঘবের জম্ম্রী জনন] সারে তার যে লাগিয়া । রি 
বান্ধা” স সার. মিয়ার যায় যে ভাপিয়! ॥ 

দিবানিশি চিত্তে মিযাব দুঃখ অইল দিলে ৷. 

দববার বিচার হাযরে কিছু না চলে ॥ 

কিসেব সংসার কিসের বাস-কেমনে স্থখ মিলে । 
মনন্থুব বয়াতি” কয় স্বখ না থাকলে দিলে ॥ 


উল্লীব নাজীর সবে ভবে এইন] দেখিয়া। 

হিয়াব নিকট.কষ দরশন দিল ॥ 

£শুনখইন্১* দেওয়াল সাহেব শুন্থ'ইন্‌ আমার কথা। 
‘লীনাহ সংসাঁব আপনাকে :ষ্ট অইল বির্থা॥ 

আব এক সংসার.কব।। বাধ্যযাইন্১১ দেওয়ানি বজায় । 
এক জনের লাগা! কেন সগল১১ জলে যায় ॥ 

কান্দিয়া দেওয়ান কয় আরে উজীবে নাঁজীবে। . 
“দুধের বাচ্ছা আলাল ছুলাঁল তাঁছে মৌব ঘরে ॥ 
তারার ভংখু দেখা! আমার ফাটা যায় বুক। 

সাদি করিলে অইব দুঃখের উপর দুখ 


চে « 


১ পিছ লইতাম =অনুসব্ণ করিতাম ॥ তে!মাব-সঙ্গে সঙ্গে আম জীবন ত্যাগ কবিতায়! 


২ ফাশাইশ!| =ফেলিলে। ৩ বে-নালেশ্বিপদে। 

৪ বুক না! কুটিয়াবৃকে কতাঘাত কবিয়1। ৫- পরা'ব পরা ভব । 

৬ গুবদ্জান*=পুদ্ভবান ; নির্বাহ ঃ সংসাধ চালান । ৭ বেরা! { বিধা, বেধা )লৰ্বৃধা । 
৮ বান্ধা =যে.সংসাব সুশৃত্বল ও নিয়মাবদ্ধ ছিল। 2 
৯.বয়াতিস্বয়াৎ (পদ) বচন] করে যে; পদ-রচক | ১০ শুন্খাইন্‌ "শুনুন । 


৯৯ রাধুয়াইন্‌ =রাধুন । ঃ ক ৮ - ৯২ সগল-্সকল,। 


৩৫৮ 


৩. মৈমনসিংহ-গীতিকা 


সতাই না বুঝে লতীন্-পুভের বেদন। 

-* সতিন্‌-পুতে দেখে সতাই' কাটার সমান ॥ - 
সেই কাটা তুল্যা সতাই দুরেতে ফালাঁয়। 
এরে দেখ্যা মন নাই সে সাদি কবুতে চায় ॥ 
কলিজার লৌ মোর আলাল ছুলাঁল। 
দুঃখের উপর দুঃখু দিয়া না বাড়াই জঞ্জাল ॥ 
আঁলাল দুলালে বিবি আমায় সপ্যা দিয়া। 
সাদি না করিতে গেল মানা যে করিয়া ॥ 
বিয়া নাই সে কবুবাঁম আমি সংসারের লাগিয়া। 
কিসের সংসার আলাল জুলালে মারিয়া ॥ 
তারার মুখ দেখ্যা আমি আরে বাচিয়া পরাণে। 

: নাক্ষসের হাতে নাই সে দিবাম জীবমানে* ৷" 


এই কথা শুনিয়া, উজীর কয়'মিয়ার কাছে। 
“কান্দিয়া কাটিয়া সাহেব ফয়দ!' নাই যে আছে ॥ 
সতাই সকল সাহেব আরে ন! হয় সমান। 
সতিন্-পুতের লাগ্যা কেউ দেয় ভান্‌ পরাণ ॥ - 
আলাল ছুপ্পালে যতন করিবাম সকলে । ৭, 
ছুখ নাই সে পাইব কিছু সতাই বাদী অইলে ॥ 
দিলের দুঃখু দূব কইরা করুখাইন* এক বিয়া । 
সোনার.সংলাঁর প.ল্খাইন যতন করিয়া ॥* 


এই কথা! শুনিয়া মিয়! চিত্তে মনে মনে । 
কিছু ফয়দা নাই মোর সংসার ছাড়নে* ॥ 
সোনার কলি আলাল দুলাল রহিলে বীচিয়া। 
সংসার ন! থাকলে তারা খাইব কি করিয়া ॥ 
' সংসার নষ্ট অইলে পরে অইব তারার ছুখ। 
" “চিরদিন ছুঃখে হায়, ফাটিব যে বুক:॥ 


১ তাবাবশ্ভাদের । - 
৬ করদাল্ফপ ) লাভ। 
৫ পাল্ধাইন পালন করুন । 


। 


২ জ'বমানে-্জীবন খাঁকিতে 1: ': 
৪ করৃখাহম করুন| 
৬ ছাড়নে = ছাড়িয়া দেওয়ায় | 71 ৮ 


“দেওয়ান! মধিনা 5 ৩৫৯ 


আমার বুকের ধন রাখবাম যতন করিয়া । 

ক সাধ্য সতাই নেয় তারারে” কাড়িয়া ॥ 

এইমতে দেওয়ান আরে চিন্তে মনে মনে । 

উজীব নাঁজীর লাগা পাছে* বিয়ার কারণে ॥ 

মনস্থির কইরা] দেওয়ান অইল! সম্মত । 

সাদি অইয় গেল পরে যেমন বিহিত ॥  - ১-৮৬ 


সাদি না কর্যা সাহেব আরে নিজ পুত্রধনে ৷ 
নিজের নিকটে রাখে পরম যতনে ॥ 
সতাইয়ের’-কাছে তারার না দেয় যাইতে । 
আলগা রাখিয়া পুত্রে পালে স্থবিছিতে ॥ 


দিশা :__আলালে ছুলালে লইয়া, করয়ে সোহাগ । 
এরে দেখ্যা সতাইয়ের মনে অইল রাগ । 
“সতীপুতেরারে করে কত না আদর । 
ফিরিয়া না চায় মোর পানে এক নজর || 
"আমার যদি ছাওযাঁপ হয় থাকব অনাদরে । 
বুকের লউঃ. দেখব কেবল সতীপুতরারে* ॥ 
এরে দেখ্যা আর্'মোর সহন না যায়।. 
মনে মনে চিন্তি কেবল কি করি উপায় ॥ ' 
সতীনের পুত্র মোর অইল গলার কাটা। 
খান না স্থজে” মোর অইল বিষুষ' লেটা |: 


১ তাবাবে =তাহাদিগের । | হ লাগা পাছে=পাহে পাছে লাগিয়াই আছে। 
* সতাইয়েরস্বিমাভার, যথা কৃত্তিবাসী রামায়ণে আত্মবিবরণে "আর এক ভাই হুশ সতাইর়ের 
উদরে”। 


৪ লষ্ট ==লোহ, রক্ত । বৃকেক রক্তের মত দেখিনে | « সর্তীপুতবাবেস্সতীনেব পুত্রদিগকে । 
৬ খাঁওন না সুজে »খাওয়া-লওয়ায় আর প্রবৃত্তি হয় দ1! + বিত্ুম-্বিষম।, 


মৈমনসিংহ-গ্লীতিকা 
যতদিন না পারি এই কাট! দূর করিতে । 
ততদিন স্থখ নাই মোর নছিবেতে১ ॥ ২ 
দেওয়ানেবে জানাই যুদ্দিৎ দিলের ছুঃখু মোর । 
ঝাটা না মারিয়া মোরে কইরা দিব দূর ॥ 
এক হেতু’ আছে মারে ছলনা না কহরা। 
যুদি দিতাম পাবি দিবা দূর না কবিয়া॥ 


চিন্তা'না করিযা বিবি আরে মন করল স্থিৰ । 


একদিন তো না ভকে দেওয়ানেরে অন্দর ভিতর ॥ 
দেওয়ান আসিলে বিবি আরে জুড়িল কন্দন। . 


দেওয়ান জিগাথ “কেন কান্দ বিবিজ্ঞান” ॥ 
কান্দিয়া কান্দিয়া বিবি কয় দেবে ওয়ানেবে । 
“কোন্‌ দোষে দোষী মইলাম তোমার গোঁচরে॥ 
আলাল দুলাল মেরি সতীন্-পুত বলিয়া | ' 
আমার নজর ছাড়া রাখ্যাহ করিয়া ॥ 
আলাপ ছুসাৰ কেবল তোমার বুকের ধন। 
আমি অইলাম বৈরী তারার কি কারণ ॥ 

_ সতাই বলিয়া মোরে বিশ্বাস না কর।, 
সগল: সতায়েবে তুমি এক মতন ধর ॥। 
অঙ্গ জলিয়! যায় এই-না কারণে । 

বদনাম বটাইব আমার পাড়া পরণী জনে ॥ 
সতাই যন্ত্রণা দেয় আরে বপিব সকলে। 

আমার কাহেতে আল,ল হুশীল না মানিলে ॥ 
আমীর সন্তান নাই আরে তুমি বিচার কর। 
সতিপুতের মুখ দেখ্যা ছ'খু করি দূব|। 
এইত না সাধে বাদ দেও কি কাঁর্ণ। 

* দিলের ছুঃখেতে আসে সদাই কান্দন ॥ ' 


১ নছিবৈতে=কপালে। ১, যুদি যদি । 
আমার ---- করি | =স্গামায দৃষ্টব ব্রত কবিরা বাখিহাহ।. 


৬ হেত়উপাহ। 
"৫ সঙ্গপস্সরঙ। 


দেওয়ানা মদিনা 


কলিজার লৌ মোর আলাল ছুলাল। 

কি খায় না খায় কিবা করয়ে কুয়াল১ ॥ 
কত বন্ত আন আরে আনার মহালে। 
মনের ছুঃখেতে সেই সব পেটে নাহি চলে ॥ 
তারার আশায় রাখি ছিক্কাতে* তুলিয়া। 

. পচ্যা* গেলে নিরাশ অইয়া দেয় ফালাইয়1 | 
বুকের দুঃখ দূর অইব তারারে দেখিলে । 
আন্দরে আনিয়া দেও আইজ বিয়ালে? | 
যদি মোর বাক্য তুমি আরে কর লঙ্ঘন ।- 
তা অইলে জান্তা রাখ্যো আমাঘ নির্চয় মরণ ।* 
অপমান পাইয়া না চাই বাঁচিতে সংসারে । 
বিনা দোষে কেবা দুঃখে সদা জলে পুড়ে ॥ 


এই কথা না কইয়া বিবি লাগিল কান্দিতে। 
দয়াতে ভরিল দেওয়ান সাহেবের চিতে ॥* 
“তোমার কথায় বিবি দিলে পাইলাম সুখ। 
বিনা কারণে তুমি চিতে পাও দুখ॥ 
আগের যে বিবি মোর আরে হস্তেতে ধরিয়া। 
আলাল ছুলালে আমায় দিয়াছে ঈঁপিয়া ॥ 

রাখ তাম' তারারে ধর্যা আমার বুকেতে। 
কিছুর লাগ্যা যেন কষ্ট না পায় মনেতে ॥ 

সেই না কথা মনে জাগে তারার মুখ দেখিলে । 
এক ভণ্ড” না থাকতাম পারি কাঁছছাড়া অইলে” ॥ 
সেই না কারণে রাখি সদা সাথে সাথে । 
একেলা না দেই আমি বাঁইরি অইতে১* পথে ॥ 


১ কুয়ালম্পকু-হাঁলের অপন্রংশ ; দুরবস্থা । ২ ছিন্কা ==শিকা ৷ 


৩ পচ্যাশ্পচিয়া | . ৪ আইজ বিয়ালে=অদ বিকালে। 


_* ত! অইলে --- মরণ=তবে জানিয়া রাখিযো যে আমার নিশ্চয় মরণ | . 

৬ দয়াতে --- চিতে ==দযায় দেওয়ান সাহেবের চিত্ত পুর্ণ হইবা গেল । 

৭ রাখতাম স্রাখিতে । ৮ ডণ্ড=দণ্ড | 

৯ কাছহাড়া অইলেন্লনিকটে না থাকিলে। ১০ অইতে=হইতে ৷ 
462904 B. T. 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 
সংসাঁবের কামে? তুমি ব্যন্ত অতিশয় । 
সেই না কারণে বিবি আমার নাই সে মনে লয় ॥ 
তাঁরা যুদি মোর কাছে থাকয়ে সর্বদা । 
্থখেতে থাকিব কিছু না পাইব বেথা ॥ 
১ তোমার জঞ্জাল বাড়ে এই না ভাবিয়া. 
তোমার কাছেতে আমি দেইনা পাঠাইয়া ৷৷” 


এই কথা শুন্তা বিবি আরে দেওয়ান গোচবে। 
মিডা বুলে কয় বিবি অতি ধীরে ধীরে ॥ 
আমার গর্ভের পুত্র অইলে আলাল দুলাল। 
তারে যতন করলে কি মোর 'অইত জঞ্জাল ॥ 
ছাওয়ালে যতন করে মায়ে সব কাম থইয়া.। 
কাম নাই সে সজে ছাওয়ালের বেদন দেখিয়া ॥ 
সংসারের কামের লাগ্যা না অইব তিরুডী। 
ইতে আন না অইবগ ধরি পাঁও ছুটি ॥ 


পাঁয়েতে ধৰিস্বা বিবি জুড়িল কান্দন। 
- পাথর গলিয়া যায় শুনিয়া বেদন | 
চোখের পানি মুছি দেওয়ান পরুতিজ্ঞা করিল। 
“দুই ছাওয়াল আস্ত দিতাম কালুকা সকাল ॥» 
. মিঠা বুলিরস দেওয়ান বিবিরে বুঝাইয়া। 
পান খাইয়া গেল দেওয়ান আন্দর ছাড়িয়া ॥ - 


হাঁসিতে হাসিতে বিবি কয় ধীরে ধীরে। 
“মিভাঁবুলিতে কাম নিবাম আশিল কইবে ॥* _ 


চি 


১ কামে কাজকর্শ্বে। 
২ মিডা বুলে=মিঠা বোলে; মিউ কথাষ। ' ৩ তিরুডী স্ক্রটী । অন্থা!। 


" . ৪ ইতে আন্‌ না অইব=হিতে অন্তধা হইবে না।- আান্=অন্যধা ৷ 


_ ৫ মিডা - -- কইবেলমিষট কথায় কাৰ্খ্যোদ্ধাৰ কৰিয়া লইৰ ৷ শিপ =হাশিল সাধন কা ৷) 7 


দেওয়ানা মদিনা - < ৩৬৩ 
সতীনের কীটা আমি নির্চযন ভাঙ্গবাম। 3 
ছল কিম্বা জোরে পাঁরি আর না ছাড়বাম ॥ - 
বল্যা গেছে দেওয়ান আরে কালুকা সকালে । 
পাঠাইবাম আলাল দুলাল আঁন্দর মহলে ॥. 
নান! মতে সাজাই আমি আন্দর মহল। . 
- তাই সে পরকাঁশ কর্ব* আমার আঁদর কেবল ॥ 
॥ এমন করিবাম যাইতে” সর্ব লোকে বলে। 
ll "_ জান্‌ দিয়া ভালবাসি সতীপুত সগলে॥ 
রর "নিজের হাতে ছি'ড়ি মৃও যদি অগোচরে । 
তেও* যেন মৌর কথা কেউ বিশ্বাস না করে ।* 


যত মতে পারে নাইসে -ভিরুভী তাহায় ॥ 
কত কত মিডাই* বিবি যোগাড় করিয়া । 
ধরে থরে রাখে বিবি আন্দরে সাজাহিয়া ॥ 
আর যত থা্ত জিনিস নিজ হাতে রান্ধিল। 
বাত্র থাকিতে বিবি বাদ্ধন শেষ করিল ॥ 
এই মত নানা ইতি দ্ৰব্য সাজাইয়া। 
সতীপুতেরাঁর লাগ্যা রইল বসিয়া ॥ 
বগা যেমন চউথ বুজঞ্যা পাগারের ধারে। , 
সাধু অইয় বস্তা থাক্যা পুভী মাছ ধরে | 
_ অনস্থুর বয়াতী কয় সেই মতন রইয়া। 
বিবি রইল যেমন খাপ ধরিয়া ।* 


১ নির্চয়, নির্ছয় ==নিশ্চয়। ২ পরকাঁশ কর্ব্পপ্রকাশ করিব । 

* বাইতেল্যাহাতে।, - ৪ তেও.তবৃ। ৫ মিডাইলমিঠাই । 

৬ বঙ্গা---খাপ ধরিষা। বগা=বক ) বুজঞ্যাস্বৃজিয়া $ বস্তা, থাক্যা-্বসিষা থাকিয়া; 
পুতী-্পুষ্টী (মাছ )। খাপ ধবিয়া-শিকার-প্রত্যাশাষ প্রস্তুত থাকিয়া । 
". অনসূর বয়াতী বলিতেছে, “বক যেমন নিরতিশয় নিরীহতার ভান কবিয়া পগারের ধারে চোখ বৃজিযা 
বসিয়া সুবিধামত পুশ্টী মাহ ধরে, তজূপ ‘বকথান্মিক-প্রকৃতি’ দেওয়ান-গৃহিী আলাল ছ্বুলালের আগমদ- 


" প্রতীক্ষা প্রস্তুত হইষা বসিয়া বহিল। 


৩৬৪ মৈমনসিংহ-গীতিকা 


তারার বার চাইয়া৯ বিধি থাকিতে থাকিতে । 
বান্দী আইস্তা খবর দিল দেওয়ান আইসে পথে ॥ 
আগে যায় দেওয়ান মিঞা পাছে আলাল দুলাল | 
তার পাঁছে পাইক প'রী তামেসগীর* সকল ! . 
নানা ইতি সাজে দেখ দেওয়ান-পুত্রগণ। 
সাজন অইল কিবা জুড়ায় নয়ন ॥ 

কপ দেখ্যা পবীগণ চউথ ফিরাইয়া চাঁয়। 

এমন সুন্দর নাগর পাইলে পায়েতে লুভায়* ॥ 


দেখিতে দেখিতে তারা আন্দরে আনিল । 
' ছুই হাতে বিবি ছুই কুমাঁরে ধবিল ॥ ' 
দুই পুত্ৰে মতাইরে জানায় ছেলাম। 
বুকেতে ধরিয়া সতাঁই করিল চুম্বন 
আয়োজন কর্যা যত রাখ ছিল সাজাইয়া। 
সগলি সাম্নে দিল হাজির করিয়া ॥ 


খাইয়া আলাল দুলাল খুনী অইল মনে । 
কত সুখে সতাইর পরম যতনে ॥ 
, আলুফা* জিনিস যত বাছিয়া বাছয়া। 
' সতাই রাখিয়া দেয় তারার লাগিস্স৷ ॥ ূ 
নিজ হাতে বিবি খাওয়ায় সামনে খাড়া হইয়া । 
একডগু তারাবে না থাকে পাঁশবিয়া ॥ 
সতাইব আদরে তাঁরা আন্দর না ছাড়ে। 
কাপের আনুল ধইরা আব নাই সে ফিরে! 
সতাইব ধতনে ভুলে মায়ের যে দুখ ।. 
আন্দরে থাকিয়া পায় যত রকম সুখ ১-১৩২ 


১ বার চাইযা প্রতীক্ষায় । 
২ পাইক প’রী তামেগযীব =পাঁইক, প্রচ্বী ও যাহারা তামানা দেখিতে জড় হইয়াছে। 
* লুডায় -্দুঠায় বা লুটায়। | ৪ আলুফা শট, আশ্চর্ঘা আশ্্ধ্য। 
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এই মত সখেতে আরে তাবার দিন সায় । 
গোপনে থাকিয়া বিবি চিন্তয়ে উপায় | 
দুষ.মন সতীন্‌-পুতে খেদাই কেমনে। 

দিবা নিশি তাব কেবল এই চিন্তা মনে ॥ 
মনেব গুমর ভাব কেউরে না! কয়। 

মিড! কথা দিয়া সকল করিয়াছে জয় ॥ 
বলাবলি করে লোকে “এই কি অচবিত১ । 
সতাইষে না দেখছি আর অত কবতে ইত ॥ 
সতাইযে পারলে দেখি গলা টিপ্যা মারে। 
সতীপুতের লাগ্যা কেবা অত যতন কবে ॥ 
মুখের গরাঁস দেয় যতনে তুলিয়া। 

আলু! জিনিস খাওয়ায় নিজে না খাইয়া |” 


বিবির যতনে দেওয়ান মোহিত অইল। 

আলাল ছুলালে রাখে আন্দর মহল ॥ 

বিবিবু হাঁতেতে সপ্যা আলাল আর ছুলালে। 

দেওয়ান-গিরি কবে দেওয়ান খুসী অইয়! দিলে* ॥ 

এই ন! মতে দিন যায় আরে বিবি ভাবে বইয়া।, 

কেমনে সতীন্কাটা দিবাম সাজ দিয়া ॥ 

শাওনিয়] বব যাঁর পানি টলমল করে। 

এবে দেখ্য! বিবি কিনা ফন্দী এক করে ॥ 

“নয়া পানিতে আরে দৌড়ের নাও সাঁজাইয়া | 
আরং জমিব* কত দেশ ভাসাইয়া ॥ 


১ অচরিত-আশ্চর্য্য । | ২ ইত =হিত। 

৩ দিপে-্অন্তঃকরণে। ৪ শাওমিরা বয্‌যার শ্রাবণ বর্ষার । 

€ নয়া ---ভাসাইাশ্রাবপের নূতন জলে দেশ ভাসিয় গিয়াহে। এখন সংখ্যাতীত সৃতৃহ্য 
বা*ছের নোঁকা একত্রিত হইয়া প্রতিদ্বন্বিতার সহিত জলের উপর ভাসিবে। 

৬ আরং জম! = পুর্বববঙ্গে ( বিশেষতঃ পুর্ব ময়মনসিংহে ) বর্ষাকালে যখন মাঠ-ঘাট , খাল-বিল জলে 
একাকার হইয়া যায়, তখন কোনো! নিক্দিউ হানে বহু সৃসজৃজিত ঘৌঁড়ের নোঁকা বাইচ খেলার জয্য 


৩৬৬ মৈমনসিংহ-গীতিকা 
এই না আবরংএর কথা বুঝাইলে ছুষ মনে । 
যাইতে চাইব কত আনন্দিত মনে ॥ 


এই না আরংএ দেই তারারে পাঁঠাইয়া। 
মারিবাম জলেতে দিয়। চর.পাঠাইয়! ॥৮ 


এই মতন মনে মনে কর্যা বিবেচনা! । 
জল্লাদে 'ডাঁকিয়! বিবি করয়ে মন্ত্রণা ॥ 
নিরাল1 ডাকিয়া কয় জল্লাদের ঠাই। 
“তোমার মতন হুহদ্‌ আমার দুনিয়াতে নাই ॥ 
এক কাম মোর যদি কর তুমি ভালা। 
বিশ পুড়া জমি বাড়ী দিবাম কইরা কাঁওলা* ॥ 
সত্য কর জল্লাদরে রাঁখবা আমার কথা।. 
| গোপন মতন করবা কাম না করবা অন্তথা HM 


সত্য কইরা জল্লাদ যে কয় বিবির কাঁছে। 

জলদি কইরা কউখাইনৎ মোবে কিবা কাম আছে ॥ 

বিশ পুড়া জমি দিলে জানবাইন* মনে মনে । 
. না পারি মুই এমন কাম নাই তির্বুবনে ॥ 

' তাঁর পবে দুষ্টা বিবি কোন্‌ কাঁম কবিল। 

জল্লাদের কানে কানে সগল কহিল ॥ 

বিবির কথায় জল্লাদ স্বীকার যে করি। 

খুসী হইয়া ফিব্যা গেল নিজের যে বাড়ী ॥ 


সুতার ডাকিয়া বিবি ফরমাইস কবিল। . 
- “য়ুরপংখথী নায়ের এক করহ সাঅলও ॥ 


একত্র হয়! ভাহীকেই আরং বলা হর । এই উৎসবটি মনসা দেবীব পুজার দিন সম্পূর্ণতা লাভ করে। সহস্র 
সহস্র দর্শক উৎসুক নয়নে প্রতিহ্্ী নৌকাসমহ্র অভিযান. লক্ষ্য কবিষা ধাকে। নৌকা বাওষাব তালে 
. তালে বাহকেবা বান্তুসহযোগে পদ্মাপুরাণ ও কৃষ্ণলীলাব ককশ গীতি গাহিযা থাকে । 

১ কাওল1স্নকবুলতি করিয়া, লিখিয়া পড়িযা ৷ ২ কউখাইনস্ুবলগুন। 

৩ জানবাইন-ুজানিবেন। ৪ সিজিল ==ব্যবস্থ।। 


আলাল দুলাল সেই নায়ে আরংএ যাইব । : 
কিন্ত’ লাগিবে যাহা আমি তাই সে দিব |” 


bd + FE * 
, 


মযুবপংধী নাও পরে ঘাঁটেতে আসিল । 
নানার্ূপ আভিরণে কুমারে সাঁজাইল ॥ 
থাচ্যবস্ত যত কিছু নায়ে সাঁজাইয়া । : - 
তুল্যা দিল পীবার বান্দী২ কথা বাইয়া ॥ 
.. সান্াইয়া কুমাররাবে নায়ে দিন'তুলি। : 
| ইতর dls LD ॥ 


' বাইতে বাইতে নাও পড়ল দরিয়াঁয়। 
গেরাঁম নগর কিছু নাই সে দেখা যায় ॥ 
_পরেত জলা কয় কুমার দুইয়ের আগে । 
: শইয়াফ কর আল্লার নাম মরণকালের আগে ॥ 
< তোমরাব* যম আমি দুয়ারেতে খাড়া। 
আমার হাতেতে দুইজন যাইবা যে মারা ॥ 
অথনই* মারিবাম পরে ডুবাইয়া দরিয়াতে। - 
সতাইয়ের বজ্্বাতি কিচ্ছু না পারুলা বুঝিতে ॥ 
বিবি ছায়বানীর' 'হুকুম জান্ত মনে সার! 
বিশ পুড়া জমি পাইবাম নাই তোমরার উদ্ধার ৷” : 


আনচুক্‌” এই কথা শুস্তা মাঝির যে মুখে। 


আলাল ছুলাল কান্দে থাপাইয়া বুকে ৷ 
১ কিশ্বতলশ্য EE ২ গীরার বান্দী=দ্বার-প্রহরী । 
৩ কাডালী =কাণ্ডাবীর অপল্রংশ। নক ৪ ইয়াদ কবশ্স্ুবণ কব। 
« তোমরার-তোমাদের । ৬ অখনই ==এখনই | - 


৭ ছাত্ুবানী-্সাহ্বোনী | ৮ আনচুক্‌= অকস্মাৎ ৷ 
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__ মৈমনসিংহ-গতিকা 
"সতাইয়ের ছল কথা হায়রে আগে জানি নাই। 
_ বেনালে৯ পড়িয়া হায়রে পরাণ হারাই ! 
আগে যদি জান্তাম সতাঁই এই তোমার মনে। 
পলাইয়া ছুই ভাই থাকতাম ফিব্যা বনে বনে 
কোথায় রইলা মা জননী কোথায় বাঁপজান । 
বেনালে পড়িয়া আমরা হারাই পরাণ ৷ 
(জল্পাদরে) তুমিত মাঁয়নাঁর চাকর তোমার দোষ নাই। 
যে কামেতে স্বার্থ অইব তোমরা করবা তাই ॥ 
জনম হইতে আরে জল্লাদ কত পাইলাম দুখ । 
, এরু কাম কর যুদি চাইয়া আমরা মুখ ॥ 
বাপের ভীভাৎ বাতি দিতে আমরা ছুই ভাই। 
_ দুঃখের দৌসর বাপের, আর্ত কেহ নাই ॥ 
সতাই বলিয়া কিনা কব্যাছে ছুষ মনি 1” 
মনস্থব বয়াতী কয় এই সতাইর গুণ বাঁধাঁনি ॥ 


“যদি মায়ের বইন আরে মাসী অইত। 

পরাণ দিয়া বইন-পুতে পাল্যা রাখত ॥ 

যুদি বাপের বইন আরে ফুস্কুণ না অইত। 
টান দিয়! ছেউড়া ভাই-পুত কোঁলেতে লইত ॥ 
যদি মায়ের জা আরে চাঁচী না অইত। 
আদব করিয়া ঘবের বাইরি না করিত |” 


আলাল কান্দিয়া কয় জলীদেব পাঁ় ধরি। 
“আমারে মাবিয়া দেও দুলালেরে ছাঁড়ি ॥” ' 
দুলাল কয় “শুন জল্লাদ, রাখ মোর কথা । 
ভাইয়েরে না রাখ্যা আমারে মার দিয়া বেথা ॥* 
জল্লাদ কুদিয়1ৎ কষ, “এই কি যন্ত্রণা । 
ছুইজনেরেই মারবাম নাই সে শুনিবাম মন্ত্রণা ॥* 


১ বেনালেস্পসন্কটে, বিপাকে । ২ ভীডাৎ=ভিটায ৷ 
“৩ স্কুষ্ণু=পিসী। ৪ কুদিয়া স্পকুদ্ক হইষা | 


দেওয়ান! মদিনা 
ছুই ভাইয়ে না গলদের ধর্যা দুই পায়। 
পাঁথর গলয়ে এমন কান্দিয়া ভাসায় ॥ 
কান্দন না শুস্তা জল্লাদ ভাবে মনে মনে। 
“এই খান’ রাখ্যা গেলে বাঁচিব পরাণে ॥ 
বাপের রাজ্যেতে নাই নে পারিব যাইতে। 
বিনাদোকে মার্যা কেনে যাই পাপ করিতে ॥” 


* ফ LL + 


বার ডিঙ্গ! দাজাইয়া সাধু সদাগর | 

উজ্জান বাইয়া ষায় ধান কিনিবার ॥ 

জল্লাদ ডাকিয়া তাঁর কাছে কয় গোপনে । 
কুমাররারে* নায়ে সাধু তুলিলা যতনে ॥ 
আলাল দুলালে সাধু তুল্য! ডানায় নাও। 
জল্লাদ ফিরিয়া পরে দেশে চল্যা যায়। 


ধনুয়া নদীর পাবে কাঁদ্দলকান্দা বাড়ী । 
তাঁইতে না বসতি করে ইরাধর বেপারী ॥ 
গিরস্থিৎ করিয়া বেচে একশ্‌ পুড়া ধান । 
এমন গিরস্থ নাই তাহার সমান 7 
ইরাধরের্‌ বাড়ীৎ সাধু ধান না কিনিয়া। 
আলাল ছুলালে কিন্বত দিল ঘাম ধরিয়া ॥ 
আলাল দুলাল থাকে সেই না বাড়ীতে । 
by দেওয়ান পুত্র অইয়া কত কষ্ট কপালেতে ॥ 
| - সারাদিন গকু রাখে ছুই বেলা খাইয়া । - 
মনের হঃখে আলাল আরে গেল পলাহিয়া! ॥ 


১ এই খান=এইখানে, এত্বানে । ২ কুমাররারে স্কুমাবগণকে । 
* ইরাধর বেপারী-্হীরাধব ব্যাপারী। ব্যাপারী স্বলণিক্‌। 
৪ গিরহি-গৃহঙ্থি =কৃষিকর্ণ্ম ইত্যাদি। 
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মৈমনসিংহ-গীতিকা . 
(৫) 

বাব জঙ্গল তের ভূ'ই১ ধনুক দইরার* পারু। 
তাহাতে বন্বতি করে দেওয়ান সেকেন্দার ॥ 
সেকেন্দর দেওয়ানের বড় শিগারে* আউশঃ । 
পংখী শিগার করবার যায় অইয়া বেউস্* ॥ 
বনে-বনে ঘুঝ্যা মিয়া কত পংখী মারে । 
বিক্ষের* নীচেতে দেখে এক ছেলিয়ায়ে' ॥ ১.৮ 
সুন্দর ছেলিয়! দেখ্যা সঙ্গেতে লইল | 
নিজের বাড়ীতে মিয়া ফিরিয়া যে গেল ॥ . 


কত কাম করে ছেইলা মায়না নাই সে নেয়। 
| আসম্দত হয় যুদি দেওয়ান যাচ্যা দেয় ॥ 
দেওয়ান ভাবয়ে কোনো ভালা বাপের বেটা" । 
_ চিনা নাই সে দেয় এই হইল বড় লেঠা” ॥ 

ময়নার কথা যখন দেওয়ান কয় ছেলিয়ারে। 
ছেলিয়া কয় “নিবাম মায়ন! আমি একবারে ॥ 
একদিন চাইবাম মায়না রাঁথবাইন মনেতে। 
সেই দিন পাই যেন আমার যে হাতে ॥” 


জান দিয়া করে আলাল দেওয়ানের কাম । 

তাহার কারণে অইল চৌদিকে খুসনীম১ ॥ . 

দেওয়ানে বাসয়ে ভালা৯৯ পুত্রের সমান। ii 
থেসালা১ৎ করিতে তাঁব মনে অইল টান | 


১ তেরভু*ই সতেরটি তুমিখণড। | 

২ দইরাস্দবিযার অপল্রংশ। ৬ শিপারে_শিকারে । 

৪ আউশ-্হাউস্‌, প্রবল ইচ্ছা । ৫ বেউস্‌ =বেহুস, অজ্ঞান । 
৬ বিক্ষেবলবৃক্ষের। ... fl b ৭ ছেলিষারে ছেলেকে । 
৮ ভালা বাপের বেটা =সঙ্রান্ত লোকেব ছেলে। | 
» লেঠা =মুস্কিল, নিব পৰিচয় দেষ না, এইটা বড় মৃক্কিপেব কধা । 


১০ খুমনাম শ্প্রশংসা । * ৯১ ভালা ভাল । ' ১২ খেসালা লুজাজীবতা।. 


/ 


দেওয়ানা মদিনা. ৬৭১ 
ছুই কইনা’ আছে তার রূপে গুণে দড় 
_' মমিনা আমিনা নাম আছে বুদ্ধি বড় ॥ 

দেওয়ান ভাবয়ে এক কইন! দিলাম তারে। 

না জানিয়া বাঁপ-মায় পড়িল যে ফেরে ॥ 

আলালে জিগায়* যদি মুখ পুছ্যা রয়ৎ | 

গিরস্থের পুত্র আলাল নিজের মুখে কয় ॥ 

এমন বেটা অইল কোন্‌ গিরস্থের ঘরে । . 

বিশ্বাস না করে দেওয়ান কেবল চিন্ত] করে ॥ 


বাঁর না বছর পরে এই মতে যায় । 

মায়নার লাগ্যা আলাল দেওয়ানেরে চায় ॥ 
দেওয়ান ফুইদ করে আলাল “কিবা মায়না নিবা। 
দিবাম তোমারে-তুমি যেমন চাহিবা ॥৮ 


আলাল কহে “সাহেব আরে শুনখাইন দিয় মন। 
সহব যে আছে এক তার নাম বান্তাচঙ্গ ॥ 
সেই না সরের লাগা” সুন্দর কাঁনলে? । 

১. বাড়ী না বান্ধিতে আমার লইয়াছে দিলে” ॥ 
পাঁচশ শীন্ষ দিবাইন কাম করিবার । 
আর দিবাইন ফৌজ দুইশ লগে” কইরা তার ॥ 
সেই না ঘরের মালীক সোনাফর দেওয়ান । 
জঙ্গে লড়্যা যেমনে বাড়ী কৰি যে নিশ্মাণ১* ॥৮ 


১ কইনাসকভা। 

২ না--- ফেরে-্আলালের বংশপবিচর না জানিতে পারায় দেওয়ান মুস্কিলে পড়িল । 
৩ জিগায় জিজ্ঞাসা কবে। 

৪ মুখ পুছ্যা রয় মুখ বুজি! রহে, কোন কথা বলে না।, 


৫ ফুইদ করে-অিজ্ঞাসা করে। ৬ সরের লাগা ==সহরের লাগা, নগরোপকণহ | 
৭ কানল =কানন, এখানে বাগান অর্থে । 
৮ দিলে-অস্তকরণে। ৯ লগেস্সলে ৷ 


১০ জঙ্গে - -- নিৰ্ম্মাণ লখাহাতে ভাহার সঙ্গে যুদ্ধ কবিষা বাড়ী তৈয়াব করিতে পারি তেমন সংখ্যক | 
লোক আমাকে দিতে আজ্ঞা হয়। 


৬৭২ মৈমনশিংহ-গীতিকা 
এহাতে দেওয়ান সাহেব অইয়া সর্শ্মত। 
আঁলালের মনের বাঞ্ছা করিল পৃর্ণিত ॥ 


রঙ * "ক্র ক্ৰ 


বান্তাচল সরের কিছু.শুনখাইন১ বিবরণ । 
পুত্ৰশোকে সোঁনাফর করিল কান্দন ॥ 
আলাল ছুলাঁল আছিল কলিজা তাহার । 

" “কোন্‌ না উচ্ছিলায়* তারা ছাড়িল সংসার ॥ 
পরাণের পুত্রেরা মোর অকালে মরিল। 
মেহের” কিছু হায়রে চিহ্ন ত না রইল ॥” 


কান্দিয়া কান্দিয়া মিয়ার অস্থি চর্ম সার। 
শেষকাডালঃ ঘ্রীরির পাইল যন্ত্রণা অপার* ॥ 

এক পুত্র অইল পরে সেই না বিবির । 

তারে রাথ্যা সোনাফর গেল নিজের গির” ॥ 
তার পবে অইল দেওয়ান সেইনা ছেলিয়া। 
চাড়া ডাঙগ' অইল সংসার দেখশুনের” লাগিয়া ॥ 
নয়া উজীব নয়া নাজীর পুরাণ যত থইয়া। 
বিবির মনের মতন লইল বহাল করিয়া ॥ 

নয়া যত উজীর নাঁজীর মুচ তাওয়াইয়! ফিরে? 
গন্যা বাছা] মায়না নেয় কাম নাই সে করে” ॥ 


সেই না সময় আলাল বান্যাচজে আইল। 
পাঁচশ মানুষ কামে লাগাইয়া দিল ।॥ 


5 শনখাইিন =শুমুল। , ২ উদছিলা, অস্থিল!=ওমর, হেতু । 

৩ মেহ্রোরস্মশমাব জনত । ও শেষকাভাল-শেষ কালে, এখনও পর্ববঙ্গে প্রচলিত। 

« শেষকাভাল --- অপারস্বার্ধক্যে দেওয়াল সোলাকর স্রাব হাতে অশেষ দুর্ব্যবহার পাইতে 
লাখিলেস। | _ 

তে গ্সিরলগৃহ] ০ ৭ চাড়া ভাঙ্গা =ছিয়্-বিচ্ছম্ন। ৮ দেখন্তনেব=তত্বাবধানের | 

৯ নয়া --- করে নুতন উজীর নাজিবগণ বিষর-সংক্রান্ত কোন দিকে ক্রক্ষেপ করেনা | তাহাদের 
কোনো কাজকর্প নাই, কিন্তু বেতন নেওয়াব সমর তাহাবা শৈথিল্য প্রকাশ করে না। তাহার! গোফে তা, 
দিয়া ঘুবিতে লাগিল । | 


দেওয়ীনা মদিনা ‘৬৭৬ 
__ দুইশ ফৌজে না রাখে.কাঁনল” ঘেরিয়া। 
:, নিরাঁবিলি হয় কাঁম বাধা না পাইয়া । 


এই না খবর গেল যখন বান্যাচঙ্গ সহর। 
উজীর নাঁজীর যত রাঁগিল বিস্তর ৷ 

চর পাঠাইল পরে খিরাঁজ না চাঁইয়া। 
আলাল করিল বিদায় কি কথ! বলিয়া ॥ 
‘বাপের জাগাতে আমি আরে বাঁড়ী করি.। 
খিরাঁজের আমি কিবা ধার নী ধারি ॥” 


বাস্াচঙ্গের ফৌজ যত এই কণা শুনিয়া । 
আলালেরে বাদ্্যা নিতে আইল ধাইয়! ॥ 
ছুই দলে অইল পরে আরে রণ না! ভারী । 
বানিয়াচজ সহর অইল ছারথাবি ॥ 

- দখল করিয়া পরে সেই না সহর। 

_ আলাল অইল দেওয়ান বাড়ীতে বাপের ॥ 
লেকেন্দর সাহেবের যত লোক লক্কর। Y 
ইনাম বকশিব লইয়া গেল নিজ্ ঘর ॥ 


সেকেন্দর সাহেব ন এই কথ। শুনিয়]। 

এক কইনা তাঁর কাছে দিতে চায় বিয়া ॥ 
তারপরে সেকেন্দর মিঞা গেল বান্তাচঙ্গ সহরে। 
সাদির কারণে কত কহিল বিস্তরে ॥ | 
বিয়ার কথা শুন্তা আলাল কয় দেওয়ানের কাছে। 
*আমার.আর এক ভাই দুনিয়াতে আছে ॥। 

তাঁর লাগ্যা দিলে আমি বড় ছুঃখু পাই। 

বিয়া করিবাঁম পরে তাঁরে যুদ্ধ পাই ॥ 

ছুই ভাইয়ে সাদি করবাম ছুই কইনা'তোমার ॥ 
দেখ-শুন বাঁখ্য যাই খুইজে তাঁহার* ॥ 


১ কানলস্কানন। "২ খিবাজস্ধাজনা। 
৩ দেখ --- তাহার-দেখ-ুল রাখ্য=দেখিয়! শুনিষ! রাখিও। এই রাজ্যের তত্বাবধান করিয়ো, 
আমি তাহার অনুসন্ধানে চলিলাম। - : : 


৬৭৪ . মৈমনসিংহ-গীতিকা 


একেল! আলাল পরে ভাইয়ের তালাসে। 
দরিদ্রেব বেশে মিয়া চলিল বৈদেশে ॥ 
নদী-নালা কত বন-জঙ্গল দিয়! পাঁড়ি। 
- ভাঁইয়েরে না পায় মিঞা অত ছুঃখু করি || - 


এক না হাঁওরে১ বটগাছের তলাতে। 
বিছরাম করয়ে মিঞা! তাহার ছাওয়াতে ৷! 
সেই না গাছের তলায় যত' রাখুয়ালগণ*। 
গরু ছাড়িয়া করে সেইখানে খেলন ॥ 

এই ন! খেলে এই না তারা বস্তা করে গান। 
ুস্থা তারার গান মানুষের জুড়ায় কান* ॥ 
গরেত মিল্যা সগলে গান জুড়িল। 


খানের সারাংশ 


"এক দেওয়ানের দেখ দুই বেটা ছিল ॥ 
্ ছুই বেটা বাখ্যা তাঁর বিবি যায় মরিয়া । 

বিবি মবিলে সাদি করল সেই মিঞা ॥ 
সেই না দুষ্টু বিবি আরে কোন্‌ কাম করে। 
বাইলঃ দিয়া জলে পাঠায় দেওয়ানের ছুই বেটাবে ॥ 
. জলেতে পাঠাইল বিবি মারিবার কারণ। 
আল্লার ফজলে: তারার কাচিল জীবন ॥ 

.” আশ্রা* পাইল তার! গিরস্থের ঘরে। 

" বড় ভাই পলাইয়া গেল কোন্‌ না সরে ॥ , 
ন! পাইল ছোটু ভাই তারে বিচরাইয়!" | 
বাইত দিন যাই তার কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ 


ফু ফু যু ক 


১ হাওরস্পবিভ্ীর্ন মাঠ। ২ রাখুবালগণ-রাখালগণ। 

৪ এই --- কান =বাধাল বাঁলকেবা কখন খেলায মত্ত হয় আবাব কখন বা বসিয়া সমস্বরে গান, 
করে। বালক-কঠ-নিঃসৃত মধুব সঙ্গীতে শ্রান্ত পথিকের কর্ণ তুড়াইবা যাষ। 

৪ বাইল ==ছলন!। £ ফমলেম্দয়ার়। 

* আশ্রা =আশ্রয়ন। ৭ বিচরাইযা =অনুসন্ধান করিয়া । 


দেওয়ানা মদিনা] ৬ ২ ৩৭৫ 


_ এই না গান আলাল আরে যখন শুনিল। 
নয়ান হইতে দর্দব্‌ পানি পড়িল ॥ 
তারপর দ্িগায় মিঞা রাখ্যালগণে। 
“এই গান শিখাইল তোমবাঁরে কোন্‌ জনে ॥” 


“এই গান যেই জন শিখাইল আমরারে১ । 
সে আইজ না আসিল গরু রাখিবারে ॥ 

সেই না থাকয়ে এই গিরস্থ বাড়ীতে। .. 
তার কাছে গেলে তুমি যাও এই পথে ॥” ' 


- গিরস্থের বাড়ীতে আলাল ছুলালে দেখিল। 
সাম্নীসাম্নি পরে তারার পরিচয় অইল ॥ 
আলাল কয় দুলালেরে “শুন পরাণের তাই। J 
দেওয়ানগিরি করি পিয়া চল বাড়ী যাই ॥ 

- তোমার আমার সাঁদির দুলাইন* কর্যাছি খিরঃ | 
ফির্যা দেশেতে চল আপনার ঘর ॥* 


কহেত দুলাল পরে এই কথা শুনিয়া। 

. শগিরস্থের কন্যারে যে করিয়াছি বিয়া ॥ 

₹ কন্তার-যে ঘরে অইল* এক ছাওয়াল। 
নাম রাখ্যাছি তার সুরুজ জামাল. ॥ 
গিরস্থের জমি কিছু দিয়া গেছে মোরে । -+ . 
তারারে ছাড়িয়া যাই কও কেমন কইরে* ॥ 
মদিনা পরাণের স্ত্রীরি তাহারে ছাড়িয়া । 
কেমনে যাইবাষ আমি অধৰ্ম্ম করিয়া ॥” 


শুনিয়া আলাল কয় “শুন দুলাল ভাই৷ 
ভালাক্নামা" লেখ্যা গেলে অধর্্ম কিছু নাই ॥” 


১ আমরাবে আমাদের | i ২ গেলে-্ষদি যাইতে চাও । 


৬ দুলাইন বিবাহের পাত্রী । ৪ থিবশ্হ্থির ৷ 


€ ঘরে অইল=গর্চে হইল। ৬ কইরে-করিয়া | 
৭ তালাক্নামা =ত্যাগপত্র । . 


৩৭ মৈমনসিংহ-গীত্কা 


জাতি নাই সে থাকে আর এইখানে থাঁকিলে। 
কিসের সংসার কও জাতি না রহিলে ৷! 


+ + + 4 


এই সগলি. কথা শুন্যা আরে দুলাল চিন্তা করিয়া। 
-. মদিনার ভাইয়েবে আনে ডাক দিয়া ॥ 
তার নিকট মিঞা সগল কহিল । | 
তাঁলাক্নামা একখান লেখিয়া যে দিল।। 
মদিনার সাথে আর দেখা না করিয়া । 
আলালের সঙ্গে মিঞা গেল যে চলিয়া ।। 
. অরধিতৎ অইয়। দুই ভাই পদ্ছেতে চলিল । 
- বানিয়াচঙ্গের সরে তারা দাখিল অইল ॥ 
সেকেন্দর দেওয়ান পরে এই কথা শুনিয়া! । 
বানিয়াচঙ্গের সরে আইল-সাদির দিন দেখিয়া ॥ - 
আলাল ছুলালে সাজায় নানান আভরণে। 
মিছিল কন্যা চলে আঁরে যত লোকজনে ॥ 
আত্তি* চলে ঘোড়া চলে চলে উট আর । 
তীরন্দাজ বরকন্দাজ লাঠ্যা চলে পাছে তাঁর ॥ .. 
তার মধ্যে চলে জামাই আলাল ছুলাল। | 
সফলের পাছে ঢুলী বাঁজাইয়! ঢোল ॥ _ 
এই ন! মতে আলাল দুলাল গিয়া শ্বশুর বাঁড়ী। 
মমিনা-আমিনায় পরে লইল সাদি করি ॥ 
মমিনারে আলাল আর দুলাপ আঙিনারে | 
সরা মতে* বিয়া কইরা আইল নিজ ঘরে ॥ - 


১ কিসের --- রহিলে =দেওযানের পু হইয়! চাষার ববে ধাকিশে আর জাতি কি করিয়া থাকে? 
আর জাতিই যদি যায়, তবে জীবনে দরকার কি? _ 
২ অববিত=হরধিত, আহ্লাদিত । * আত্বি=হাঙী। . 
- ৪ লাঠ্যা স্লাঠিযাল। | - | 
€ সরা মতে=মুস্পমানদের প্রধানুযার্ী, বিধাশানৃপারে। 


| 


দেওয়ানা মদিনা ৬৭৪ 
দেওদানগিরি করা তারার স্থখে দিন যায়। ll 
দিন ফির্যাছে আল্লা কইরাছে-উপায় ॥ ১-৯৪ 


(৬) 


তাঁলাকনামা যখন পাইল মদিনা সুন্দরী! 
হাসিয়া উড়াইল কথা বিশ্বাস না করি ॥ 
“আমার খসম না ছাড়িব পরাণ থাকিতে । 
চালাকি করিল মোরে পরখ করিতে ॥ 
ছুঙ্লালে তালাক দিব নাই সে লয় মনে । 

মিনারে ভালবাসে যেবা জান পরাঁণে ॥ 
তারে ছাড়িয়! দুলাল রইতে না পারিব। 
কতদিন পরে খম নির্চয় আসিব 1” 


bd 


আইদ আসে কাইল আসে এই না ভাবিয়া । 
মদিনা হুম্দরী দিল কত বাইত পোৌঁয়াইয়া ॥ 
আইঙ্গ বানায় তালের পিডাৎ কাইল বানায় খৈ। 
ছিক্কাতে তুলিয়া রাখে গামছা-বান্ধা দৈ*॥ 
শীইল ধানের চিড়া কত যতন করিয়া | 
ছাড়ীতে ভরিয়া রাখে ছিন্কাতে তুলিয়া ॥ 

এই যতন খাদ্য কত মদিনা] বানায়। ৷ 

হীয়রে পরাঁণের খসম ফির্যা নাহি চায় ॥ 
ভালা ভালা মাছ আর মোরগের ছ'লুন ৪ । 
আইঙ্জ আইব বল্যা" রাখে খসমের কারণ ॥ ১ 
-তেওতনা* পরাণের খসম দেশেতে ফিরিল। 
অভাগীর কোন্‌ দ্বোষ কেমনে ভুলিল ॥ 


১ দিন ফিরাঁছে সুদিন দেখা দিয়াছৈ। ২ পিডা =পিঠা ; পিক | ৃ 

ও গামহা-বাদ্ধা। দৈ =এক প্রকার অন্ুংকউদৈ। ইহ! এত খন যে, গামছা স্বস্থন্দে বান্ধিয়া রাখা 
যায়! পূর্ববঙ্গের স্থানে হানে অদ্যাপি এই প্রকারের দৈ পাওয়া যায়। | 

৪ ছালুনন্=্বাঞ্জন ! | ৫ আইজ আইব বল্যা =আছজ আসিবে বলিয়া । '_ 

৬ তেওতনা =তবুতোনা। - & 

48-2304 B. T., 


৩৭৮ ৪ মৈমনসিংহ-রীতিকা 
এই মতে গেল ছয় মাঁস ভাবিধা চিন্তিয়া । 
উপায় না দেখে বিবি ঘবেতে বসিয়া ॥ 


শিশুপুন্র সুরুজ, জামাল বাপের পরাণি। 
তারে পাঠাইবাম ঘথায় কয়ে দেওয়ানি ।। 

< স্থথে থাউক১ দুঃখে থাউক মোরে না সুলিব। 
সময় পাইলে মোরে নির্যয় কাছে নিব ॥। 
এই না ভাবিয়া বিবি কোন্‌ কাম করে। 
ভাইয়েরে ডাকিয়া পবে আনে নিজ ঘরে ॥। 
ভাইয়েরে বুঝাইয়া কয় “তুমি সোদর ভাই । 
তোমার কাছেতে মোর কিছুই গোঁপন নাই ॥ 
তুমি যাও পরাণে পুত্র হুরুজ্দে লইয়া । 
খসমের খবর এক আনহ জানিয়া ॥ 
আমার সগল কথা তাহারে বলিবা। 
তার মনের কথা যত সগল, শুনিবা ॥” 
এই না বপিয়! বিবি পাঠায় তারারে। 

, যাইতে যাইতে গেল তারা বান্যাচঙ্গের সরে ॥ 


বান্তীচঙ্গের সরে পরে ছুলালেব সাথে। 
দেখা না অইল তাঁধাঁর বারবাঙ্গ লার* পথে ॥ 
দুলাল দেখিয়া পরে তাঁরারে চিনিল। 
কানে কানে এই কথা তাবারে বলিল ॥ 
“নাই সে থাক এইখানে আর যাঁও ফিবিয়া। 
,অসন্মানি অইবাম আমি ভোঁষবাবে লইয়া ॥* 
ক্ষেতখল] আছে তোমরা! সেই লগল কর। 
আর না আসিও ফির্যা বান্তাচজের সর ॥ 
সেইখান থাকৃজে তোমবার স্তথে যাইব দিন। 
এইখান আস্তা আমবারেৎ নাইসে কর হীন ॥ 


" ১ ধাষ্টকশ্ধাকৃক। ২ বাববাজ্‌শা =বার দুযারী বাল্কাল! ঘর। 
৬ অসৰ্ম্মানি -- - - লইয়া =তোমাদিগকে নিয়া আমাকে অসসন্থা নত হইতে হইবে । 
৪ আময়ারেশআমাদিগকে। আমাদিগেব মাথা হেট করাইও না। A 


দেওয়ানা মদিনা ৩৭৯ 


জল্দি চলিয়া যাও মোর পানে চাইয়া । 
নরম পাইবাম লোকে ফালাইলে জানিয়া ॥” 


ছুপালের মুখ এই কথা ন! শুনিয়া । 
দুঃখিত অইথা তার! গেল যে চলিয়া ॥ 
তারপরে দুইজনে পস্থে মেলা নিল। 
কান্দিতে কান্দিতে স্থরুজ বাড়ীতে ফিরিল। 
মায়ের নিকট যত কহিল খবর। 

. শুগ্তা মদিনা বিবি দু:খিত অন্তর ॥ 


ফু » * * 


মদিনা কান্দয়ে “আল্লা কি লেখ কপালে। 
বনের পংখী ভ্ইয়া যেমন উইড়া গেলে চইলে॥ 
পরাণেব পংখী আমার পরাণ লইয়া গেলা। 
পাষ:নে বান্ধিয়া দিল্‌ +হিলা একেলা ॥২ 
একদিন তো না দেখ্যা থকিতে পারিত। 
কোন্‌ পগাণে করুনা ইতে* বিপরীত ॥ | 
লক্ষ্মী না গণ মানে বাওয়ার দাওয়া মারিৎ। 
খলম মোর আনে ধান আমি টান লাড়ি* ॥ 
ছুইঙ্নে বস্তা পরে ধান দেই উনা৯। 

টাইল ভরা ধান খাই করি বেচা কিনা ॥ 
হায়রে পরাঁপের খনম এমন করিয়া । 

কোন্‌ পরাণে রইলা আমাকে ছাড়িয়া ॥ 


১ বনের = - - চইলেবনের পাখী যেমন অপ্রত্যাশিত ভাবে উড়িয়া চলিয়া বায় তজ্রপ আমার স্বামীও 
কি আমাকে ন' বলিয়াই হঠাৎ চলিয়া গেল! লে 

২ পাষাদে - - - একেল! =বুক পাষাণে বাধিয়] একল! রহিলাম। ৩ ইতেস্হীভে। 2 

৪ কাঁওতাব দাওয়। মাবি -ব1ও”1 এক প্রকার হৈমন্তিক ধান্য । তাডাতাড়ি ও নিরতশঁয ব্যস্ততার 
সহিত কোনে! কাহ সম্পন্ন কবাকে গ্রাম্য ভাষার ‘দাওযামারি’তে কাজত সাবা বলে। কড়জলে পক্ক বাওয়া 
ধানগুলি নউ হইয়া ফাইলে ভয়ে বৃযকেরা "দাওয়া মারি’ কবিয়1 শস্ত ঘরে তুলিয়া আনে । 

₹ লাড়িস্পাবছাইরা দেই। | 

৬ উনা দেওয়া = EO El ECT CONES ও নট 
খানগুলি ঘুর করিয়া দেওয়াকে "উন! দেওয়া’ বলে। - ' 


৩৮১ ২ মৈমনসিংহ-গীতিকা 


পোষ না মাসেতে যখন ছাবে১ সাইল ক্ষেত। 

, আমি না অভাগী পর দেই যত লেত খেত ॥  * 
উন্ধায় ভরিয়া পানী তামুক ভরিয়া । 
খসমের লাগ্যা থাকি পন্থপানে চাইয়া ॥ 
হায়রে পরাঁণের বন্ধু রইল] কোন্‌ দেশে। 
অভাগী কান্দিয়া মরে তোমার উদ্দেশে ॥ 
ক্ষেত না পেকিয়া* খসম যখন চেয় গুছিঃ। 

. ভাত না রাদ্ধিয়া তাঁর লাগ্যা থাকি বসি ॥ | | 
জালা, আগ্যয়াইয়া* দেই ক্ষেতের কাছেতে। 
কত তারিপ' করে মম আসিয়া বাড়ীতে ॥ 
কোন্‌ ন! প্রাণে খসম বুইলে ভুলিয়া । 
মনের যে দুঃখে যায়রে অঙ্গ মোর জনিয়া ॥ 


“হায়রে দারুণ আল্লা যদি এই আছিল মনে। 
কেনে বা নিদয় অইলে দেখাইয়া স্বপনে" || 
দারুণ মাঘ না মাস শীতে কীপয়ে পরাণি। 
পতাবর* উঠ্যা খসম সাইল ক্ষেতে দেয় পানী ॥ 
আগুণ লইয়া আমি যাই ক্ষেতের পানে। 

পরাব অইলে১* আগুণ তাঁপাই ছুইজনে ॥ 
নাইলের দাওয়া মারি দু:য়** বতনে তুলিয়া। 
সুখে দিন যায়রে আঁমবার ঘরেতে বসিয়া ॥* 


১ হাবে-্ছাঁইয়া যাইবে ; সাইল ক্ষেত ধানগাছে পু'রয়া যাইবে । ক 
২-পর দেই যত লেত খেত =( পর দেই্গুহয়া দেই। ফেত খেত ভ্বত্াল, আবর্জন1, যাহাতে 
কাঁহাকেও ত্যক্ত-বিরক্ত করিয়া দেয়। ) আ'ম সকল অপ্রাল-বিরক্ত ভোগ করিয়াও শতন্দেজে পাহারা দেই । 

৩ পেকিয়া =পন্ধময় কারড়া, বর্দমাক্ত করিয়া! । 
৪ গুঁছি=গুচ-হইতে,-কৰ্ম্মদাক্ত শুমিতে চারাধানের গাছ" পুষ্তিয়াঁ দেওয়াকে টির বলা হয়। 
"৫ জাগাস্পৎনের চারাগাছ, জাম বর্দমাত কারয়া তাহাতে পুতিয়া দেওয়া হয়। | 


bl 


* আগ্যয়াইর! =এ গয়ে। 7 ৭ ভারপ-৩শংসা। 
৮ দেখাইয়া স্বপনে্প্রের মত ক্ষণিক সুখের দৃশ্য দেখাইয়া । ' 
-৯ পতাবর সপ্রত্যুব' | ১০ পরাব আইলে ্লঈীতে কট পাইতে থাকিবে I 


৯১ ছুয়েহুইজনে । 


দেওয়ানা মদিনা . 


সেই না স্থখের কথা যখন হয় মনে। . 
মদিনার বয় পানী ভ্জজয়? নয়ানে ॥ দূ 
“এমন দিয় থসম কেমনে অইলা। 
তোমার বিঃয়ে কান্দি বসিয়ে একেলা । 
খসম কাটে চাঁড়িৎ আর আমি আনি পানী। 
. ছয়ে মিল্যা করি কাম আমি অভাগিনী ॥ 
এমন না খসম গেল মোরে ফাকি দিয় । 
কেমনে থাকিবাম আমি পগাপে বাচিয়া ॥ 


*আমার মতন নাই রে আর অভাগিনী। 

ভরা ক্ষেতের মধ্যে আমার কে দিল আগুণি ॥ 
কোন্‌ না পরাণে আমি থাকধাঁম ব.চিয়া। 
মন-পংখী মোর উড়্যা গেছে আছে কেবল কাঁয়া।॥* 


কান্দিয়া কান্দিয়া বিবির দুঃখে দিন যায়। 
খানাপিনাৎ ছাড়্যা কেবল করে ‘হায় হায়? ॥ 
তারপরে না চিন্তায় শেষে হইল পাগল। 
যাইনা মুখে লয় তাই সে বকয়ে কেবল ॥ 
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে ক্ষণ দেয় গালি। 
ক্ষণে গায় ক্ষণে জোকার‘ ( দেয়) ক্ষণে করতালি ॥ 
রী খান বেগর* আর এই না আবেস্থায়* ৷ 
সোনার অজ মৈলান হইয়া হাড়েতে মিশায় ॥ 
দিনে দিনে সর্ব অঙ্গ হইল যে শ্ে। _ 
' কাল কেশরতা” মুখ অইল বিশেষ ॥ 
তারপর লা] একদিন সগল চিন্ত! রইয়া.। 
বেস্তের» ুরী৯* না গেল বেস্তেডে চলিয়া ॥ 


১ অজত্ররে =অবোর ।  ২’বিরয়ে=বিরহে। | ০ চাড়ি কাটা স্খড়কাটা 


"৪ খানাপিন1-্খাওযা ও পরা। ৫ জোকার দেয়ল্জয়-জয়কারসুচক উলুধ্বনি করে। , 
৬ বেগর বিনা, ব্যত ত। ৭ আবেশ্ব। =অবস্থা । 


দ কালি কেশরত! =এক*£কার গাঢ় কাল রং-এর খাস, তাহার স্তায়। 
৯ বেন্তের =বেহেন্ডের, স্বর্গের । ১০ হুরী=একশ্েণর পরী।বশেষ। 


৩৮২ মৈমনসিংহ-গীতিকা 

দুধের বাচ্ছা স্থরুজ, জামাল পইড়া মায়ের পর। 
চক্ষের ্লেতে ভাসে কান্দিয়া বিস্তর || . 
পাঁড়াপৎ্শী মিল্য। সবে কয়বর খুদিয়া। | 
মাটি দিল ফতুয়া মতন জনাজা১ পড়িয়া ॥ |. ১১১২ 


ঞ 


(৭) 


বিদায় দিয়া পরাণের পুতে চিস্তয়ে দুলাল । 
“কপিজার লৌ আমীর সুরুজ জামাল ॥ 
নিদয় অইয়া তাঁরে কেমনে দেই ছাড়ি । 
কেমনে ছাঁড়বান আমি ॥দিনা স্ুন্দী ॥ 
কি কইব মদিনা! বিবি শুনিয়া মোর কথা। 
ছুখ যে পাইল তার দিলে কত ব্যথা ॥ 
যে নাকি পরাণ দিয়া কিম্তাছিল২ মোরে। 

.. ফাকি দিয়া কোন্‌ পরাণে আইলাম ছাইড়ে তাবে ॥ 

* দুঃখের দোসর বিবি আমার যে জাঁন। 
ভারে ছাড়্যাছি আমার কেমন পরাণ ॥ 

' তার বাপে দুঃখের দিনে আশ্রা দিল মোরে। 
সুখের লাগিয়া বিয়া দিছিল যে তারে ॥ 
আমার পানে চাইয়া দিছিল জাম বাড়ী যত। 
ভাবছিল মনে আমি তারে সুখ দিবাম কত ) 
সেই ন! মিনার মনে দিলাম বড় দাগা। 

_ মরিলে ছু্কে হাযরে অইব আমার আগা ॥ 
অসার ছুনিয়াই ছুই দিন সুখের লাগিয়া । 
জান্তা বুঝ্য* লইলাম আমি হুজ্জক বাছিয়া 
এমন কামের কা‘ছ আমি নাই সে যাই ।* 
পায়ে ধর্য] ক্ষেমা চাইবাম তারে যদি পাই ৪” 


১ কতুষা মতন জনাজা =মুসল্মানের ধর্মশী রপ্ত স্বর্গগত আত্মার শাস্তিলাভার্ প্রার্থনা । 
২ কিন্যাহিল-ক্রুষ করিয়াছিল । ৩ দুঙ্জকে =নবকে । 
- ৪ জানা বৃঝ্যাস্জানিয়া বুঝিয়া । _ ৫ এমন --- সে যাই =এমন কাজ আমি করিব না। 


দেওয়ানা মদিনা 
এই না ভাবিয়া দুলাল কোন্‌ কাম করে । 
না জানায়. আলাল ভাইরে না জানায় স্্রীরিরে ॥ 
ধরতনে’ বাইরি অইয়া পদ্বে দিল সেলা। 
লোক জস্কব নাই সে চলিল একেলা ॥ 
যাইবার কালে হাচির শব্দে বাধা যে পড়িল । 
কতক্ষণ দুলাল মিঞা বার যে চাহিল* ॥ 
তাব পরে মেলা দিয়! সামনে দেখে তেলী । 
ডাইনেতে দেখিল এক গাভীনৎ শিয়ালী ॥ 
মাথায় উপরে ডাকে কাউয়াঃ চিল বইয়া :। 
নানা অপক্ষণ দেখে পস্থ মেলা দিয়া।। 


“না জানি আল্লাজী আমার কি লেখ ছুইন্‌ ” কপান্গে। 
কুলক্ষণ দেখ লাম কত পন্থে মেলা দিয়া ॥” 

যাইতে না যাইতে আরে গেল বাড়ীর কাছেতে । 
মদিনার আদরের গাই পড়িয়া পন্থেতে।। 

ঘাস নাই পাঁনি নাই ভাকে ঘন ঘন। 

এয়ে দেখ্যা দুলাল মিঞার হুঃখু হইল মন" ॥ 


ছয় না বচ্ছরের মদিন] হাট্যা বেড়ায় পাড়া । 
এক ডণ্ড” নাহি থাকে দুলালের ছাড়া ॥ 

এক দুই করি দেখ ছয় মাস গেল। 

ছুলালের লাগ্য! মদিনা পাগল হইল ॥ 
বৈশাখে বুলবৃল্যার বাচ্চা উড়াইয়া নেয় মায়। 
ছুলালে ডাকিয়া কন্তা ধরিবারে চায় ॥ 

সেই ত বুলবুল্যার বাচ্চা জুলুঙ্গায়” রাখিয়া । 
ছুইজনে পালে তারে যতন করিয়া ॥ 


Ly 


১ খরভনৈ সখ্য হইতে । ২ বাব চাহা =অপৈক্ষা করা । 


2 গান্ডীন =গৰ্ভবতী ৷ ৪ কাউযা =কাক। ৫ রইয়া=রহির! বহিয়! 1 


ত লেখছুইনস্মলিশিয়াছেন। ৭ মন=অধিকবণ ‘মনে’। 


৮ ভণ্ড == | 


» ভুলুলা = খাঁচা । 


৩৮৬ 


৬০৪ __ মৈয়নপিংহ-দীতিকা 
শৃশ্যরে জুলুঙ্গা আজ উসারাতে’ পড়ি। 
ছে'টু কালের বুলবুল কান্দে ঘরের চালে পড়ি ॥ 
বুল্বুল্যারে ডাক্য! দেওয়ান কহিতে লাগিল । 
“কি জন্ত বুলবুল তোমার আঁখি দেখি লাল ॥ 
প্পরাঁপের মদিনা বিবি কব্বর হিথানে*। 
তার লাগ্যা আখি লাগ হইল কান্দনে ॥* 
“হায়রে বুলবুল পংখী কান্দ কি কারণে । 
' আমার মদিনা বিবি গিয়াছে কোন্‌ খানে ॥৮ : 


“ম্যৈষ্ঠ মাসে আমের বড়াঃ ছুইজ'ন লাগাইল। 
" মর্দিনারে লইয়া জল ঢ্যাণা বাচাইল ॥ 

সেই ত ন! আমের চারা গরুতে খাইল। 

পরাণের পরাণ বিবি কোন্‌ দেশে গেল ॥” 


“ঘরে কান্দে পালা বিলাই* গোয়ালে কান্দে গাই । 
নকলিত আছে আমার পরাঁণের দোসর নাই ॥* 
মাহুযেব গন্ধ নাই বাড়ীর ভিতরে । 
কাউথায় করে কাকা চালের উপরে ॥ 
মদিনাঁবে ভাক্যা মিঞা উত্তর না পায়। 

. তাহার লাগিয়া! পরে চাইর দিক বিচরায়* ॥ 


স্থরুজ, জীমাল এই না ভাক শুনিয়া |. -. 

ছুপালে দেখিন ঘরের বাইরি অইয়া ॥ 

ছুলাল জিগায় “হৃকুজ,, মদিনা কৌথায়।” ' 

চোখে হাত দিয়া সুরুজ, কয়বর দেখায় ॥ রি 


১ উাবাস্পবারান্দা। ২ ছোট কাশেবস্শৈশবেয় | 

ও হিথানে্ীধানে,শিররে | পরাণের ---- কালনে= প্রাণের মদিনা সদাধি-শরলে শাহিতা। 
তাহার হুঃখে কান্দিতে কান্দিতে পোষা বু *্বুসের চক্কৃত্টি লাল হইয়া গিয়াছে। রং ূ 

৪ আমের বড়া= মামেব আটা । ৫ পালা বিলাইস্গৃহ্পালিত বিড়াস। 

% বিচরায়ম্মথোজ করে। 


tN 


Lal ie da a [ মৈমনসিংহ-গীতিকা 





“দুলাল ঘিগার ‘সুরুতব, মদন! কোথায়।' 
চোখে হাত দিয়া সুরুজ করবর দেখার |” 
li দেওয়ান! বদিনা, ৩৮৪ পূঃ 


দেওয়ান! মদিনা 


কয়বর দেখাইয়া পরে জমিনে পড়িয়া । 

কান্দিতে লাগিল পুত্র মায়ের লাগিয়া ॥ 

ছুলাল পড়িয়া কান্দে কয়বর উপরে । 

“হায় গো আল্লাঞী পড়লাম কি পাপের ফেরে ॥ 

নি হাতে বধ কর্লাম জননার* পরাণ। 

এই দুনিয়াতে মোর নাই আর থান ॥- 
(দিশা তি দাঁত উট ২ 

“পরাণের মদিনা বিবি উঠ্য। কও কথা । 

আব নাই সে দিবাম আমি তোমার দিলে-বেধা ॥ 

তুমি যদি দেও দেখা মোর পানে চাইয়া। 

আর না রাখিবাম তোমায় বুকছাড়া কইরা! ॥ 

উঠ্যা কথা কও বিৰি মোর মাথা খাঁও। 

আনইলে* যেখানে আঁছ মোরে লইয়া যাও ॥” 


“বিধির বিপাকে পইড়া কইরা হেন কাজ। 
তোমার কাছেতে পাইলাম আমি বড় লাঁজ ॥ 
আইসরে পরাণের বিবি কয়বর ছাড়িয়া ৷ 
কথা কও মোর পানে তাকাও ফিরিয়া ॥ 
তোমারে ছাড়িয়া কও কোন্‌ পরাণে থাকি। 
আমার কষ্টের আর কিবা আঁছে বাকি ॥ 
ভালা যুদি বাস মোরে দয়া না করিয়া । 
তোমার কাঁছেতে মোরে নেওরে টানিয়া ॥ 
তিলেক না থাকৃতা* তুমি ছাড়িয়া আমারে । 
পায়ে ঠাই দিয়া রাখ তোমার কাঁছারে* ॥ 
আর না সয় যে প্রাণে দীরুণ-যন্ত্রণ!। 
পায়ে ধরি বিবি আঁর সয় না যাতনা ॥ 
আমি নয় কইরাছি পাপ রুইছ+* ছাড়িয়া, 
= পরাণের হুরুজ্ে কেমনে রইলে ভুলিয়া 


১ জননা রী ; (জেনেনা হইতে )1 | ২হধানম্হাল। 
ও আনইলেল্আর বদি ভাহা না হর) অন্যথাষ। ৪ থাক্তাথাকিভে। 


১ « কাছাবে্ফাছে। রঃ : ৬ বইছ=রহিয়াছ | 
49-9904 BT. k | f 


yt 


৩৮৬. মৈমনসিংহ-সীতিকা 


“তোমার লাগিয়া বাছা কান্দে রাইত দিন। 

* , খাঁনাপিনা ছাইড়া সে যে অইছে১ উদদীন ॥* 
দাঁওনা* অইয়| দেওয়ান কান্দ্যা ভিজায় মাটি। 
“বুকের কলিজা মৌব কেবা লইল কাটি ॥ 
জমিনেতে গাছ বিরিখ আসমানের ভাঁরা। 
আমার কীছেতে অইল রাইতের আন্ধার” ॥ 
দরিয়া! স্তকাইয়া যায় পাঁথব অইল পানীঃ ৷ 
কোথায় গেলে পাইবাম আমার দোসর পরাণি ॥ 
আর না যাইবাম আমি বান্তাচহ্গের সরে। 
এইখান থাঁকবাঁম আমি পড়্যা কয়বৱে ॥ 

. দরদালান দেওয়ানগিরিতে কার্য নাই মোব। 
আর না যাইবাম আমি বান্তাচন্ের সর ॥ . 
পরাণের ভাই আঁলালে মোর কই ও এই খবর । 
আভাগ্যা* দুলাল আবু ন! ফিরিবে ঘর ॥ 
ফকীর আছিলাম আগে অইলাম ফকীর। 
মদিনার লাগ্যা আমার বুক অইল চির" ॥ 
তালাকনাম! নাই সে দিতাম না করিতাম বিয়!। 
তবেত আমার মদ্বিন! না যাইত ছাড়িয়া ॥ 
দেওয়ানগিরির লোভে আমি করিলাম বেসাতি। 
জমিনের ধুপার লাগ্যা ছাড় লাম ইরামতি' ॥ - 
ছোটুকাল অইতে মোব মদিনা পরাণি। 
এক ভণ্ড না দেখলে সে যে অইত পাঁগপিনী ॥॥ 
এক সাথে গৌঁয়াইন্ আরে কয়না বচ্ছর। ' 
দোদকে রইলাম আমি মদিনা বেগর” ॥ 


১ অইছে=হইয়াহে। , ২ দাওনা স্পাগল, কাঙ্গাল । 
* রাইতের আন্ধার! রাত্রির অন্ধতাব। 

৪ পাপৰ - - - পানী=পাধব দ্ৰব হইয়া জল কইল । « আভাগ্যা হতভাগ্য । 

৬ চির ==বিদীর্ণ । - * ০৭ ইবামতি =স্বীরামতি । 

৮ বেগব =মিকট, সন্বদ্ধে, মদিনার সঙ্গে অপব্যবহাবের দকুন আমি নবকে রহিলাম। 


দেওয়ানা মদিনা ৬৮ 
এইমতে কান্দ্যা মিঞা! কোন্‌ কাষ করে। 
' বান্ধিল ডেগুর।১ এক কয়বর উপরে ॥ - 

এইরপে থাকে মিঞা! দাওনা অইয়া। 

ফকার সাঁছিল দুলাল দেওয়ানগিরি থুইয়া ॥ 

আর নাই সে গেল মিঞা বান্যাচন্দের সরে | 

আখের গণিয়া দেখে কয়বর উপরে ॥* 

.ছুলালের কান্দনেতে পাথর গল্যা পানি। 

মুনিরা নিত বা 


১ ডেগুরা কুড়ে ঘর। - 
২ আখের -- না EE CER TEER TO - 
৩ কাইনীস্মকাহিনী ৷ এই গানের বচধিতা মনস্র বাইতি! জালাল গাষেন আসনে গান কবিত। 
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